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১ম সংস্করণের 

গীতার কল্যাণে প্ধর্মক্ষেত্র” বলিতে কুরুক্ষেত্রের নামই সকলের মনে প্রথম 
উদ্দিত হয়, এবং কোনও কোনও অভিধানেও “ধর্মক্ষেত্র” শব্দের প্রথম অর্থ কুরুক্ষেত্রই 
দেওয়। হয়। বলা বাহুল্য এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কুরুক্ষেত্রই এক মাত্র ধর্মক্ষেত্র 
নয়, গীতার প্রথম শ্লোকের বক্তা ধূতরাষ্ট্রেরে যুগেও ছিল না । এমনকি জগতের 
সকল দেশের দিকে তাকাইয়া এ কথা বলিলেও বোধ করি বিশেষ অতুযুক্তি হইবে 
না যে, সমগ্র ভারতবর্ষই এ আধ্যায় আখ্যাত ও সম্মানিত হইবার যোগ্য। 
'্মরণাতীত কাল হইতে আর কোন্‌ দেশ এত ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মশিক্ষক__-এত যোগী 
ঝষি, সন্ন্যামী, উদাসী যতি তীর্ঘস্কর, এমন কি অংপাবতার, পুর্ণাবতার বলিয়। পৃজিত 
মহামানব-সকল প্রসব করিয়৷ মানবজাতিকে তাহার শ্রেষ্ঠ কল্যাণের পথ প্রদর্শন 
করিয়াছেন আর কোন্‌ দেশে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, অরণ্য, প্রান্তরে, 
নদীসঙ্গমে, সাগরতীরে ও শৈলশিখরে-__-এমন কি কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট গাসম্পন্ন স্থলমাত্রেই 
এত তীর্থ, টৈত্য, মঠ, মন্দির, আশ্রম, বিহার ইত্যাদি বিচিত্র প্রকারের ধর্ম প্রতিষ্ঠান- 
সকল দেখ! যায় এবং তথায় দিনের পর দ্দিন মানের পর মাস ধরিয়া ধর্মপিপান্থ 
নরনারীগণের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকে? রাজনীতিক্ষেত্রে শত শত বর্ষব্যাপী 
পরাধীনতা৷ এবং আধথিক ক্ষেত্রে নিরতিশয্র দৈন্য-দব্েও ভারত-সস্তানকে যে ধর্ম ও 
তত্ববিগ্থার ক্ষেত্রে অন্ত দেশবাসীর নিকট একাল পর্যন্ত নতিস্বীকার করিতে হয় 
নাই, ইহা কি তাহার মাতৃভূমির একটি গৌরবময় বিশেষত্ব নয়? 

এককালে গ্রীসদ্দেশ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে ও নান। চারুকলায় অসামান্য উন্নতি ও 
মৃদূরপ্রসারী যশঃ অর্জন করিয়াছিল। উহার এ গৌরব এখন অতীতকালের 
বস্তব-_-ইতিহাসের বিষয় মাত্র। রোমের রাজনৈতিক গৌরবও লুপ্ত । মিশর ও 
আসিরিয়ার গৌরব এককালে অসামান্য হইলেও বর্তমানে কেবল প্রত্বতাত্বিকগণের 
আলোচনার বস্। কিন্ত ধর্মের ও তত্ববিগ্যার ক্ষেত্রে ভারত এখনও হীন প্রত নয়। 
এখনও সে “নভ্য”-তর জাতি-সকলকে নূতন তত্ব শিখাইতে, নূতন আলোক বিতরণ 
করিতে পারিতেছে। কেননা ধর্ম সোনারূপার মত লুঠনযোগ্য সম্পদ নম্ব। 
উহ] কৌপীনধারী সন্তমহাত্তগণের হদন্ন-গুহায় নিহিত থাকে বলিয়! রাজনৈতিক 
ও আথিক দন্্যগণের লোভ উদ্রেক করে না । অতি প্রাচীনকাল হইতে এ সম্পদের 
লোত্েও বহু বিদেশী মহাগ্রাণ ব্যক্তি এ দেশে আসিয়াছেন, এবং *প্রণিপাত, 
পরিপ্রশ্ন ও সেব! দ্বার।” স্ব স্ব অধিকার অনুসারে স্বল্প বা অধিকমাত্রীয় উহা সংগ্রহ 
করিয়া] ত্ব্দেশে নিন্া তথায় প্রচপিত করিবার চেষ্ট1 করিয়াছেন। নিজের এই 
অযূল্য সম্পদ বিনা শুক্কে বিতরণ করিবার জন্য ভারতও এককালে বহু মনম্থী 
সন্তানকে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছে, এবং বর্তমানফালে আবার নুতন করিয়। প্রেরণ 
করিতেছে । কেনন। এখনও এদেশে নিত্য নুতন যোগী-খধি জীবনব্যাপী সাধন। 


ছুই 


দ্বার] এই সম্পদ অক্ষু্ রাখিতেছেন ও নিঃস্বার্থ করুণাবশেই উপযুক্ত অধিকারীদ্িগকে 
বিতরণ করিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন। এইরূপে ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব 
অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে, তাহার এই অমুল্য সম্পদের ক্ষয় হইতেছে না। 


এই পুস্তকে অতি আধুনিক কালের একজন অতি অসাধারণ মহাপুরুষের পুণ্য 
লীল1-কথ। স্থুধী ও ধর্মান্থুরাগী পাঠকবর্গের গোচর করিবার চেষ্টা কর। হইয়াছে । 
আমাদের দেশে মহাপুরুষগণের মধ্যে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ 
করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এ রীতি অনুসারে শ্রশ্রবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 
ছিলেন একজন যোগী । তিনি নিজে বলিতেন, “যোগী ভিন্ন প্ররূত জ্ঞানীই বা! 
কে, প্রকৃত ভক্তই বা কে 1* অর্থাৎ প্রকৃত তত্বের সাক্ষাৎকার যোগীর পক্ষেই সম্ভব, 
এবং সাক্ষাৎকারই প্ররূত জ্ঞান; আর জ্ঞেয়ের ধর্মেই জ্ঞান স্বতঃই ভক্তিতে, প্রেমে 
পরিণত হয়। যেহেতু যোগীর লভ্য উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম ভূমিসকল এই যোগি- 
রাজাধিরাজের আয়ত্ত হইয়াছিল, সেইজন্য তাহাকে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ যোগী 
নহে, শ্রেষ্ট জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ভক্তও বলা যাইতে পারে। বিশেষত্বের মধ 
যোগমার্গের কঠোরতা, জ্ঞানমার্গের শুষ্কতা ও ভক্তিমার্গের অশ্রপাতপ্রবণ 
বিরহাকুলত। বা বিরহভীতি তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন নিত্য-ুক্ত ) 
তাই তাহার জ্ঞানে ও আস্বাদনে যুহর্তকালের জন্যও বিচ্ছেদ বা বিপ্রব ছিল ন1। 
এই মহাপুরুষ দেহের পরিচয়ে বাঙ্গালী হইলেও বাংলাদেশেরও সবত্র তাহার নাম 
হুবিদিত নয়। তিনি চল্লিশ-বিয়ালিশ হইতে বিরাশি বর্ষ বয়ংক্রম পর্যন্ত শত শত 
নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক, বিচারক, ডাক্তার, 
ইবজ্ঞানিক, উকিল, এটনি, ইপ্রিনিয়ার, কণ্টাক্টার, পুলিস ও ডাকবিভাগের 
উচ্চ কর্মচারী, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি বছ স্থশিক্ষিত ও পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি 
ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাহাদের অধিকাংশ বাঙালি হুইলেও, তাহার 
ওড়িয়া ও পশ্চিমা শিষ্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নছে। তথাপিতিনিনিজের 
প্রচার ইচ্ছা করিতেন না এবং যে-সকল উপায়ে সাধারণতঃ সাধু-মহাত্সাদিগের 
প্রচার হয়, তাহাতে সবিশেষ আস্থাসম্পন্ন ছিলেন না বলিয়া এত এত বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
শিষু সন্েও তাহার খ্যাতি তেমন ভাবে সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই। অথচ 
এহকনূপ একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবিভাব কেবল তাহার কয়েক 
শত বা কয়েক সহম্র শিষ্ঠের প্রয়োজনেই হইয়াছিল ইহাও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা 
হয় না। অন্ততঃ তাহার জীবনকথার আলোচনায় সাধারণের প্রয়োজন আছে ও 
তাহাতে সকলের মহৎ উপকারই হুইবার সম্ভাবনা, এইরূপ বিশ্বাস হইতে আমি 
এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশের জন্য শ্রম ও ব্যয়বাহুল্য ত্বীকার করিয়াছি। এই 
কার্ষের জগ আবশ্বক প্রেরণা নিশ্চয় আমি তাহার চরণ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি 
এবং মেইজন্তই বার্ধক্য, উপযুক্ত শক্তির অভাব ও অল্লবিষয়া মতি সত্বেও তদহুসারে 
কার্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হই নাই। 


তিন 


আমি একরূপ পরিণত বয়সেই এই আদর্শ গুরুর চরণাশ্রয় পাইয়াছিলাম। 
তাহার পরে তিনি কঞ্চিন্ন্যন সাত বৎসর কাল মাত্র স্থুলদেহে ছিলেন। 
এই অল্পকালমধ্যে আমি তাহার লীলার যে. অংশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা 
(বশ্ব(সযোগ্য (কেননা আমি স্বভাবতঃ অন্তি সন্দিগ্চচিত্ত) গুরুভ্রাতা্দিগের মুখে 
শ্রবণ করিয়াছি, তাহ] প্রায় দবই আমার ডায়েরিতে প্রায়শঃ যথাকালেই লিপিবদ্ধ 
করিয়। রাখিয়াছি। সেই ডায়েরিই এই পুস্তকসন্কলনে আমার প্রধান অবলম্বন | 
ধাহার নিকট হইতে যে ঘটনা শুনিয়াছি, এবং পুস্তক রচনাকালে যে মূল হুইতে 
যে বিবরণ খণরূপে গ্রহণ করিয়াছি তাহ] যথাস্থানে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ধ 
শীশ্রীগুরুদেবের স্বযুখ হইতে প্রা বিবরণ ভিন্ন অন্তের কাছে লব্ধ কোনও বিষয়ই 
আমি নিবিচারে অর্থাৎ তাহার সত্যতা সদ্বন্ধে যথেষ্টরূপে নিঃসংশয় না] হইয়। গ্রন্থস্থ 
করি নাই। দর্শনশান্ত্রের পরিভাষা ধরিয়া বলিতে গেলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আপ্তবাক্য-_সর্বাদ্িসম্মত এই প্রমাণত্রয় মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ ও আগ্তবাক্যের উপরই 
নির্ভর করিয়াছি । অনুমানকে এ পুস্তকে প্রায় আমল দেই নাই। আগঞুবাক্যের 
আপ্তত] সম্বন্ধেও নিজে পরিতৃষ্ট ন৷ হহয়া তাহ] গ্রহণ ও পাঠকবর্গকে পরিবেষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। 

মামি যে যোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের একজন অতি অযোগ্য, 
এমন কি একেবারে অধমাধম শ্রেণীর শিষ্য, সে বিষয়ে আমার অন্তরূপ ধারণ! 
বিন্দুমাত্রও নাই। তথাপি এই পুস্তকের পরিকল্পনা- প্লান বা স্কীম__অনুসারেই 
আমার নিজকে পাঠকের সম্মুখে একটু বেশী উপস্থিত রাখিতে হইয়াছে। ইহাতে 
যদ্দি কুত্রাপি আমার কিছুমাত্র দণ্ত, দর্প বা অভিমান প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা 
*ইলে পাঠক তাহা আমার লিপিকুশলতার ত্রুটি বশিয়া ধরিয়া লইলেই সমুচিত 
বিচার কর হইবে । আমার অযোগ্য তাসন্ত্েও শ্রীপরমহংসদেব যে আমার প্রতি 
এত অপর্যাপ্ত কপ] ও স্বেহ্‌ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে তাহারই মাহাত্বয প্রকটিত 
হইয়াছে- আমার সৌভাগ্য ব্যতিত অন্য কোনও গুণ প্রমাণিত হয় নাই। প্ররুত 
পক্ষে তাহার যে-কোন শিষ্য কিছুদিন তাহার সংসর্গ করিয়াছেন, তিনিই তাহার 
কুপ। ও ম্বেই যে কিরূপ অসীম ছিল, তাহ] অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। 
যখন এরূপ জনুভব হইতে কাহারও মনে এমন ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি গুরুর 
তাদৃশ কৃপা বা ন্মেহের একজন যোগ্য পাত্র, তখন তাহার সে ভ্রান্তি চূর্ণ হইতে 
বেশী সময় লাগে নাই--এই কথা অনেকেই অকপটে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন। 

পুস্তকের ভাষায় লেখকের মনের ছাপ থাকিতে বাধ্য; আর সাত বৎসর 
ধরিয়! দিনের পর দিন লিখিত ডায়েরি হইতে যে পুস্তক সম্ভলিত হইয়াছে, তাহাতে 
সে ছাপ আগাগোড়া ঠিক এক রকম হওয়ারও কথা নয়। তথাপি মোটের উপর 
বল। যাইতে পারে, সাধারণতঃ শিষ্ের লিখিত গুরুর জীবনীতে পাঠকগণ যেরূপ 
ভক্তি ও ভাবের প্রাচুর্য আশা! করিতে পারেন ইহাতে তাহার অভাবই লক্ষিত 


চার 


হইবে । কেননা, ভাব ও ভক্তি সম্পদে এ পুস্তকের লেখক নিতান্তই দরিত্র। 
অবশ্ট “বাজারচলন” ভক্তি ও একটু শত্তা রকমের ভাবোচ্ছাস ইহাতে আমদানি 
কর খুব দুঃসাধ্য ছিল বলিয়া মনে করি না; আর ণমধ্বভাবে গুড়ং দগ্াৎ' এরূপ 
পাতিও পণ্ডিতের। সর্যদাই দিয়া থাকেন। কিন্তু যে দেবতার চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
র[থিয়! এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি, লৌকিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন অতি 
কঠোর পরীক্ষক,__মেকি ও ভেজাল ছিল তাহার কাছে নিতান্তই অচল। সেই 
অনাবরণজ্ঞান এবং ইদ্দানীং সর্বকঞ্চুকমুক্ত আনার পরম দেবতাকে আমি কোন্‌ 
সাহসে কৃত্রিম ভক্তি ও ভাবের উচ্ছাস দিয় ফাকি দিতে চেষ্টা করিব? আর 
নুরুচিসম্পন্ন স্থপরীক্ষক পাঠকই কি তাহাতে পরিতপ্ত হইবেন? এ এক কারণেই 
আমি ভাষায় কোনও প্রকার অলঙ্কার সংযোগেরও বিশেষ চেষ্টা করি নাই। সব 
কথা সরল ও স্থুম্পষ্টভাবে বলিয়। যাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। শ্রীশ্রীবিশুপ্ধানন্দ 
পরমহংস এরূপ একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন যে, যদি এই পুস্তকে তাহাকে কোনও 
দিকে কিঞিম্সান্রও খর্ব দেখায়, তবে বুঝিতে হইবে তজ্ন্ত আমার বুদ্ধির জড়ত। 
ও রচনার অকুশলতাই দায়ী । অক্ষম কারুর হস্তে সিংহযুতি মেষের মুতিতে দীড়াইয়। 
যায়, ইহ৷ অনেকেরই প্রত্যক্ষ । 

শ্রশ্ীপরমহুংসদেব প্রায় চল্লিণ বৎসর ধরিয়া শিষ্য ও ভক্তগণ সঙ্গে নান। লীলা 
করিয়াছেন। তাহার পূর্বে অলৌকিক শক্তিশালী গুরু ও শিক্ষকগণের অধীনে 
সুদীর্ঘকালব্যাগী সাধনাবস্থায় আরও কত বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা-সকল লাভ 
করিয়াছিলেন যাহার বিষয় সময় সময় তিনি শিষ্যগণের নিকট বর্ণনা করিতেন । 
এই মকল বিচিত্র বিষয়ের ও তাঁহার বিচিত্র লীলার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই আমার 
শ্রতিগোচর হুইয়াছে। বাহা হইয়াছে তাহাও সমগ্রভাবে প্রকাশ করিবার স্থবিধ। 
হইল না। আমার বয়সে ও স্বাঙ্থ্ের বর্তমান অবস্থায় উহা করিতে গেলে সে 
উদ্চম অর্ধপথেই ছিন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। সেইজগ্ত পাঠকবর্গকে এতাবম্মান্রেই 
সন্তুষ্ট হইতে সবিনয়ে অস্থরোধ করি। 

এই পুস্তকে আমার অপেক্ষা পরের উক্তি অল্প নহে এবং যাহার উক্তি যে স্থানে 
দেওয়। হইয়াছে তথায় তাহার নামও উল্লেখ কর] হুইয়াছে। ইহার প্রায় সকলেই 
আমার গুরুভ্রাতা | আছি মনে করি শ্রীশ্রগুরুদেবের লীলাকীর্ভনে তাহাদের ক 
সংযুক্ত হওয়ায় ইহার যে টৈচিত্র্য ও ওজ্জল্য সম্পার্দিত হইয়াছে, তজ্স্ দৃশ্যতঃ যূল 
গায়ক ন। হইলেও সহৃদয় গুণগ্রা হী শ্রোতৃগণের সাধুবাদ মুখ্যতঃ হাহাদেরই প্রাপ্য । 


ইতি__ 
অক্ষয় তৃতীয়া 


শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত 
১*ই বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল 


১ 


বিশুদ্ধানন্দ-দেহায় যোগবিজ্ঞানচক্ষুষে। 
নমঃ সদ্গুরবে সাক্ষাৎ সবায়োচ্ছিতশক্তয়ে ॥ 


বিশুষ্কানন্ব ( পরমহংস) ধাহার দেছের পরিচয়, ( অতি সুন্দর দুইটি চক্ষুঃ সত্তেও) 
যোগ ও বিজ্ঞান দ্বার ধাহার প্রকৃত দর্শন-কার্য সম্পাদিত হইত, হুসমৃদ্ধ শক্তিশালী 
সাক্ষাৎ শিবন্বরূপ সেই সদৃগুরুকে নমস্কার । 
তথা চ 
বিশুদ্ধ আনন্দ বাহার দেহ (স্বভাব), যোগবিজ্ঞান ধাহার (তৃতীয়) নেব্র, 
যিনি পূর্ব পূর্ব গুরুগণেরও গুরু, সাক্ষাৎ (শ্রীশ্রী পার্ধতীরূপ1 ) সম্যক্‌ প্রকটিতা ্বকীয়া 
শক্তির সহিত যুক্তদেহ সেই শিবকে নমস্কার । 


চা 


পিতা ত্বং মাতা ত্বং ত্বমসি পরমে বন্ধুরপি চ 
সমানোদর্যস্্ং বিপদি শরণং শান্তিসদনং। 
গতং মোহৃম্বপ্নং বিষয়বিষসঞ্চারগহনং 

সদ জাগ্রদ্‌ দৃষ্টে গরহর ন মামন্তরয়সি ॥ 

(হে গুরো) তুমিই পরম পিতা, তুমিই পরম মাতা, তুমিই পরম বন্ধু, তুমিই 
পরম সহোদর ; তুমি বিপদের আশ্রয়, এবং শান্তির নিলয়। বিষয়বিষ (আমার 
সমস্ত সততায়) সঞ্চারিত হওয়ার ফলে আমি যখন ম্ুগভীর মোহনিত্রায় নিমগ্ন 
হইয়। থাকি, সর্বদ। জাগরীক তুমি, হে গরলহারিন্, তখনও আমাকে তোমার 
দৃষ্টির অন্তরাল কর না। 


৩ 


যশ বিষ্ বিত্ত প্রণয়িজনসংসর্গ ইতি চ 
ময়া কামং সবং স্বকৃতসদৃশং প্রাপ্তমিতি ভোঃ। 
কিয়ৎ কম্মাকৃষ্ণং চিতমথ ভবেজ্জন্বস্থ শতেই 
প্যাধন্তেন ব্রদ্মন্‌ যত ইহ ময় ত্বং গুরুরিতঃ ॥ 

(কর্মের মহিমার কথ! তুমি যুখে সর্বদা প্রচার করিলেও আমি এই নিবেদন 
করিতে চাই) যদি স্বীকারই কর! যায় যে, যশ, বিদ্যা, বিত্ব এবং প্রিয়্জনসঙ্গ (অল্প 
বা বিস্তর এজন্সে) যতটুকু পাইয়াছি তাহা! ম্বরুৃত কর্মান্ুরূপই পাইয়াছি, তবুও 
জিজ্ঞাসা করি খামার মত একজন অধন্ত লোক শত জন্মেও কত শুরু কর্মই সঞ্চয় 
করিম! থাকিবে যে তাহার ফলে হে ব্রঙ্গন, ইহ জন্মে তোমাকে সে গুরুরপে প্রাপ্ত 
হইয়াছে? 


ছয় 


৪8 


অহো। স্তব্ধ; পাগী চিরনিরয়ভাগ. এষ কপণঃ 

কৃপাং প্রাপ্তো যৎ তৎ কথয়তি তবামেয়করুণাম্‌। 

পরং মে দৌরাস্ম্যাদ ন ভবতি যথ! সাইপি বিকলা 

তথা যাচে নাথাইক্ষয়পরিচয়াং ক্ষান্তিমটলাম্‌ ॥ 

অহ! যুঢ়, পাতকী, চিরকাল নরকে পড়িয়া ধাকিবার যোগ্য এই জঘগ্ভ লোকটি 
বযেতোমার কপ! প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে তোমার অপরিমেয় করুণাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। পরন্ধ,। আমার হ্রাত্সতা বশতঃ সেই করুণাও যাহাতে বিকল হইয়া 
না বায়, তজ্জন্ত হে নাথ, তোমার অটল, অক্ষরপরিচয় (অফুরন্ত ) ক্ষম! ভিক্ষা 
করি। 
৫ 


বিপদাং বারণ স্তবংহি বিপদাপন্ন ইত্যহম্‌ | 
কৃপয়া পরয়া তৃর্ণং তারণীয় স্তয়। প্রভো ॥ 
তুমি বিপদৃবারণ, আর আমি বিপদাপন্ন। অতএব হে প্রভে!! পরম 
কপাপূর্বক আমাকে | ক্লেপ-কর্ম-বিপাকরূপ বিপদ হইতে) উদ্ধীর করাই তোমার 
উচিত । 
৬ 
উরং দেহি মে নাথ সবচিন্তাভয়াপহম্‌ । 
দেহি ভক্তিং ত্বয্যেকাগ্রাং সদ্বৃত্তিমপিচামলাম্‌ ॥ 
হে নাথ, সকল চিন্তা ও ভয় যাহা! নাশ করিতে পারে সেইবপ নির দেও) 
তোমার প্রতি একাগ্র ভক্তি ও অমল সদ্বৃত্ভিও দেও । 
৭ 


তব কথাম্ু সুধামুরসাস্ নাই 
বৃতলবে। বিষতিস্তরসো যথ। | 
নিবিশতে ভ্রমতোহপি কুরুঘ তৎ 
স্থজনতা পিবতাৎ সুনুখঞ্চ তাঃ ॥ 
হধাতুল্য সুরম তোমার চরিত-কথায় ভ্রদক্রমেও যাছাতে বিষতিক্ত অনত্যলেণ 
প্রবেশ না করে তাহাই কর; এবং আশীর্বাদ কর সদ্জনগণ ঘেন সেই চরিতন্থধা 
পরম তৃপ্তি সহকারে পান করেন। 
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এ] বশুদ্ানন্দ পরমহংম আনুমানক ১১১৪ 


এক 


ধান ভানিতে খিবের গীত' সাহিত্যে এবং সংলাপে গ্যায্যরূপেই নিন্দিত। আমার 
রুচি ও আচরণ নিঃপন্দেহ আবও নিন্বনীন্ব। কেনন! আমার ধিনি শিব, আমি 
তাহার গীত গাছিতে বলিয় প্রথমে একরাশি ধান ভানিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আমার 
শিব দ্বেহ, দা ও ক্ষমার অতুলনীয় ছিপেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে সুধী পাঠকের ধৈর্যট্যুতি 
ন। হইলেই কতার্থ হইব । 

সে আজ ছুই যুগেরও অধিক কাল পূর্বের কথ।। বাংল] মন ১৩২৫, (১৯১৮ খ্রীঃ) $ 
আমি তখন ঢাকা কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক (লেকচারার )। তৎকাল 
পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাই নাই। পুজার অবকাশ আসন্ন; এমন সময গবালিয়র 
পটারি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার আমার শ্বগ্রামবানী কনিষ্ঠ সহোদর-তুল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত 
দিনেশচরণ মভুমদার (মিঃ ডি. সি. মজুমদার) বাটী যাওয়ার পথে ঢাকায় 
আমিলেন। তাছারই প্ররেচনার স্থির হইল পুজার ছুটিতে তাহার সঙ্গে গবালিয়ার, 
আগ্রা প্রভৃতি কয়েকটি ইতিহাস-প্রমিদ্ধ স্থান দর্শন করিতে যাইব। ইহাও স্থির 
হইল, পথে কাশীতে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দু গোস্বামীর বাসায় ছুই- 
চারিধিন থাকিয় কাশীও দর্শন করিয়া যাইব ; এবং শৈলেন্দু গোস্বামীকে সেই মর্মে 
পত্র লিখিয়। দেওয়া] হইল । পুজার ছুটি আমিল। আমি প্রস্তাব মতই একাকী 
কপিকাতায় আসিয়া! তথায় আমার একটু কাজ সারিয় দিনেশের জন্থ প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলাম। দ্িনেশ কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসিলেন বটে, কি 
তাঁহার ফ্যান্তরীর কাজেই কলিকাতায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমি তখন কি 
করি? তাহারই উপদেশে একই কাশী চলিয়া গেলাম ও অগন্াকুণ্ডায় শৈলেন্দু 
গোস্বামীর গৃহে অতিথি হইলাম। 

শৈলেন্দু গোস্বামী মার্টিন কোম্পানীর একজন ইঞ্থিনয়ার ছিলেন। কাশীতে 
দ্বারতাঙজার মহারাজের বাটীর নিয়স্থ ঘাট ধ্বসিয়া যাওয়ায় উহার সংস্কারের জন্ 
মহারাজ বাহাছুর মাঠিন কোম্পানী হইতে একজন সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য 
চান। তদনুসারে শৈলেন্দু এ কর্মের ভার গ্রহণ করিয়া কাশীতে ছিলেন। বহু 
পূর্বেই ইহার সহিত আমার পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। বয়সে আমার চেয়ে কিছু 
বড় ) খুব কর্মঠ ও বন্ধপ্রিয় লোক ; একদিকে যেমন নান! ইয়ারের দলেও মিশিতেন 
এবং অধৈত প্রভুর বংশধর হুইলেও মাংসা্দি কিছুতেই অরুচি ছিল না, মৃগ পক্ষী 
শিকারেও বিশেষ রুচি ও দৃক্ষতাই ছিল, অন্যদিকে আবার তেমনই সাধুসেবা, 
সাধুসজ, গঞ্গত্মান, পৃজাপাঠ ইত্যা্দিও বাদ যাইত না। বন্ততঃ শৈলেম্দুতে ভোগের 
মধ্যে বৈরাগ্যের বীজ তখনই অস্কুরিত হুইতেছিল। ফলে বছর দশেকের মধ্যেই 


২ শ্রশ্ুবিশুপ্ধানন্দ পরমহ্ংস 


ভোগী ইঞ্জিনিয়ার শৈলেম্দ্ু গোস্বামী সংসারত্যাগ করিয়। বুন্দাবনের শ্রীক্শেবানন্দ 
স্বামীর সন্ন্যাসী শিষ্ত শিবানন্দে পরিণত হন । 


কাশীতে শৈলেন্দু গোস্বামীর বাসায় যে দিন পৌছি, তার পর দিন প্রাতঃকালে 
হম্তযুখাদি প্রক্ষালনান্তে তাহার বসিবার গ্রকোষ্ঠে গিয়া! দেখি তিনি পুর্ব হইতে 
অপর একটি ভদ্রলোকের সহিত সোৎসাহে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন। ভদ্রলোকটি 
শৈলেন্দু হইতে কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক, গোৌরবর্ণ, বিড়ালাক্ষ এবং বেশ উদার স্থম্মিত 
যুখ। তাহার পরিধানে মটকার ধুতি ও চাদর এবং গায়ে একট] গেগ্রি ফ্রক। 
ইহাদ্দের আলোচনার বিষয় ছিল গায়ত্রীর কি-একট। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । পরিচয়ে 
জানিলাম ব্যাখ্যাকারী তেওতার১ পরলোকগত রাজ। শ্যামাশহ্কর রায়ের পুত্র কুমার 
বিজয়শঙ্কর রায়। বোধ করি আমার মত অনধিকারীর আকন্মিক প্রবেশেই গায়ত্রীর 
বৈজ্ঞানিক রহুম্য আর অধিক উদৃঘাটিত হইতে পারিল ন1; তবে তজ্জন্ত যে কেহ 
খুব দুঃখিত হইলেন এবূপও বোধ হইল না। আমি গঙ্গাত্ানে এবং ৬মব্নপুর্ণা- 
বিশ্বেশ্বরদর্শনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কুমার বিজয়শঙ্কর শ্বাভাবিক 
সৌজগ্কবশতঃ স্বেচ্ছায় আমার গাইড. ( পরিচালক ) হইতে স্বীকৃত হইলেন। ভালহ 
হইল। তাহার রাণীমাতা কাশীতে বাস করিতেন বলিয়। তিনি বছবার কাশীতে 
আসিয়াছেন এবং এখানকার অলিগলি সব ছিনেন। আমার সহিত পরিচয়ের 
কয়েক বৎসর পরে অনৃষ্টচক্রের অতি অবাঞ্ছনীয় বিবর্তনে ইনি একরূপ বাধ্য হুইয়াই 
প্রান ন্ন্যাীর ভাবে কাশীতে থাকিয়। সাধন-ভজনে প্রায় লিপ্ত থাকিতেন। আমার 
সেই সদানন্দ বিজয়দাদ1 এখন পরলোকে ) এখনও কাশীতে গেলে মনে হয়, হয়ত 
রাস্তার মোড় ফিরিলেই তাহার সঙ্গে দেখা হইবে। সে যাহা হউক, শৈলেন্দু 
তাহাকে দাদ বলিতেন বলিয়! আমিও পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিজয়দাদা 
বলিয়া সপ্বোধন করিতে লাগিলাম। রাজপুত্র হইলেও দেখিলাম বিজয়দাদ৷ অতি 
অমায়িক লোক। অল্পক্ষণেই বুঝিলাম হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তাহার 
উৎসাহের অন্তনাই। তা'ছাড়া তাহার আর একটি ছুর্বলত৷ দেখিলাম কথায় 
কথায় তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ টানিযা আনা। বিজয়দাদ্ার ওরুদেবের নাম 
শুনিলাম স্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দ পরমহংস। গঙ্গা ও অনপুর্ণা-মন্দিরের পথে বিজয়দাদা 
আমাকে উক্ত স্বামীজী ও তৎকরৃক গবেষিত “হূর্যবিজ্ঞান' সম্বন্ধে অনেক কথাই 
বলিলেন। এত বড় একজন যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোন কথাই 
পূর্বে গুনি নাই, এমন কি তাহার নামটি পর্যন্ত আমার ও আমার বন্ধুবর্গের সম্পূর্ণ 
অবিদ্িত ছিল বলিয়! মনে যুগপৎ বিন্য় ও অবিশ্বাস পুগ্ীভূত হইতে লাগিল। 
বাসায় ফিরিয়। আসিয়া আমি শৈলেন্দু গোস্বামীকে প্রশ্ন করিলে তিনিও বলিলেন-__ 
বিজয়দাদ তাহার গুরুর শকিসম্বগ্ধে যেসকল কথা বলেন তাহার অনেকটাই 


১. অবিভক্ত বাংল।র মাণিকগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রাম 


যোগিরাজাধিরাজ ও 


বুজরুকি ভি আর কিছু হইতে পারে না। অবশ্য শৈলেন্দু গো্বামীও দে পর্যন্ত 
উক্ত ত্বামীজিকে দেখেন নাই। গঙ্গার পথে বিজয়দাদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আমি 
আমার এককালের ছান্রস্থানীয়, ক্রমে পরমগ্্রীতিভাজন হুহৎ, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ 
কবিরাজের নাম উল্লেখ করায় বিজয়দাদ1 বলিলেন, “তিনি ত আমার গুরুভাই”। 
গোপীনাথ কাশীর কুইঘ্দ কলেজ হুইতে এম্‌. এ. পাশ করিয়া এই সময়ে এ কলেজের 
সহিত সংশ্লিষ্ 'সরহ্বতী-ভবন'-নামক গ্রন্থাগারে গ্রস্থাধ্যক্ষের (লাইব্রেরিয়ানের ) 
পর্দে নিযুক্ত ছিলেন, এবং এ বৃহঃ গ্রন্থাগারের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রস্থরাশির 
সদৃব্যবহার দ্বার তাহার অনাধারণ পাগ্ডিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন। পরে 
কালক্রমে তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। 


গোপীনাথকে আমি বাল্যাবধি জানিতাম। জ্ঞানার্জনে চিরদিন অসাধারণ 
উৎসাহশীল এবং বিজ্ঞ ও সাধুজনের সঙ্গকামী হইলেও গোপীনাথ বে একজন 
বুজরুককে গুরুপদে বরণ করিবেন ইহা! বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া! আমার মনে হয় নাই। 
তবে এরূপও ভাবিয়াছিলাম, কি জানি ধর্মের রাজ্য মাম্বষের মনের দুর্বলতার উপরই 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সকল রকম তুর্ঘটনাই সম্ভব । 


যতদূর মনে পড়ে & দিনই বা উহার পরদিন কোনও সময়ে শ্রযুক্ত গোপীনাথের 
বাপায় শিল্কা তাহার সঙ্গে দেখা করি এবং জিজ্ঞাসা করিয়া] জানিতে পাই যে, 
সত্যসত্যই তিনি কয়েক মাস পূর্বে বিশ্ুদ্ধানন্দ পরমহংদজী হইতে দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছেন। উক্ত স্বামীজি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম তিনি 
(একজন অত্যন্ত যোগী এবং বাঙালি । ন্র্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধেও গোপীনাথ কিছু 
(বলিয়াছিলেন মনে পড়ে । গোপীনাথ ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং কালজ্ঞ ও 
পাত্রজ্ও বটেন। সেইজগ্তই বোধ করি তিনি সেদিন স্বীয় গুরুর অসাধারণ 
যোগৈশ্বর্য সম্বব্ধে আমার কাছে অধিক কিছু ব্যক্ত করেন নাই। বিশেষতঃ এ 
বিষয় জানিবার জন্ক আমার আগ্রহও প্রবল ছিল না। তবে আমি স্বামীজিকে 
একবার দেখিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে গোপীনাথ বলেন, “বেশ ত একদিন বিকাল 
বেলায় ৩ট1-৪টার সময় যাওয়া যাবে । বিজয়দা ও শৈলেন্দু এ কথাশুনিয়। 
উভয়েই বলিলেন ত্বাহারাও আমাদের সঙ্গী হইবেন। 


স্বামীজিকে দেখিবার জন্য আমার বিশেষ ব্যগ্রতা ছিল না। তৎপূর্বে 
বিজয়দাদাকে পরিচালক করিয়] প্রতিদিনই নান! দেবমন্দিরাদি দর্শন করিয়।! 
বেড়াইতে লাগিলাম ) এবং .বিশুপ্ধানন্দ পরমহংসজীর সগ্বন্ষেও কিছু-না-কিছু 


অলৌকিক কথ! বিজয়দাদার অদম্য উৎপাহে প্রত্যহই আমার কর্ণগোচর হইতে 
লাগিল। 


এই স্থানে বোধ করি বলা আবশ্বক যে, বাংলাদেশের বছ 'শিক্ষিত' লোকের 
মত এই সময়ে আমার মনে যোগবিভূতিসম্বন্ধে একট উপেক্ষা ও অবিশ্বাসের ভাব 


৪ গ্রন্ীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


বদ্ধমূল ছিল। আমি স্বভাবতঃ অবিশ্বানী ট্োক ; তদুপরি '্রপ্নীরা মক্ুষ্ণকথামৃত 
প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া আমার মনে এই ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, যোগসিদ্ধি বদি সত) 
হ্য়, তবে উহ] প্রদর্শন কর। সাধুগণের পতনেরই কারণ ; আর মিথ্যা হইলে উহা 
ম্যাজিক ব1 বুজরুকিমাত্র। অবশ্য এবিষয়ে আমি কখনই মাথা বিশেষ ঘামাই 
নাই। ছাত্রাবস্থায় এম.এ. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে ) বেদান্ত ও সাংখ্যাদর্শন কিঞ্চিৎ 
পাঠ করিয়]ছিলাম, যোগদর্শনে বিশেষ প্রবেশ ছিল না--অবশ্ঠ সাধারণ ভাবে কিছু 
কিছু আলোচন1 করিতে হুইয়াছিল। তারপর বার বৎসর সম্যক আলোচনার 
অভাবে তৎসযুদয়ই তখন বিশ্বতপ্রায়। বহুদিন পরে কিছু কিছু পড়িয়া এবং 
শুনিয়া বুঝিয়াছি সাধনাবস্থায়, বিশেষতঃ যোগপথে, সাধকের মধ্যে যেসকল 
বিভূতি স্বাভাবিক নিয়মেই বিকসিত হয়, তাহাতে পরিতুষ্ট থাকিলে বা আত্ম- 
প্রচারার্থ বা অন্ঠবিধ লাভের জন্য তাহার খেল] দেখাইলে সাধক পরমপর্দের দিকে 
আর অগ্রসর হইতে পারেন না) এমন কি বিক্ষেপ প্রবল হওয়ার ফলে সে 
বিভৃতিগুলিও প্রায় খাকে না। কিন্তু সাধনের শেষ সীম] হইতেছে ঈশ্বরলাভ-_ 
এমন কি তাহা হইতেও পরতর তত্বে স্থিতি । এই পথে যোগী ঈশ্বরের সহিত 
বতখানি সাধুজ্যলাভ £করিবেন, খশ্বরিক ধর্ম বা এ্রশ্বর্য অর্থাৎ অপ্রতিহুত জ্ঞান ও 
ক্রিয়াশক্তি সেই পরিমাণে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে । প্রয়োজনবশতঃ সেই প্রশ্বর্য 
তিনি যতই প্রদর্শন করুন ন! কেন, তাহার আর পতনের আশঙ্কা থাকিতেই পারে 
না। এই বিষয়ে শ্রঅরবিন্দ শ্রযুক্ত দ্দিলীপ রায়ের এক পত্রের উত্তরে যাহা 
লিখিয়াছিলেন তাহ! এই স্থানে পাঠকবর্গকে সবিনয়ে উপহার দেওয়। যাইতে পারে । 
তিনি লিখিয়াছিলেন, “7119 1068. [1886 %081715 ৫০ 10 ০01 988101010০0 
058 50001) 00%/915, ] 198810 29 217) 95০9610 9011091011101), ] 09115৬6 
811 08119 ৮1170 1722 (10686 0০0৬/915 ৫0 956 [1)61021 ৮/1)617691 015 
1110 (1390 01199 21০ ০21190 0101670171 ৮/101)117 10 ৫০9 50. 11199 1612111, 
86 0196 11111010 010611 056 11) 2. 02101001191 0856 18 ০0136791 1০ 116 
[0151176 /1]] 01 599 0090 01896170116 0116 ৪৬11 109 08 01091711% 
165 ৫০০: [0 ৪ %/0159, ০01 07) 217 01191 ৬৪110 176250105 ০০1 1501 
[0] 20 £6101918] 01010101601 10116. "১১ /5 [01 (10059 ৮/1)0 081) 
1155 117 006 0106 101%1715 90105010051)655, 0910911 00915 2165 1109 
7০0৬০158121] 11) 01)90 56156, 10009 61081 1560 5295 500011)8101181 01 
90130177081, ০00 18101701 01061] 10011091 ৮/85 ০016 5661108 9100 201116, 
0810 0£ 006 00105010900810688 7 2100 110৮4 ০81. (106 06 01010067 01 
79056 10 8০৫ 209০070178 (0 [1)611 8501150101510655 2110 105 1180016 ?% 
ইহার ঘর্ষ এইরূপ £ যোগীরা এইসকল শক্তি প্রয়োগ করেন না বা তাহাদের, 
তাহ! কর! উচিত নয়-এই যেধারণ! ইহা! আমি সঙ্গাসিগণের মধ্যে প্রচলিত একট]: 


যোগিরাজা ধিরাজ € 


কুসংস্কার বলিয়া মনে করি। আমিবিশখ্বান করি ধ.হাদের এই সকল শক্তি আছে, 
এরূপ ষে|গীরা ভিতর হইতে প্রেরণ। পাইলেই সেসকপ ব্যবহার করিনা থাকেন। 
বদি তাঁহার! মনে করেন কোনও ক্ষেত্রে এইসকল শক্তির প্রয়োগ ভগবদিচ্ছার 
বিরুদ্ধ, কিংবা যদ্দি দেখেন একটি অনিষ্ট রোধ করার অর্থ হয়ত তদপেক্ষ! গুরুতর 
অনিষ্টের আপতনের পথ মুক্ত করিয়! দেওয়ামাত্র, তাহ] হইলে কিংবা অন্ত কোনও 
যুক্তিপঙ্গত কারণে তাহারা শক্তিপ্রয়োগে বিরত থাকিতে পারেন। কিন্ত 
শক্তিপ্রয়োগ করা যাইবে না এরূপ কোনও সাধারণ নিয়ম হইতে তাহার। বিরত 
থাকেন না ।...আর ধাহার] সত্য পরশ্বরিক ঠৈতত্ভে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের পক্ষে 
কতকগুলি শক্তি সে অর্থে শক্তিই নয় অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত ব। অস্বাভাবিক নয় 
কিন্ত তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ক্রিয়ার ধারামাজ-_-তাহছাদের চৈতন্যেরই অংশ। 
তাহাদের চৈতন্ক বা তৎপ্রকূতি অনুসারে কাজ করিতে কিনূপে তাহার্দিগকে 
নিষেধ করা যাইবে, তাহারাই বা কিরূপে তাহা করিতে অস্বীকার করিবেন? 

সেযাহা! হউক, বিজয়দাদাকে পাণ্ডা করিয়। প্রধান প্রধান দেবস্থানগুলি দেখ। 
হইয়। গেলে মনে হইল, শাস্ত্রে আছে-_ভাগবত পুরুষগণই প্রকৃত তীর্থ, তাহারাই 
নিজ নিজ অন্তরস্থ ভগবানের সত্ত] দ্বার তীর্থসমুহকে তীর্ঘপদবাচ) করেন। 
কাজেই কাশীতে আসিয়া কয়েকজন সাধুদর্শন না করিলে কাশীদর্শনই অসম্পূর্ণ 
থ।কিয়1] যাইবে। বিজয়দাদার এবং গোপীনাথের গুরুদেবকে একদিন দর্শন 
করিতে হুইবে এ সঙ্কল্প পূর্বেই কর] হুইয়াছিল। তজ্জগ্ভ গোপীনাথের সঙ্গে দিন 
স্থির করা আবশ্তক ছিল। ভাবিলাম তৎপুর্বে আর কয়েকজন সাধুদর্শন করিয়া 
লই। আমার অভিপ্রায় বিজয়দাদার কাছে প্রকাশ করামাত্র তিনি স্বভাবসিগ্ধ 
সৌজগ্যসহুকারে এ ব্যাপারেও আমার পরিচালক হুইতে স্বীকৃত হইলেন। বস্তুতঃ 
দেখিয়াছিলাম, কাশীতে তাহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। 

বিজয়দ'দার সঙ্গে যে কয়জন সাধুদ্রশ্ন করিয়াছিলাম তন্মধ্যে তিন জনের 
কথাই এখন বিশেষভাবে মনে পড়ে । 


প্রথম শ্রীচামেলী বাবা-চামেলী পুরী | দেখিলাম বেশ সৌম্য সুন্দর মুর্তি ) 
একটি প্রাচীন নিম্ববৃক্ষের শাখ! হইতে দোছুল্যমান এবং মৃত্বকা হইতে সাড়ে চারি 
বা পাচ ফুট উচ্চ একটি আসনে বসিয়া আছেন। নিকটে আরও কয়েকজন লোক 
ছিল। এদ্দিকে আমার অগন্ঠতম সঙ্গী ছিলেন ঢাক] ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের শিক্ষক 
এবং শ্রীরামরুঞ্জ পরমহংম দেবের পরমতক্ত অধুনা পরলোকগত প্রফুল্নকূমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. ই. | ইহার প্রার্থনায় পুরীবাবা আমার্দিগকে কিঞ্চিৎ উপদেেশও 
দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তুলাবিদ্ধা ও যুলাবিগ্ভার কথা ছিল, যাহা হইতে 
বুঝিয়াছিলাম সম্ভবতঃ ইনি বৈদবান্তিক। কিন্তু সেদ্দিন তিনি প্রধান ভাবে শ্রবণ- 
মননার্দি বা নে নেতি বিচারের কথা না বিয়। সর্বদ| ভগবানের নাম করার 
উপদ্দেশই দিয়াছিলেন এবং এ পথে অবশ্থই ঈশ্বরের কপ। পাওয়া]! যাইবে বলিয়্। 


শু প্রশ্বিশুপ্ধানন্দ পরমহংস 


আমাদিগকে আশ্বাসও দ্রিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ভক্ত প্রফুল্পবাবু জানিতেন না 
এবং আমিও একথা বছকাল পরে শুনিয়াছি-শ্রাচামেলী পুরী রামকষ্থদেবের 
বেদান্তোপদেষ্টা শ্ররতোতা পুরীর গুরুভাই ছিলেন। সেযাহা হউক তাহার মতি 
ও সদ্রানন্দ ভাব আমার মনে অনমুভূতপুর্ব একট- শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল। 


আমাদের দৃষ্ট দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সাধুর নাম শ্রমগনীরাম। ইনিও একজন 
বিশিষ্ট বৈদান্তিক ছিলেন। মগনীরাম ব্রহ্মচারী ইহার পূর্বাশ্রমের নাম। পরে 
বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও ইনি নামান্তর দ্বারা পরিচিত হুইতে ইচ্ছা! করেন 
নাই। ইহাকে দেখিতে ক্ষশ এবং একটু কাঠখোট্রা ধরনের লোক বলিয়] বোধ 
হইয়াছিল। ইনি কয়েক মিনিটের জন্য আমাদিগকে দর্শন দিয়াই কাধান্তরে 
স্বতন্ত্র প্রকোষ্টে চলিয়া! যান। ধর্মপ্রাণ প্রফুললবাবু কিছু উপদেশ না পাইয়া যেন 
একটু আশাহত হুইয়াছিলেন। আমার মনে হ্ইয়াছিল হুয়ত আমাদিগকে 
তামাসাগীর মনে করিয়া তিনি অধিক অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হন নাই। পরে 
শুনিয়ছি ইনি শাস্ত্রোপদেশ দিতে সর্বদাই অধিকার বিচারার্দি করিতেন । 


তৃতীয় সাধু ইদানীং সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিহর বাব1। ইনি গঙ্গাতটে একটি প্রস্তরের 
উপরে অতি স্থিরভাবে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা 
পার্খদেশ হইতে পাদম্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে তিনি গজ] হইতে দৃটি ফিরাইয়া 
মুহূর্তের জন্ত আমাদের দিকে তাকাইয়াছিলেন। ইহার দেহে, এমন কি কটিতেও 
কোনও বন্ত্রথগ্ড ছিল না। চামেলীবাবার গায়ে একটি অঙ্জরক্ষ! দেখিয়াছিলাম ) 
ষগনীবাবা কৌপীনমাত্র পরিহিত ছিলেন) আর ইনি সম্পূর্ণ নগ্র ছিলেন। 
ইহার বিষয়ে পরে আরও কিছু উল্লিখিত হইবে। ইনি তখন কাণা ছিলেন, 
পরে সম্পূর্ণ অন্ধ হন। তখন মৌনী ছিলেন বলিয়া ইহার সহিত কোনও আলাপ 
বা ইহা হইতে কোনও উপদ্দেশলাভ হুয় নাই। ইদানীং ইনি কথ! বলেন এবং 
সকলকে সর্বদ! রাম-নাম করিতে উপদেশ দেন। বর্তমানে বোধ করি ইনিই 
কাশীর শ্রেষ্ঠ সাধু। 


অবশেষে একদিন গ্রযুক্ত গোপীনাথ, বিজয়দাদ। ও শৈলেন্দু গোস্বামীর সঙ্গে 
শ্রীযুক্ত বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজীকে দর্শন করিতে গেলাম। কৌতুহুলমাত্র ভিন্ন 
কোনও প্রেরণ আমার মনের মধ্যে ছিল না, অন্ততঃ অন্ুভবধোগ্য ভাবে ছিল ন|। 
তবে সর্বনিয়ন্তার হাত যে অপরোক্ষভাবে ক্রিয়া করিতেছিল তাহা! অবশ্যই মনে 
করিতে হইবে । গুরুর সঙ্গে যোগ কি বাহ দীক্ষা! হইতেই আরঘ্ধ হয়? শুনিয়াছি 
প্রক্কত দীক্ষা! হয় মাতৃগর্ভে প্রবেশের সময়, এবং গুরুশক্তি তখন হুইতেই শি্যকে 
পরিচালিত করেন ও শেষে সময় হইলে সমুচিত দেহাবলম্বনে স্থলভাবে কূপ! 
করেন। আবার জগতে তত্ব যখন একই, তখন গুরু$ তে দ্বিতীয় কেহ নন, 
নিজেরই শুদ্কতম সত্ভ। আত্মসঘ্তা হইতে কে কখন বিযুক্ত থাকে? গুরুবিগ্রহ 
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লীলাবিগ্রহ-মাত্র । তবে শান্ত সর্বদাই সাধককে সতর্ক করেন, এমন কি 
অধ্বৈতবাদি-কুলধিরোমণি স্বয়ং শঙ্করাচার্ধয পর্যন্ত বপিয়াছিলেন_অদ্বৈতং ত্রিষু 
লোকেষু নাঘৈতং গুরুণ। সহ। তিন লোকে অধৈতবুদ্ধি করিবে; কিন্তু গুরুর 
সহিত অদ্বৈতবু"দ্ধ করিবে ন|। 


সে যাহা হউক, এখন মনে করি গুরুশক্তিই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে 
আমাকে কাশীতে টানিয়া নিয়! বিজয়দাদার সঙ্গে তেমন শৌহ্গ্ধপূর্ণ পরিচয় 
ঘটাইয়াছিলেন এবং সেদিন আমাকে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের সঙ্গ ধরাইয়া 
্শ্রবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী-দর্শনে লইয়া! গিয়াছিলেন। তৎ্পূবে যে কয়েকটি 
অবান্তর সাধুদর্শন ঘটিয়াছিল, তাহাও বোধ করি সেই শক্তিরই কার্য; উহা মুল 
দেবতার পুজার পূর্বে দ্বারদদেবত৷ বা আবরণদেবতাদ্দিগের পুজার মত অথবা 
শুদ্ধিক্রিয়া-বিশেষ । একথ| বল] আবশ্যক যে, ইহার পূর্বে আমি কখনও কোনও 
সাধু-মহাজনের সংম্পশে আমি নাই । 


বিকাল বেল1। হুন্মান ঘাটের নিকটে একটি ছোট বাড়ী । উপরে দ্বিতলে 
একটি লগ্বা রকমের 'প্রকোষ্ঠ। উহার এক নীমায় অনুচ্চ একটি তক্তপোষের 
উপর যোগিয়া রঙের ক্ষৌম-বন্ত্র পরিহিত একটি মহাপুরুষ বসিয়াছিলেন। 
তাহার গায়েও একটি এঁ কাপড়ের জামা | বর্ণ ফরসা নয়, সুকৃষ্খও নয় ) কিন্তু 
বেশ শান্ত প্রসন্ন ছবি। আয়ত উজ্জল চক্ষুঃ ) 'প্রতিভামণ্তিত মুখে কীচা-পাক। 
লম্বা দাড়ি ও গোৌঁফ। বয়স হিসাব মত এই সময়ে ৬২-৬৩ হওয়া উচিত, কিন্তু 
তখন মনে হইয়াছিল ৫২-৫৩ হইবে । তাহার ঠিক এই সময়কার কোনও ফটে। 
আমি পাই নাই, পাইলে এই পুন্তকে ছপাইয়৷ দ্িতাম। উহার পূর্বের ও পরের 
নানা ছবিই দেখিয়াছি। বল] বাছল্য ইনিই ম্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। 
স্বামীজির সন্ধে তক্তপোষের নীচে কম্বল বা সতরঞ্চিতে দশ-বারটি লোক 
মধ্যস্থানে একটি সরু পথ রাখিয়া ছুইভাগে বসিয়া নান। কথ] বলিতেছিলেন বা 
শুনিতেছিলেন। একজনের হাতে দম্তানা, পায়ে মোজা, স্পরিষ্কৃত বেশ এবং 
সকল আলাপে অগ্রবতিতা বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল 
পরে শুনিয়াছিলাম ইছার নাম মিষ্টার এ. কে. রায়; ইনি একজন ষ্র্যাটিউটারী 
সিভিলিয়ান ছিলেন, তখন জিল। ম্যাজিট্রেটের পর্দ হইতে অবসর গ্রস্থণ করিয়াছেন, 
কি করিতে উম্মুখ হইয়ছেন। সে যাহ! হউক, গোপীনাথ ও আমি পুর্বোস্ত সরু 
পথ ধরিয়। স্বামীজীর খুব কাছে শিল্তা প্রণাঘ করিলাম এবং তক্তপোষ ঘে"ষিয়াই 
বসিলাম ) শৈলেম্ছু ও বিজয়দাদ। প্রকোষ্ঠের অপর সীমায় বসিলেন। গোগীনাথ 
গুরুর নিকট আমার পরিচয় দিলেন। স্বামীজি, আমি কবে কাশী আসিয়াছি, 
কতদ্দিন থাকিব ইত্যার্দি-ূপ ছুই একটি-প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাস৷ ক€রয়াছিলেন। 
এরূপ প্রথম সম্ভাষণের অন্তে আমি যুক্তকরে সাহ্সপূর্বক বলিলাম, “গোপীনাথের 
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মুখে হুর্যবিজ্ঞানের কথ। কিছু কিছু শুনিয়াছি; যদি দয়া করিয়া একটু দেখান 
তবে কৃতার্থ হই।” স্বামীজি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “কি হবে ওসব দেখে ?” 

আমি। তাস্ত জানিনা তবে দেখিতে খুব কৌতুহল হইয়াছে । তাই যদি 
দয়া করিয়া দেখাইতেন। 

স্বামীজি তখন আর কিছু বলিলেন না। আমিও প্রায় নিরাশভাবে বসিয়া 
রহিলাম। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যে এবং কখনও কখনও স্বামীজির 
সহিত আলাপ চলিল। আলাপে পুর্বোক্ত দশ্তানাধারী এবং অন্তান্ত বিষয়েও 
কিঞ্চিৎ অসাধারণ ভদ্রলোকটিই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে 
স্বামীজির মুখে পুর্বশ্রত কথ৷ বা স্বামীজি-কর্তৃক পুর্বে প্রদ্রশিত বিভূতি ইত্যাদির 
উল্লেখ করিয়া! আসরটি বেশ জমাইয়! তুলিতেছিলেন। স্বামীজি কথা অক্সই 
বলিতেছিলেন, কিন্ত স্ুন্মিত মুখে সবই গুনিতেছিলেন। আমার মনে হইয়াছিল 
দন্তানাধারী স্বামীজির একজন শিষ্যই হইবেন। পরে শুনিয়াছিলাম তিনি শিষ্য 
নন, কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ খুব যাতায়াত করিতেছেন। 

হঠাৎ স্বামীজি উঠিয়। পার্থের প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয় কোথাও গেলেন এবং 
ফিরিবার সময় কিঞ্চিৎ তুল] হাতে করিয়া আমিলেন। তিনি আমার প্রতি 
কূপ] করিয় হূর্যবিজ্ঞানের খেল দেখাইতে যাইতেছেন, ইহ! প্রথমে আমি বুঝি 
নাই। তিনি তুলাটুকু আমাকে দেখাইয়া বাম হৃন্তের তর্জনী ও মধ্যম] এই ছুই 
অঙ্গুলির মধ্যে তাহা টিপিয়া ধরিলেন, এবং ঘরে আলোকের অল্পতা। লক্ষ্য করিয়। 
দক্ষিণ পার্খের একটি জানাল খুলিয়৷ দিয় জানাল। ও বাম হস্তের অন্তরালে 
একখানি ছোট ল্ন্স্‌ 1915) দক্ষিণ হস্তে এরূপভাবে ধরিলেন যেন জানাল! 
দিয়া আলোক আসিয়া লেঙ্গের মধ্য দিয়া বামহন্তে ধৃত তুলার উপর পড়িতে 
পারে। মিনিটখানেক বা অর্ধ মিনিট পরে তুলাটুকু যেভাবে ধরা ছিল ঠিক 
সেই ভাবেই আমার নাকের অতি নিকটে আনিয়া বলিলেন, “কোনও গদ্ধ 
পাচ্ছ? আমি 'না' বলিলাম। তিনি গোপীনাথ ও সমীপস্থ আরও দুই এক 
ব্যক্তির নাকের কাছে উহ! ধরিলে তাহারাও বলিলেন, “কই, কোনও গন্ধ ত 
পাচ্ছি না।” 

হ্বামীজি হাসিলেন। আবার মিনিটখানেক বা অর্ধ মিনিট ধরিয়। পুবোক্ত- 
রূপে লেন্স দ্বারা তুলার উপর আলো ফেলিলেন, এবং আবার তাহা আমার 
এবং গোপীনাথ ইত্যার্দির নাকের কাছে ধরিলেন। আমি এবারেও কোন গন্ধ 
পাইনাই। গোগীনাথ বলিলেন, “একটু মৃদ্ধ গন্ধ যেন পাচ্ছি, কিন্তু কিসের গন্ধ 
তা বুঝা যাচ্ছে ন1” এবারও স্বামীজি হাসিলেন এবং তৃতীয়বার লেঙ্গের 
পুর্বোস্তরূপে ক্রিয়া করিলেন, এবং আমার নাকের কাছে ধরিলেন। আমার 
নাঁক বোধ করি সদ্দিতে বন্ধ ছিল, তৃতীয়বারেও আমি গন্ধ পাই নাই।  স্বামীজি 

। হাসিয়া বলিলেন, “এখনও গন্ধ পাচ্ছ ন1 1” গোপীনাথ শু"কয়। বলিলেন, “কর্পুরের 
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তগন্ধ একটু একটু পাওয়] যাচ্ছে।' অন্যেরাও কেহ “হা”, কেহ 'না” বলিলেন। 
তুর্থবার লেঙ্গের ক্রিয়ার পর শুধু কর্পুরের গন্ধই প্রবল হইল না', স্বামীজি তুলার 
তর হইতে ভাঙিয়া ভাঙিয়া সকলের হাতে কর্পুর দ্দিলেন ১--অতি শুভ্র ও 
তি অভূতপূর্ব গন্ধযুক্ত কর্পুর | স্বামীজি বলিলেন, "খাও" ) আমি খাইলাম 
বং অপর সকলেও থাইলেন। মনে হুইল কর্পুরের গন্ধের সঙ্গে অন্য কোনও 
পুর্ন গন্ধদ্রব্যের গন্ধ মিশ্রিত আছে। 


তখন বেলা অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। স্বামীজি ঘড়ি দেখিয়া প্রাত্যহিক 
নয়মমত নৌকাযোগে গঙ্গায় বেড়াইতে যাইবার জন্ত উঠিলেন। ভাবিলাম 
ধুরাও ঘড়ি দেখেন! পরক্ষণেই মনে হইল, ইনি তো! কৌপীনধারী সাধু নন 
বেশ বিজ্ঞানবিৎ সাধু! পরে দেখিয়াছি তাহার আহার, বিশ্রাম, আহ্বিক 
য়া, ভ্রমণ--সবই ঘড়ি দেখিয়া যথানিদিষ্ট সময়েই সম্পাদিত হয়, তাহাতে 
ময়ের একচুল ব্যতিক্রম হওয়ার জে! নাই। এমন কি ঘড়িটিরও সময় বতদুর 
স্তব ঠিক রাখা হয়। সে যাহা হউক, স্বামীজির সঙ্গে আমরাও উঠিলাম। 
কহ কেহ চলিয়া গেলেন; গোপীনাথের সঙ্গে আমিও নৌকাভ্রমণে স্বামীজির 
বর্তা হইলাম । দত্তানাধারী এবং আর কয়েকটি লোকও সঙ্গে গেলেন। 
নীকা ওপার দিয়া রামনগরের দিকে চলিল। কথাপ্রসঙ্গে দশ্তানাধারী 
বিজ্ঞানের দ্বারা হীরকনির্মাণের কথা তুলিলেন এবং মনে হুয় তিনিই, বা হইতে 
[রে অপর কেহ, বলিলেন, “বাবা ত বিজ্ঞান দ্বার একটি বেশ বড় আকারের 
রক তৈরী করিয়া শেষে তাহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন” স্বামীজি 
লিলেন, “হীরক তোমাদের কাছে বনুযূল্য হইলেও সাধুর কাছে তাহার যুল্য 
?” এক্ষেত্রে অবশ্য ইহাও বল] যাইতে পারে যে, ধিনি ইচ্ছামত যখন-তখন 
রক প্রস্তরত্ত করিতে পারেন, তাহার তাহা গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে মমতার কারণ 
ই। আর স্বামীজির কথাও ঠিক। আমার মনে পড়িল পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, 
নাতন গোস্বামীও পরের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া একটি স্পর্শমণি 
ইয়া! সেটি যযুনাতীরে বালিতে পু"তিয়া রাধিয়াছিলেন। তিনি নিজে মাধূকরী 
রিয়া খাইতেন, এবং অতি দ্ীীনভাবেই গাছের নচে দ্দিবারাত্রি যাপন করিতেন। 
স্তর মর্যাদ1 অনেকট। প্রয়োজনের ও দৃষ্টিভঙ্গীরও অধীন। 


র/মনগরের দিক হইতে ফিরিবার সময় গঙ্গার ষে কূলে কাশী সেই কুলের নিকট 
যা অন্ককূল মোতে নৌকা চলিতে লাগিল! কতকদূর আসিবার পর তীরে 
পৰিষ্ট শ্রীহরিহর বাবাকে দেখাইয়। স্বামীজি বলিলেন, 'ইনি সমস্ত দ্রিন এই ভাবেই 
র দিকে তাকাইয়! বসিয়। থাকেন। কেহ কিছু দিলে খান, নচেৎ খান না। 
নে একবার গঙ্গা সীতরাইয়1! ওপাবে গিয়া মলমুত্র ত্যাগ করিয়া আসেন।” 
কজন বলিলেন, “এখন না হয় গঙ্গায় জোত নাই, নদীরও বিস্তার বেশি নম্ব। 
কালে কি করেন % স্বামীজি বলিলেন, “বর্ধায়ও তাহাই করেন। ইনি কাশীর 
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মাটীতে মলযুত্র ত্যাগ করেন ন।1% হ্রিহর বাবাকে খুব কাছে দীড়াইয়াই পূর্বদি; 
আমি দেখিঘ্াছিলাম। সেই কশশরীরে এত শক্তি ওসাহস যে, বর্ধার প্রবহ 
শ্োতেও দৈনিক ছুইবার গঙ্গ। সাতরাইয়1 পার হন, ইহ ভাবিয়া আমার বিন্য়ের 
অবধি রহিল না। এবল কি দেহের না তাহার অন্তরালস্থ আর কিছুর ? 


শ্রযুক্ত গোপীনাথের মুখে পরে শুনিয়াছি, এই সময়ে স্বামীজি হরিহর বা 
সম্বন্ধে বলিতেন, ইহার সত্ব খুব শুদ্ধ হইয়া আদিতেছে--দেহের উজ্জ্বলতা ক্রু 
বাড়িতেছে। কয়েক বৎসর পরে ন| কি বলিয়াছিলেন, শরীর খুব উজ্জ্বল হুই; 
উঠিগ্বাছে। অবশ্য এই খজ্জগ্য সাধারণের দৃষ্টিগেচর ছিল না। সাধুর মহিঃ 
সাধুরাই বোঝষেন। আমর] শুনি এবং রুচি ব সংস্কার অনুসারে বিশ্বান করি ৭ 
করি না। 


নৌক1 ঘাটে ফিরিল। সন্ধা হইতে অল্প বাকী। স্বামীজি অবতরণ করি: 
আশ্রমের দিকে চলিলেন। তীহ্ার ঠিক পশ্চাতেই গোপীনাথ, তার পশ্চাতে আগি 
গোপীনাথ আমার কাণে কাণে বলিলেন, কেমন হ্থন্দর পদ্মগন্ধ পাওয়া যাইতেছে 
আমি পাই নাই--গেোপীনাথের কথার মর্মও বুঝি নাই। পরে গোপীনাথসহ বাস 
ফিরিবার পথে তিনি বলিলেন, বাবাজীর শরীর সর্বদাই পদ্মগন্ধে হ্বরভিত ১ কা? 
বসিলে সময় সময় বেশ তীত্র অথচ মনোরম গন্ধ পাওয়। যায়, পেইজন্য এখা! 
ইহাকে সকলে “দ্ধবাবা, বলে! বিজম্বদাদ1! একথাও আমাকে পুর্বে বলি 
থাকিবেন, কিন্তু তখন তাহ] আমার মনে দাগ ফেলে নাই। দেন বোধ ক 
আমার নাক বন্ধ ছিল বলিয়! কাছে বসিয়| ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া কোন গ 
পাই নাই। 

বাসায় ফিরিয়। আসিলে খৈলেন্দু গোঁসাই বলিলেন, (অবশ্য বিজয়দাদ। তং 
উপস্থিত ছিলেন না ) “বুজরুক, বুজরুক ! কপূর তৈরী করলেন না হাতী ! আঙ্গুনে 
ফাকে তৃলার মধ্যে কপ্পুর লুকান ছিল ; আমি দেখেছি।* পরদিন প্রাতে শৈলে 
কতকটুকু তুলার মধ্যে কর্পুর নুকাইয়৷ বলিলেন “এস এস আমি হৃুর্যবিজ্ঞান দি! 
কর্পুর তৈরী করিতেছি ।* বলা বাছল্য, শৈলেম্দু এসব পরিহাসের ভাবে 
বলিয়াছিলেন। তিনি ঠিক কি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না। আমি স্বভাব 
অবিশ্বাসী হইলেও এ ব্যাপারে কোনও হাতের কৌশল ছিল এরূপ মনে করি নাই 
পূর্ব হইতে হাতে কর্পূর থাকিলে পূর্ব হইতে হাতে গদ্ধও অবশ্য থাকিত। আ 
কপূর তৈরী করিবার সদয় সন্দেহজনকভাবে বাবাজশীকে হত সঞ্চালন করিতে 
দেখি নাহ। 

আরও একটা কথা । ম্বামীজি নৌকা ভ্রমণের জঙ্চ বাহির হইবার পূর্বে বসিবা! 
ঘর হইতে উঠিয়া! একবার ভিতরে গিয়াছিলেন ; এ সময়ে বিজয়দাদ। আমাকে সর 
নিয়া অপর এক প্রকোষ্ঠে সুরূপ, গৌরবর্ণ, গেরুয়া রঙের বস্তরধারী এক বৃদ্ধ! 
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দেখাইয়া বলেন, “এর চোখের দিকে তাকান ত1!৮ তিনি অপরিচিত ব্যক্তির 
কাঁছে উহ] একট। অনুচিত রসিকতা মনে করিয়া যেন একটু বিরক্তই হইলেন। 
বিজয়দাদ। পরে বলেন, ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ ) নাম হরগোবিন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ইনি গুরুদ্েবের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমে বাস করেন। ছেলেরা 
বাড়ীতে আছে। দেশে জমিদারী আছে । 

আমি। চোখের কথ কি বলিতেছিলেন ? 


বিজয়দাদ1। ওর চক্ষু দুইটি অসাধারণ রকম উজ্জল । “ক্রিয়া' হইতে ইহা হয় 

সে যাহা হউক, যিনি ধর্মাধিকরণে বসিয়া! অশেষ প্রকারে সাজান গোছান অসতা 
হইতে সত্যকে পৃথক্‌ করিতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ যাপন করিয়াছেন, এরূপ একজন 
বিশিষ্ট এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি যে বুজরুকিতে বা ম্যাজিকে মুগ্ধ হইয়। পরিণত বয়সে 
(নিশ্চয়ই অনেক অন্রবিধা স্বীকার করিয়া) মাশ্রমে পড়িয়া আছেন ইহাও 
বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই। 


তাই বলিয়া স্বামীজির এ বিভূতি দেখিয়া আমি তক্তিতে গদ্গদ হইয়াছিলাম 
বা তাহাকেই গুরুপদদে বরণ করিব এইরূপ ইচ্ছার লেশও আমার মনে উদ্দিত 
হইয়াছিল, একথা বলিলে ঘোরতর মিথ্যা কথ] বলা হুইবে। অবশ্য অবচেতন 
মনের ক্রিয়াসন্বদ্ধে কিছুই বলা যায়না। সেথায় কি হইতেছিল তাহ৷ জগদৃুরু 
জানেন। 


স্বামীজিকে দর্শন করার দুই চারি দিন পরেই আমি কাশী হইতে চলিয়া আসি। 
ছুই বৎসর পরে (এই সময়ে আমি ঢাকা কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতায় বেঙ্গল 
লাইবেরীর লাইব্রেরিয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম ) শ্রী. ১৯২০ সনের পূজার ছুটীতে 
দ্বিতীয়বার কয়েক দিনের জন্য কাশীযাই। এই সময়ে বন্ধুবর শৈলেন্দু গোস্বামী 
কাশীতে ছিলেন না, কলিকাতায় মার্টিন কোম্পানীর কাজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। 
আমি শ্রযুক্ত গোপীনাথের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবার তাহার গুরুদেবকে 
কাশীতে দর্শন করার সৌভাগ্য হয় নাই-_-তিনি এ সময়ে বিন্ধ্যাচলে ছিলেন। 
গোপীনাথের সঙ্গে তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যহ বহুবার হইয়াছিল--তল্মধ্যে সুর্যবিজ্ঞানের 
কথাই বেশী ছিল। গোপীনাথ বলিয়াছিলেন, “হুর্যের সাতট। রশ্মির কথাই সকলে 
জানে। কিন্তু হুর্যবিজ্ঞান মতে হূর্যালোক ভাগ করিয়া তিনশত ষাটটি রশ্মি পাওয়া 
বায়; তাহাতে জগতের সকল বস্তর উপাদানই আছে। উহ্ন। বিশ্লেষণ করিয়া 
ঠিক ঠিক রশ্মিগুলি বাছিয়া যেমন যেমন দরকার সেইভাবে সেগুণলকে মিশাইতে 
পারিলে যে-কোনও ভ্রব্যই প্রস্তত করা যায়। গুরুদেব তাহাই করেন। এটা 
বৈজ্ঞানিক কৃষ্টি, ইহাতে অলৌকিক কিছু নাই। একটিস্থল উপাদানের সহিত 
আর একটি দুইটি বা দশটি স্থল উপাদান মিশাইয়]॥ লোকে যেমন নান দ্রব্য 
'উৎপাদ্দন করে, উহাও ঠিক সেইরূপ, কেবল এই ক্ষেত্রে উপাদ্বানগুলি সর্বসাধারণের 


১২ প্ীগ্রাবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


ইন্দিয়গ্রাহ বা স্বেচ্ছামত ব্যবহারযোগ্য নয়। বাহাকে যোগবিভূতি বলে তাহা 
স্বতন্ত্র ব্যাপার। সেটা যোগীর ইচ্ছাশক্তির খেলা । ইচ্ছাশক্তিতে কোনও 
উপাদানসংগ্রহের প্রয়োজন নাই--যোগীর ইচ্ছাতেই সব হয়। যোগ আর বিজ্ঞান 
এক নয়; যদ্দিও গুরুদেব বলেন, যে!গ ছাড়া বিজ্ঞান নাই, বিজ্ঞান ছাড়াও যোগ 
নাই।” " 


গোপীনাথের কথাগুলি নৃতন হইলেও শুনিতে ভাল লাগিল। তাহাতে 
অপ্রত্যয়ের কিছু ছিল না। সুর্য হইতেই এ জগতের (সৌর জগতের ) উৎপত্তি; 
সুর্য এখনও ইহার শ্রেষ্ঠ শক্তি-(9106789) দাতা একথা সকলেই জানেন। হৃুর্ষের 
সাতটি রশ্মির উপরে আর ছুইটি রশ্মি-_-8108 ৮1919 এবং 11), 150 -_আ বার 
করিয়া বিজ্ঞান মানুষের নান! রোগের প্রতিকারে প্রয়োগ করিতেছে, ইহা! তখনই 
জানা ছিল। তারপর গত বিশ্বযুদ্ধ হইতে মারণ যন্ত্র আবিষ্কারের চেই-প্রসঙ্গে 
সুর্যরশ্মির শক্তি সম্বন্ধে আরও কত কথ! শুন! যাইতেছে । এই বিষয়ে ব্রিটেন, 
আমেরিক1 ও রুশিয়ান্র_-বিশেষতঃ রুশিয়ায় যেসকল গোপনীয় পরীক্ষা হইতেছে 
তৎসম্বন্ধে বল হইয়াছে -:“009 08515 ০1 [179 9%09111061105 15 016 059 91 
০0991001018 10911010105 ৮/11011) 91191189 01) [179 9111) 9114 112৬9 
817518% 1011110175 01 117)95 61210911108] 211 009৬6101210 0211 06 
[7০910009172 19019101, ভারতের সর্বজ্ঞ যোগিগণ এই শক্তি হকোণলে 
আয়ঘ্ত করিয়া নানাবিধ বস্তর স্ৃঙ্রিকার্ষে নিয়োগ করিবেন ইহাতে অবিশ্বাস্ত কি 
আছে? যে সময়ের কথা হুইতেছিল তখন অবশ্য উক্ত 00951110 12 081010195- 
এর কথ শুনি নাই। তথাপিক্র্য ও পৃথিবীর পরম্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহ৷ জান! 
ছিল, তাহা হইতেই স্র্যবিজ্ঞান দ্বারা অনেক কিছু কর! সপ্তব, ইহ] বিশ্বাস করিতে 
বিশেষ অপ্রবৃত্তি হয় নাই। 


আরও দুই তিন বৎসর পরে হঠাৎ 'দৈনিক বস্থুমতী' পত্রিকার একটি সংখ্যা 
একদিন আমার হাতে পড়ে । আমি এ পত্রিকার গ্রান্ক ব। নিয়মিত পাঠক 
ছিলাম না। সেদিনের এ পত্রিকাখানি আমার হাতে পড়া বাহিরের দৃষ্টিতে একটা 
আকনম্মিক ব্যাপার বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিক জগতে কি 
আকন্মিক ব্যাপার বলিয়া কিছু আছে? সবকার্যই একটা স্থুনিয়ত ক্রমে হইতেছে 
নাকি? সেধাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম-এ পন্রিকায় এইরূপ একটি সংবাদ 
ছিল যে, বারাণসীর একজন বাঙ্গালী সাধু (নাম ছিল ন1) কতিপয় দিন পূর্বে একজন 
মাকিনদেশীয় ভ্রমণকারীর (০81150) অনুরোধে তাহারই সমক্ষে কয়েক মিনিটের 
মধ্যে একখানি লেচ্স (16173) সাহায্যে একখণ্ড শু কাঠের কিয়দংশ প্রস্তরে পরিণত 
করেন । এই উপলক্ষে ইহাও প্রকাশ পায় যে, উহ1 যে বিজ্ঞানের কার্য; তন্থারা 
অতি ছুরারোগ্য ব্যাধি সকলও অত্যাল্পকাল মধ্যে আরোগ্য করা সম্ভব। সাধুর 


যোগিরাজাধিরাজ ১৩ 


শক্তিতে বিস্মিত হইয়! মাকিনদেশীয় উক্ত ভদ্রলোকটি বলেন, সাধু যদি তাহার এ 
অলৌকিক শক্তি জগতের কল্যাণের জন্ত প্রয়োগ করেন, তাহ] হইলে তাহাতে বত 
অথের প্রয়োজন হইবে তাহা! আমেরিক। হইতে সংগ্রহ করিয়। দেওয়! যাইতে 
পারে । তদুত্তরে সাধু বলেন, শিষ্য ভিন্ন কাহারও নিকট এক কপর্দক গ্রহণ 
করিবারও তাহার গুরুর অনুমতি নাই। তবে ্বরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্ত 
একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছ। তাহার আছে এবং তজ্জন্ত চেষ্টাও হইতেছে। 


এই সংবাদটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল সাধুটি বোধ করি শ্রীযুক্ত 
গোগীনাথের গুরুদেবই হইবেন। ইতঃপূর্বেই আমার কর্ণরোগের সুচনা হইয়াছিল 
এবং সাধারণ চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া! যাইতেছিল ন। আমি গোপীনাথকে 
পত্রদ্ধার জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্থমতীতে উল্লিখিত সাধু পুরুষটি তাহার গুরুদেব 
নহেনকি? হইলে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা হইতেছে কি? 
গোপীনাথ উত্তর দিলেন, সাধু তাহার গুরুই বটেন। ৃুর্যবিজ্ঞান দ্বার] রোগের 
উপশম তো তুচ্ছ কথা, স্ৃটি-স্থিতি-প্রলয় পর্যন্ত মানৃষের আত্মত্ব হয়। আপাততঃ 
কাশীতে একটি বাগান-বাড়ী ক্রয় করিয়। তাহাতে গুরুদেবের বানোপযোগী গৃহাদি 
নিমিত হইতেছে ১ ইহার পর চিকিৎসালয়াদি সবই হইবে। 


পূর্বে কথাবার্তায় গোপীনাথ গুরুসগ্বন্ধে এরূপ উৎসাহ ও দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ উত্তি 
অর্থাৎ তাহার স্ৃগ্রি-স্থিতি-লয় করিবার যোগ্যতার উল্লেখ আমার নিকট কখনও 
করেন নাই। তাহার পত্র পড়িয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, বিজয়দ|দার ব্যাধি 
গোপীনাথেও কতকট] সংক্রমিত হুইল কি ? 


ছুই 


অধ্যয়ন সমাপন করিয়। আমার চাকরিতে প্রবেশের অল্পদিন পরেই আমার 
পিতার কুলগুরুপুত্র মিতরার১ অর্ধকালী-বংশীয় সারদাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশস 
কয়েকবার আমাকে দীক্ষাগ্রহণ জন্ত উপদেশ দেন। আমরা দরিত্র হইলেও অনতি- 
দুরবর্তা এক গ্রামের কোনও সম্পন্ন শিষ্ের আলয়ে গতায়াতের পথে তিনি গ্রতি- 
বৎসর একাধিকবার আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিতেন, এবং আমার বাল্যাবধি 
আমাকে খুব ঘ্েহ ও সর্বান্তঃকরণে আমার উন্নতিকামন] করিতেন। খ্রীঃ ১৯১২ 
সনে শেষবার ঢাকায় তাহার সঙ্গে আমার দেখ! হয়; তখন তিনি আমাকে বলেন, 
“বাবাজী, দীক্ষা নিতে আর দেরী ক'রে! না। আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। 
আমার অভাবে কুলগুরু পাইবে না। আমার ভাই গোপালচন্ত্র সাহেব লোক ১ 


১, মাপিকগঞ্জ মহকুমার একটি গ্াম। 


১৪ শ্রীশ্রবিগুদ্ধানম্দ পরমহংস 


সেয়ে কাহাকেও দীশক্ষ-টাক্ষা দিবে এ সম্ভাবনা দেখি না।” ৬/সারদ! ভট্টাচার্য 
নিঃসন্তান ও বিপত্বীক ছিলেন ; ভ্রাতা গোপালচন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমার 
অদৃষ্টক্রমে সারদ! ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথ] সত্য হইতে চলিল; অল্প দিন পরেই 
তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইলেন ; এবং তাহাদ্দেরই এক শিষ্বের মুখে শুনিলাম, গোপাল 
ভট্টাচার্য মহাশয় পূর্বে সাহেবিস্বানাই করিতেন; ভ্রাতার মৃত্যুর পরে চাকরি হইতে 
অবসর গ্রহণ করিস! তিনি ধর্মে মন দিপছেন। কিন্তুত্তাঞ্াদের কোনও কৌলিক 
শিষ্যু-সম্ভান দীক্ষ। প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন, “আমাকে কে উদ্ধার করে তারই 
ঠিকান1 নাই, আমি আবার কার উদ্ধারের ভার নিব?” 


সে যাহা হউক, সারদ। ভট্টাচার্য মহাশয়ের তিরোভাবের পরও বছদিন পর্যন্ত 
মীক্ষ। গ্রহণের জন্ত আমার মনে কোনও আকাকঙ্ষ।--অন্ততঃ তীত্্র আকাক্ষ। জাগে 
নাই। মীক্ষা নিতে হইলে অবশ্থ কুলগুরু হইতেই নিতে হইবে এইরূপ আমার 
সংস্কার ছিল, এবং সারদ। ভট্টাচার্য মহাশয় জীবিত থাকিলে হয়ত তাহার সহিত 
শেষ সাক্ষাতের অল্প পরেই তাহারই কৃপায় বা গরজে আমার দীক্ষা হইয়া বাইত। 
কিন্তু তাহা তো! ভাব! ছিল না। পরে বাং] হইয়াছে তাহার আলোকে ইহার কারণ 
বুঝ! কঠিন নয়। আমি যে অগ্কগুরুর___সদৃগুরুর-_মার্কা-মার] ছিলাম। 


খ্রীঃ ১৯২৩-২৪ সন হইতে আমি প্রতি সপ্তাহে শনিবার বৌবাজারে 'উৎসব' 
পত্রিকার আফিসে পুজনীয় ৬/রামদয়াল মজুমদার মঞ্াশয়ের ও আর ছু" একজন 
মাননীয় শান্ত্বব্যাখ্যাতার মুখে প্রথমে গীতা ও পরে অধ্যাত্র-রামায়ণ পাঠ উপলক্ষে 
শাস্ত্রীয় নান। তত্বকথা শুনিতে আরগু করি। পৃজনীয় মজুমদার মহাশয় প্রায়ই 
সকলকে (পূর্বে দীক্ষা না হইয়া থাকিলে ) অবিলম্বে গুরুবরণপূর্বক প্রত্যহ ছুইবার 
যথাসময়ে জপ ইত্যাদি করিবার উপদেশ দ্িতেন। গুরুস্বন্ধে তাহার উপদেশ 
এইক্প ছিল যে, কুলগুরুই একমাত্র গুরু ) তিনি যেমন লোকই হউন, তাহা হইতে 
যথারীতি দীক্ষ/ নিতে হইবে ; পরে আবশ্যক বোধ হুইলে উপঘুক্তততর ব্যক্তি হুইতে 
শিক্ষা গ্রহণ কর] যাইতে পারে। শেষোক্ত বাক্তি শিক্ষাদাতাই হইতে পারেন, 
দীক্ষাদানের অধিকারী নহেন। কেহ বদি বলিতেন, কুলগুর যদি স্বয়ং সাধক, 
এমন কি চরিত্রবান ব্যক্তিও ন। হন, তবুও কি তাহা হইতেই দীক্ষা নিতে হইবে? 
তাহ! হইলে মজুমদার মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিতেন, “তুমি বাপু কতখানি 
উন্নত পুরুষ যেঃ ব্যাস-বশিষ্ঠ তোমাকে দীক্ষা! দিতে আসিবেন?” তাহার 
এই মত আমার মনঃপুত ছিল না। “উৎসব' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পৃজনীয় 
কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে কিন্ত এ বিষয়ে তত গোড়া দেখি নাই। 
উৎসব-সৎসঙ্গের বাহিরে আমার প্রপ্নোস্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “কুলগুরুই 
অবশ্য দীক্ষার্দাত! বটেন, তবে তিনি চরিত্রবান্‌ ও সদদাচারপরায়ণ না৷ হইলে তাহা 
হইতে দীক্ষা! নেওয়া! সঙ্গত নহে। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্ঘথ মাশয় আমার 


যোগিরাজাধিরাজ ১৫ 


মাত্ীয় (সম্পর্কে ভাই)। শ্রীমান্‌ (ইদানীং পরলোকপ্রাপ্ত ) কৌশিকীমোহন 
নর গুরু, বিজ্ঞ, সন্বক্তা, সচ্চরিত্র এবং ক্রিয়াবান। ভাবিষ্বাছিলাম এবং 
শিকীরও সেইরূপ ইচ্ছা! ছিল যে, গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় যদি দীক্ষা না দেন, 
হা হইলে ইচ্ারই শরণাপন্ন হইব। বলা অবশ্য কর্তব্য যে, পণ্ডিত কেদারনাথ 
লোভী নহছেন বলিয়া ধনী বা দরিদ্র কাহাকেও শিষ্য করিতে একেবারেই 
গ্রহশীল নহেন। তবে আমাকে তিনি চিরদ্দিন যেরূপ স্থচক্ষে দেখেন, তাহাতে 
শা কর বাইত এবং কোঁশিকীও আশা করিত বে, তিনি আমাকে কপ 
রতে সম্মত হইতে পারেন। 


গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঠিকান। পাইতে বিলম্ব হ্ইয়1! গেল। পাইয়। 
ন পত্র লিখিলাম, তখন তিনি কাশীতে শেষশব্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
হার অল্পদিন পরেই পরলোকগমন করেন। তাহার প্রাপ্তবয়ন্ক কোনও পুত্র 
ছে কিনা তাহ! জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াও উত্তর পাই নাই। এটি খ্রীস্টান 
২৯ সনের কথা । প্র বৎসর পুজার ছুটির সঙ্গে কিছু ছুটি নিম আবার পশ্চিমে 
ডাইতে গিয়েছিলাম । বলিতে ভুলিয়াছি খ্রীঃ ১৯২* সনে কাশী হইতে হরিঘ্বার 
ই, সেখানে কয়েকদিন থাকিলেও কোনও সাধুদর্শনের এমন কি হ্থুপ্রসিদ্ 
ভালানন্দ গিরি মহারাজকে দর্শনেরও ইচ্ছা হয় নাই। ইহাকে একবার আমি 
য় দেখিয়াছিলাম ;) বিশেষ আকৃষ্ট হই নাই। থ্রী: ১৯২১ সনেও পশ্চিমে 
ই। কিন্তু কাশীতে নহে, বৃন্দাবন ও অন্থান্ত স্থানে । বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ মক্পিক 
মক একজন বাঙালী সাধনশীল ভদ্রলোকের সঙ্গে শ্রসন্তদাস বাবাজীকে 
বাশ্রমের শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরীকে ) দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, 
&$ তিনি তখন ম্যালেরিয়া জরে শধ্যাগত ছিলেন বলিয় চাক্ষুষ দর্শন মাত্রই 
য়াছিল, কথ হয় নাই। অপর এক শ্রেষ্ঠ সাধু শ্রীরামকঞ্জ বাবাজী পূর্বোক্ত 
লোক হইতে আমার পরিচয় পাইম্বা এবং তৎকাল পর্যন্ত আমি সাধনভজন 
ছু করিতেছি ন! শুনিয়া বিশ্মিত এবং বোধ করি কিঞ্চিৎ ব্যথিতই হইয়াছিলেন। 
নি সদয় নিবদ্ধলহকারে আমাকে প্রত্যহ সমগ্র গীতা, অসমর্থ পক্ষে যতটা 
ব (অন্ততঃ এক 'অধ্যায়) পাঠ করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। এই 
য়ের আলোচন। প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন, “গীত। পাঠের সময় অর্থের দিকে 
দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই, কেবল আবৃত্তি করিয়। যাইবে ।* 

শ্বীঃ ১৯২৯ সনে প্রথমে চুনার যাই? সঙ্কল্প ছিল তথা হইতে গবালিয়র হইয়া 
হা স্থানে যাইব । আমার এক বাল্যবন্ধু (সাব জজ ) দেবেজ্্রনাথ সেনগুগণ্তের 
প্রতিভাশ।লী পুর শ্রীমান্‌ শৈলেন্ত্রনাথ ( ইনি এখন মুদ্দেফ হইয়াছেন ) আমার 
হইয়াছিপেন। কিন্তু চুনারে গিয়া! উভয়েরই সঙ্কল্পের পরিবর্তন হয়, ফলে 
ম্বেই চুনার হইতে ( পঞ্জিকায় লিখিত কোনও কোনও গ্রহের মত) “বক্রগতি'তে 
শীতে যাই। আমাদের কুলগুরুবংশীয় গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় কাশীতেই 
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শেষ বয়সে থাকিতেন এবং সেইখ|নেই পরলোকপ্রাপ্ত হন। ইচ্ছ! ছিল তাহা 
ঠিকানায় শি! অহ্থসন্ধান করিব, তাহার কোন দীক্ষাদানক্ষম পুত্র আছেন কি না 
কাশীতে পৌছিয়াই আমার বনুকালের পরিচিত এক শ্র্ধেন্ ব্যক্তির সহিত সাক্ষা 
হয়; ইনি গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের আত্বীয়। ইনি বলিলেন,-৬গোপ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোনও পুত্র নাই, একটি কণ্ঠামাত্র আছেন। সার 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা সত্য হইল; তাহার অভাবে কুলগুরু মিলিল না 
কিন্ত ক্ষতি হইল কি? 

আমার জীবনে বছ ব্যাপারেই এরূপ দেখ! গিয়াছে যে, আমি যাহ1 পাইব 
জন্ত বিশেষ চেষ্টা বা আকাঙজ্ষ। করিয়াছি, তাহ। পাই নাই 9 কিন্তু কিছু বিল; 
হইলেও তাহার স্থলে বাহ পাইয়াছি তাহ1 তত্তলনায় অনেক উৎরৃষ্ট। ই 
তগবানের কৃপা ভিন্ন কি বলিব? তিনি আকাঙজ্কিত নিকৃষ্টতর বস্ততে বঞ্চি 
করিয়। প্রায় অধাচিতভাবে উৎকৃষ্টতর বস্ত একরূপ আমার হাতের মুঠিতে খুঁজি 
্নিযাছেন। কবির ভাষায় আমি ঠিকই বলিতে পারি-_ 


আমি বনু বাসনায় প্রাণপণে চাই, 
বঞ্চিত করি বাচালে মোরে 3 
এ কূপ] কঠোর সঞ্চিত মোর 
জীবন ভ'রে ॥ 
তেমনই কবির এ উক্ভিও পত্য কি ?__ 
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় 
সে মহাদ্দানেরই যোগ্য ক'রে। 
নিজের অন্ভব নাই, কাজেই সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারি না। 


সে বাহা হউক এবারেও শ্রীযুক্ত গোপীনাথেরই অতিথি হুইয়াছিলাম। আম 
(আমি ও শ্রমান শৈলেন ) দিব! দ্বিপ্রহরে বখন তাহার বাসায় পৌছি, তখন তি? 
বাড়ীতে ছিলেন না । আমর আ্ানাহার ও বিশ্রাম করিয়া! দশাশ্বমেধঘাট প্রতৃ 
স্থানে বেড়াইয়। বখন তাহার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি হুইয়। শিয়াছে 
নবেখিলাম গোপীনাথ কয়েকজন শ্রোতার নিকট পাতঞ্জল দর্শন ব্যাখ্য। করিতেছেন 
শুনিলাম প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে এ কয়টি শ্রোতার আগ্রহে এভাবে যোগশা 
ধারাবাহিক ব্যাখ্যা হয়। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন এগার বৎসর পূর্বের পরিচি 
আমার সেই সদানন্দ বিজন্দ্াদ1। আর ছিলেন গোপীনাথের এক গুরু 
কাশীবাস্তব্য শ্রযুক্ত সতীশচন্দ্র দে, একটি সন্ন্যাসী-__নাম স্বামী শঙ্করানন্দ, একটি ৫ 
ছুইটি ছাত্র, এবং আরও ছুই একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক | গোপীনাথের শাঞ্রব্যাখ্যায় 
কতখানি উপকৃত হইতেছিলেন বলিতে পারি ন1 ? কিন্ধ' পরে গোপীনাথের সু 
গুনিয়াছি এ বাখ্যাকালে একট! অলোকিক ব্যাপারে মধ্যে মধ্যেই সকলে বিণ 
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৪ পুলকিত হইতেন। সেটি এই--(দ্বিতলে ) তাহাদের বসিবার প্রকোষ্ঠটি 
সকণ্মাৎ কোনও দৃষ্টকারণ-ব্যতিরেকে অপূর্ব পদ্মগন্ধে ভরিয়া যাইত। গোপীনাথ 
৪ তাহার গুরুল্রাতৃঘ্স্ অসংশয়ে মানিতেন যে, উহ] তাহাদের গুরু 'গন্ধবাবা”রই 
টিপস্থিতির নি্রশনি। শন্ধবাবার শিষ্য না হইলেও শ্রোতৃগণের অন্ততম নেপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক একটি অতিশয় সতস্বভাব যুবক নাকি একদিন মুহূর্তের জঙ্ভা 
স্ববাবাকে জানালার কাছে গোপীনাথের দ্দিকে মুখ করিয়] দড়াইয়৷ থাকিতেও 
দৃখিয়াছিলেন। এটা অলৌকিক দর্শন) যে জানালার বাহিরে মৃতি দেখ! 
গম়াছিল, তথায় স্থল দেহে কাহারও াড়াইবার স্থান নাই। 

বিজয়দাদাকে দেখিবার ফলে তৎক্ষণাৎ মনে জিজ্ঞাসার উদয় হুইল-_স্বামী 
বশ্তদ্ধানন্দ পরমহংদজী এবার কাশীতে আছেন কি না। গুনিলাম আছেন। 
তাহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইব এপ ম্পই কোনও সঙ্কল্প তখনও মনোমধ্যে ছিল 
প্রনা। তথাপি যে অজ্ঞাত শক্তি আমাকে কাশীতে টানিয়। অআনিয়াছিল, বোধ করি 
প্রিতাহারই প্রেরণায় ছুইদ্দিন পরে গোপীনাথের সঙ্গে পুনরায় তাহার গুরুদেবকে 
র্শন করিতে গেলাম। যেখানে গেলাম সেটি হ্ছমানঘাটের সন্নিহিত পুরাতন 
আশ্রম নয়, বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট &্েশন্র নিকটবর্তী মালদহিয়া পল্লীতে অবস্থিত 
নুতন আশ্রম; নাম “বিশ্ুদ্ধানন্বকানন”। গোপীনাথ গুরুর নিকট আমার 
পরিচয় দ্রিলে আমি নিবেদন করিলাম যে, এগার বৎসর পূর্বে আর একবার তাহার 
খিচরণদর্শনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাহার প্রতিভাময় যুখে ক্ষণকালের 
জন্য স্বভাবসিদ্ধ যুদু স্মিত ফুটিয্। উঠিল। তিনি পূর্ব দর্শনের বিষয় ্মরণ করিতে 
গারিলেন এরূপ মনে হুইল না। কাজেই আমি যে ধীরে ধীরে তাহারই 
টপাদ্বার1 তাহার চরণের দিকে আকৃষ্ট হুইতেছিলাম এ বোধ তখনও আমার 
য় নাই। 

স্বামীজি এবারও একখানি তক্তপোষে বসিয়াছিলেন এবং নীচে ফরাসে 'অনেক 
ল[ক ছিলেন। অন্ুমানে বুঝিয়াছিলীম অধিকাংশই স্বামীজির শিষ্য । একখানি 
মপেক্ষাকত বড় হীরকখণ্ড এ্রখানে ছিল, এবং তৎসন্বন্ধে যে আলাপ চলিতে ছিল 
তাহা হইতে জানিম়াছিলাম এটি হৃর্যবিজ্ঞান-বলেই প্রস্তত হইয়াছে। অন্যান্ত 
প্িস্গও কিছু কিছু হইল। তৎপর স্বামীজির একটি শিষ্যকে খু'জিয়] তাহার সঙ্গে 
রিচয় করিলাম। ইনি অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত ছুর্গাকান্ত রাম়। আমার 
শুর-পরিবারের আত্মীয়। এখন আর পূর্বদৃষ্ট অবসরপ্রাপ্ত সবজজ হরগোবিন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে আশ্রমবাস সাধ্য ছিল না) শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায় মহাশয় 
ঠাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও বড় ঘরের সন্তান, মোট] পেক্গন 
[ইতেছিলেন ) স্ত্রী পুত্র সবই বর্তমান থাকিলেও বৃদ্ধ বয়সে আশ্রমে ভূশয্যায় 
যন ও অতি সাধারণ খানে উদর পুরণ করিয়া নিবিকার চিত্তে, দিনের পর দিন, 


নাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটাই! দিতেছিলেন। 
ছু 
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কাশী হইতে গবালিয়র, আজমীর, পুফরতার্থ, চিতোর, উদয়পুর, অসৃতসর, 
কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি কৃস্থান ঘুরিয়া পনের-কুড়ি দিন পরে আবার কাশীতে ফিরিয়া 
আসি। শ্রমান লেন এবার সঙ্গে ছিলেন না', তাহাকে অমৃতসরে তাহার এব 
আত্ীয়ের বাসায় রাখিয়া আমি এক কলিকাত1। ফিরিতেছিলাম। কাশীতে 
এবার ছুইবা তিন দিন মাত্র ছিলাম। সঙ্গীটি না থাকাতে বাসায় বসিয় 
গোগীনাথের সঙ্গে দীক্ষাদদি সন্ধে ব্ছ আলাপ করিবার সময় ও স্ুযো: 
পাইয়াছিলাম। সংক্ষেপে উহা! এইরূপ--. 

আমি। গোপীনাথ, তুমি ত নান] শাস্ত্র যথেষ্ট চর্চ1 করিয়াছ। কুলগুরুর 
নিকটই মন্ত্গ্রহণের অবশ্যকর্তব্যতা-স্বন্ধে যেদকল বচন আছে, তাহার যৌ্তিকত 
বিষয়ে মনে নান সন্দেহ হয়। রামদয়াল মজুমদার মহাশয় বলেন, কুলগুর 
যেরূপ ব্যক্তিই হউন, তাহার নিকটেই মন্ত্র নেওয়া উচিত। 

গোপী। হা, শাস্ত্রে প্ররূপ কথ] আছে। 

আমি। আমি ত যতদূর বুঝিয়াছি ইহার একমাত্র হেতু এই যে, কুলগুর 
কুলর্দেবতাসম্বদ্ধে খবর রাখেন। পুবপুরুষগণ যে দেবতার সাধন। করিয়া গিয়াছেন 
সেই দেবতার ধ্যান ও তাহার নামজপ দ্বারাই তাহাদের বংশধরদিগের আধ্যাত্ি, 
মার্গে অগ্রসর হওয়] সহজ | এমনও হুইতে পারে পুর্ব জন্মের আধ্যাত্মিক প্রযড়ে 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই লোকে বংশবিশেষে জন্মগ্রহণ করে | 

গোপী। হইতে পারে । তবে কুলমন্ত্র ঘষে সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর তাহা: 
বা! বলিকিরপে? সেদিন আমার আত্মীয় (গ্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী ) মাখনবাবু: 
গুরুদেব হুইতে দীক্ষা নিলেন। ইহার কুলগুরু হইতে পূর্বে দীক্ষা হইয়াছিল 
বাবার নিকট যখন ইনি দীক্ষ1! নেন, তখন বাবা ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন। “তু 
কি মন্ত্র পাইয়াছ 1 ভদ্রলোক চিরন্তন সংস্কারবশতঃ মন্ত্রটি বলিতে সঙ্কোচ বো 
করায় বাবা বলেন, “এই মন্ত্র ত?” বাবা ঠিক মন্ত্রটই বলেন; এবং তারপ' 
বলেন, “এটি তোমার অরিমন্ত্র তুমি বেশী জপ কর নাই, তাই রক্ষা ) নচে' 
ঘেরতর অকল্যাণই হইত ।% 


গোপীনাথ বলিতে লাগিলেন, “সদৃগুরু নিজ সাধনবলে দীক্ষাপ্রার্ধার পু 
পুর্ব জন্মের সাধনের ইতিহাস উদঘাটন করিয়া এজন্সের উপযোগী মন্ত্র দান করেন 
দেবতার ধ্যানটা বেশী কিছু নয়, উপযুক্ত মন্ত্র উপযুক্ত ভাবে সাধন করিলে দেব 
স্বতঃ দর্শন দেন। মন্ত্রটি একট! বহ্িরাবরণ-মাত্র, এর আবরণের অন্তরালে থা 
শক্তি। সদৃগুরু এ শক্তির চৈতচ্য-সম্পাদন-পুর্বক উপযুক্ত আবরণে আবৃত করিয় 


১ অধুনা! পরলোকগত হুগায়ক মাখনলাল ভটটাচার্য। ইনি এ সময়ে খোপীনাথের বাসা; 
ফিছুচিনের জন্ত ছিলেন । মাখনবাবু পাবন! মধুরার ভটাচার্য বলীয়। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে মধুরা 
তট্টাচার্য-বংশে র বহু শিল্প আছে। মাখন ভটাচার্য মহাশয়ও গুরুতা-বাবসায়ী ছিলেন। 
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ষ্যকে দান করেন। প্ররূপ শক্তিনমন্থিত মন্ত্রই সাধককে আধ্যাপ্সিক পথে অগ্রসর 
রিয়। দিতে পারে। 


কুলমন্্র তখনও আমার মস্তিফ আচ্ছন্ন করিয়া আছে) তাই বলিলাম, 
লমন্্ব্যতিরেকে যে-কোনও মন্ত্র পারে কি? 


গোপীনাথ। মন্ত্রে কথা কি? সৃগুরু-প্রদত্ত যে-কোনও শবই পারে। 
গুলি ত কিছু নয়, ভিতরে যে চৈতগ্তময় বস্ত থাকে তাহাই হইতেছে মন্ত্র। 

আমি। তুমি বলিতেছ এ মন্ত্রটি সাধকের প্ররূতির অনুকুল হওয়া! চাই; 
মন অন্কূল নাও হইতে পারে? 

গোপী। হা, মাখনবাবুর কুলমন্ত্র প্রতিকূল ছিল। অগ্ভেরও এরূপ হইতে পারে। 

আমি। ভগবানের নামও অগ্ুকুল-প্রতিক্ল আছে নাকি? 

গোপী। ভগবান্‌কে মিত্রভাবে শক্রভাবে--ছুইভাবেই ভজন করা যায়; এবং 
ভাবেই তাহাকে পাওয়াও যায়। সাধারণ লোক ত কেবল ভগবানকেই চায় 
, এ্রহিক কল্যাণও চায় ১ ভূক্তি এবং মুজি দুইই চায়। অরিমন্ত্র এঁহিক কল্যাণের 
স্থকূল নয়, বিরোধী। যে সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী, তার পক্ষে মিত্রমন্ত্র আর 
রিমন্ত্র নাই--সব সমান। অরিমন্ত্র আশু সিদ্ধিদায়কও হইতে পারে। গৃহীর 


ক্ষ অরিমন্ত্র ছক কল্যাণের অনুকূল নয়। শক্তিশালী গুরুকে ত সবই বিচার 
রতে হুয়। 


শা 


আমি। আমি শুনিয়াছি গৃহীর পক্ষে সন্র্যাসী হইতে মন্ত্রগ্রহণ মঙ্গলজনক নয়। 

গোপী। হা, শান্ত্রে আছে বটে সন্্যাসী সন্গ্যাস-মন্ত্রই দিতে পারে, গৃহীকে 
কষা দেওয়া তাহার পক্ষে বিধিসঙ্গত নয়। তবে পরমহংস সে বিধির অধীন নন; 
নন। পরমহংস গৃহীও নহেন, সন্গ্যাসীও নহেন। 

বহু বৎসর পরে গুরুভ্রাতা (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্স,পেক্টার) ইযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ 
চৌধুরীর মুখে অরিমন্ত্রে দীক্ষার এক শোচনীয় ইতিবৃত্ত শুনিয়াছি। প্রসঙ্গ- 
শত বলিয়। উহ] এইখানে উল্লেখ কর। যাইতে পারে । 


দক্ষিণাগ্রসাদ্দ, তাঁহার জোস্ঠভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ অন্নদাপ্রসাদ 
চৌধুরী-_ইহাদের সকলেরই কুলগুরু হইতে প্রথমে দীক্ষা হয়। পরে ইহার! 
মীজির শরণাপন্ন হন। অনরদাপ্রসাদ স্বভাবতঃ খুব ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান ও 
[প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্ত কুলগুর হৃইতে দীক্ষালাভের পর মধ্যে মধ্যে 
হার মন অত্যন্ত বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইত। বিষাদটি ছিল ইংরাজীতে যাহাকে 
ল 161151985 1116191101)0118 সেই জাতের | ম্বামীজি হইতে দীক্ষা গ্রহণ 
রিতে বসি তিনি হঠাৎ বলিয়া! ফেলিলেন, “আমাকে আমার কুলগুরু যে মস্ত 
ছেন তাহাই দিবেন, অগ্মন্ত্রে আমার বিশ্বাস হইবে না।” অন্নদাগ্রসাদের 
ইক অকল্যাণ অবশ্বস্তাবী দেখিয়াও অগত্যা স্বামীজি তাহাকে কুলগুরুদত্ত মন্ত্রই 
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দিলেন | কিছুকাল পরে স্বামীজি তাহার অপর এক শিষ্ঞ ছুগদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; 
( ইনিও পুলিশ কর্মচারী-_তখন বর্ধমানে কোর্ট ইন্সপেক্টার ছিলেন) কথাপ্রস! 
বলেন, অব্নদদ1 অল্পকালমধ্যেই আত্মহত্যা করিবে এবং উহ1 অনিবার্ধ। হৃর্গাদা 
বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুর আদেশ অনুসারে প্রকাশ না করিয়া মধ্যে মধ্যে দক্ষিণাপ্রসা 
রায়চৌধুরীকে পত্র দ্বার জিজ্ঞাসা করিতেন, তাঁহ/র কনিষ্ঠ ভ্রাত1 অগ্নদন1! কে 
আছেন? দক্ষিণাদাদার সহিত এক বিভাগের কর্মচারী বলিয়াও বটে, গুরুভা 
বলিয়াও বটে, হূর্গাদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। অবদাপ্রসাদ্দের স্‌ 
তাঁহার সাক্ষাৎ তেমন ঘনিষ্ঠত| ছিল না। সেইজন্ত প্রতিপত্রেই দুর্গা 
বন্দোপাধ্যায় অনদদাগ্রসাদদের কথা জিজ্ঞাস1 করাতে দক্ষিণাদাদ| মনে মনেকি 
বিশ্মিত হইতেন। তারপর একদিন যখন সত্যসত্যই অন্নদাপ্রসাদদ আত্মহত 
করিয়! ফেলিল, তখন এরূপ জিজ্ঞাসার প্রকৃত কারণ প্রকাশ পাইল। স্বামী? 
দবক্ষিণাপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদকে অন্নদার মৃত্যুর পর বলিয়াছিলেন অন্নদার পূর্ব ম 
অরিমন্ত্র ছিল, তাহাতেই মাধ] খারাপ হইয়াছিল ) তবে তখন মন্ত্র চৈতত্থযুক্ত ছিঃ 
ন1 বলিক্ দ্রুত অনিষ্ট করে নাই। “তবে,” স্বামীজি বলেন, “্দাদ।, গুরুদে 
(শ্শ্রুতৃগুরাম পরমহংস ) বলিয়াছেন, অন্নদার ঠিক আত্মহত্যা হয় নাহ 
ফাসিলাগিবার পূর্বেই তাহার প্রাণহরণ'কর। হইয়াছিল। আত্মহত্যার চেষ্ট। তাহা 
কর্মক্ষয়ের কর্ম-- ইহার ফলে তাহার কোনও অসর্দগতির আশঙ্কা নাই।” 
রাধিকাপ্রসাদের কুলমন্ত্র তাহার পক্ষে অরিমন্ত্র ছিল কিনা তাহ প্রকাশ নাই 
তিনি আবার খ্রীঃ ১৮৯৩ সনে কলিকাতায় আর্ধমিশনের আচার্য হ্ুবিখ্যাত পঞ্চান 
ভট্টাচার্য হইতে যোগক্রিয়া প্রাপ্ত হন। তাহার কিছুকাল পর হইতেই তিনি গুরুত 
অন্বলের ব্যারামে ভূগিতেছিলেন। ১৯০৪ সনে রাণীগঞ্জের নিকট উখর1 উ 
ইংরাজী বি্ভালয়ে প্রধান শিক্ষক থাক কালে তিনি স্বামীজিকে প্রথম দর্শন করেন 
তখন তাহার অস্বলের ব্যারামের কথ শুনিয়৷ শ্বামীজি বলেন, “আপনি পেট 
লোক, লোভবশতঃ খাইতে বসিয়া অধিক খাইয়া ফেলেন। এদিকে এর 
যোগক্রিয়া নিয়া ছিলেন বাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণা মন্দীভূত হয়। ফলে আপনার যোগক্রি 
(শ্বাসের ক্রিয়া ) আপনার পরিপাক যস্ত্রকে এরূপ অবস্থায় আনিয়াছে যে উদ্ররস্থ খা 
জীর্ণ হইতে পারে না। এইভাবে চলিলে আপনার ক্ষয়রোগ অনিবার্ধ।” ব 
সত্যসত্যই কিছুদিন পরে জবর হওয়ার সঙ্গে তাহার গলা দিয়া রক্ত পড়িতে থা 
যদিও ভিনি শ্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই যোগক্রিয়। বন্ধ করিয়াছিলেন। 
সময়ে দক্ষিণাদাদা গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, “রাধিকাপ্রসাদ 
বলিও, দাদ গুরুদেব বলিয়াছেন, রাধিকার যে ব্যাধিই হউক, তাহাকে মরি 
দেওয়া! হইবে না, সে যেন নিশ্চিন্ত থাকে। ইহা ১৯০৪ সনের কথ! ) ১৯৯৮ স 
রাধিক। রায়চৌধুরী গ্বামীজি হইতে রীতিমত দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপূর্বে তা 
কইতে আসন-যুত্রাদি পাইয়াছিলেন। দীক্ষার পর দশ বৎসর সাধন-ভজন করি 
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নি ১৯১৮ সনে পরলোক গমন করেন। তাহার পরলোক গমনের বৃ্তান্তও অতি 
পূর্ব! কিন্তু উহ] বর্ণনার স্থান এ নয়। তিনি স্বামীজির অত্যন্ত তক্তিমান 
স্য ছিলেন। 

দেখা গেল সাধনপথে অন্পযুক্ত মন্ত্র এবং অন্থপযুক্ত ক্রি প্রাণহানি পর্যন্ত 
[ইতে পারে । অতএব সদৃগুরু পাওয়া গেলে তাঁহার নিকট হুইতেই দীক্ষ। গ্রহণ 


রশ 


তব্য। 


এখন পুবে যে প্রসঙ্গ হুইতেছিল তাহারই অনুসরণ কর] যা'ক। যেদিন 
1পীনাথের আত্মীয় মাখন ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্বামীজি হইতে দীক্ষা হয়, সেদিন 
মি কাশীতে গোপীনাথের বাসায়ই ছিলাম | গোপীনাথের সহিত তাহার দীক্ষার্থ 
শ্রমে গমন এবং অপেক্ষাকৃত অল্লকাল পরেই তথা হুইতে প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করিয়৷, 
মার মনে হুইয়াছিল স্বামীজি-প্রদ্বত্ত দীক্ষাতে অস্থষ্ঠানবাছল্য কিছুই নাই। 
[মি আমার এই ধারণ! ব্যক্ত করিলে গোপীনাথ বলিলেন, মন্ত্রদান-কালে বেশী 
য় লাগিবার কোন কারণ নাই ? কিন্ত তৎপুর্ব রাব্রিতে গুরুকে শিস্কের উপযুক্ত 

নির্ণ্ করিতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার কয়েক (সাধারণতঃ তিন) 
স্মের সাধন তথ্য-নির্ণয় করিতে হয়। কাহারও কাহারও তাহারও অধিক জন্মের 
তহ্থাস উদ্ঘাটন করিতে হয়। 

গোপীনাথ আরও বলিলেন, মন্ত্র ঠিক হইল কিন। তাহার পরীক্ষার এক উপাস্ব 
[ছে 1১ দীক্ষার জগ্য আবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে একটি নুতন কাপার বাটিতে পাঁচ 
[ক ঘ্বত দিতে ভ্য়। গুরু মন্ত্র নির্ণপূর্বক প্রক্রিমা-বিশেষ দ্বারা এ মন্ত্রপ্থতে 
য়োগ-করিলে ঘ্ৃত মন্ত্রের তেজে ফুটিয়া উঠে। উহ্‌! না হইলে বুঝা যায় মন্ত্র ঠিক 

নাই। তখন প্রকৃত মন্ত্রোপ্ধার জন্ত পুনরায় পরিশ্রম করিতে হয়। দীক্ষান্তে 
[ুত পাত্রটি ভোজ্য ও দক্ষিণাপহ কোনও ব্রাঞ্ষণকুষারীকে দান করিতে হয়। 

আমি সব কথা শুনিয়া গেলাম। যে বিষয়ে কিছু জানি না,বাযেমর্ষের 
থ। অন্তর শুনি নাই তাহাতে আমার মত রুচিসম্পন্ন লোকের বিশ্বাসস্থাপন 
£সাধ্য ছিল। আবার জানি ন! বা পূর্বে শুনি নাই বলিয়া স্পষ্ট অবিশ্বাস করাও 
কিসঙ্গত নয় এ বোধও ছিল। 


কাজেই আমার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণন। কর] কিছু কঠিন। বিশ্বাস ও 
বিশ্বাসের মধ্যে যে একট] কুহেলিকাবছুল অবস্থা আছে যাহাতে অনবরত সংশয় 
ঠিতে ও পড়িতে থাকে, কোনও দিক হইতে আলোকের কোনও স্পট রপ্সি 
পিয়া সত্য আবিষ্কারে বা গন্তব্যপথনির্ণয়ে সাহায্য করে না, সেই রকমের 
কটা অবস্থা তখন আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। সে বাহা হউক 

করিলাম, “স্বামীজি কোন্‌ মতে দীক্ষা দেন?” প্রশ্নের পশ্চাতে মনের ভাবটা 





১. এই কথ্থ(মীজীর মুখে পরে আষিও শুনিয়াছি। 


২২ শশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহ্ংস 


ছিল এই রকম£ঃ আমি আজন্ম যে আবেষ্টনে বধিত হুইয়াছি তাহা ছাড়িতে হই 
সহজে পারিব কি? যে সকল বিধিনিষেধ কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছি 
সেইগুলিই পালন করিতে হুইলে মন সহ্জে সম্মত হইবে কি? 


গোপীনাথ উত্তর দিলেন, “গুরুদেব পূর্ব পূর্ব জঙ্মের সাধন পরীক্ষা করিয়। শার্ত 
বৈষ্ণব, শৈব যাহার পক্ষে যেটি উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ মন্ত্র দেন।” 

এখনও কুহেলিক1 কাটিল না। আর একটা সমশ্টা মনে উদ্দিত হুইল। আর 
গুনিয়াছিলাম অত্ুৎসাহী গুরুর] অনেক সময়ে শিষ্যের ঘাড়ে এমন কর্তব্যভা 
চাপাইয়। দেন যে, দৈনন্দিন সংসারযাত্রার সহিত সামগ্জম্থরক্ষা করিয়। তাহ 
যথানিয়মে সম্পাদন করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হুইয়। পড়ে । সেইজন্য জিজ্ঞাস 
করিলাম, “ম্বামীজি যাহা করিতে দেন, তাহাতে কতটা সময় লাগে %” | 


গোপীনাথ | এবেলা আধঘণ্ট, ওবেলা আধঘণ্টাই বথেষ্ট। ূ 


গোপীনাথের শেষোক্ত কথায় মনে কিছু ভরস] হুইল । 
প্রশ্ন। আহারাদি সম্বন্ধে কোনও নিয়ম আছে? 
উত্তর । বিশেষ নাই। গুরুদেব কেবল পেঁয়াজ ও ভিম খাইতে মানা করেন! 
ডিস্পেপ,সিয়ার ( অজীর্ণরোগের ) জন্য পেঁয়াজ পুর্ব হইতেই বর্জ 
করিয়াছিলাম। আর, কি উড়িয়া কি পশ্চিমা কোনও পাচকই ডিম রান্না রা 
চাকিত না বলিয়া বাড়ীতে ডিম কদাচিৎ খাওয়া হইত। কাজেই তাহ? বর্জ 
কর] কোনও রূপেই একট] ট্রাজে্ড (মর্মান্তিক ব্যাপার ) ছিল ন|। 
কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, গোপীনাথ তাঁহার গুরুর একখানি জীবনী রো 
করিতেছেন। উহার ছুই ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, আরও কয়েক ভাগ হইবে 
গোপীনাথ প্রথম ভাগের এক খণ্ড আমাকে দিলেন । দ্বিতীয় ভাগের কোনও খ 
হাতে ছিল না বলিয়া তখন দিতে পারিলেন না, পরে দিবেন বলিলেন। 
আরও শুনিলাম স্বামীজি প্রতিবতৎসরই গ্রীম্মের সময় কলিকাতায় আসিয় 
কয়েকমাস এখানে যাপন করেন। এমন কি, গোপীনাথও এ সময়ে কিছুদিনে 
জন্য এখানে আসিয়া গুরুসঙ্গ করেন। আমার ছুঙ্াগ্যক্রমে এ সংবাদ পূবেপা 
নাই। নচেৎ হয়ত স্বামীজির সহিত এখানে ছুই চারিবার সাক্ষাৎ কর। যাইত। 
জনেকেই বলেন সময় নাকইলে কিছুই হয়ন1। অন্ততঃ এক্ষেত্রে তাহা তল্প্ঃ 
দেখ! গেল। 


সে যাহ! হউক, কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে প্রযুক্ত গোপীনাথের সঙ্গে আ 
একবার হ্বামীজি দশন গেলাম। এবার কি আলাপার্দ হইয়াছিল তাহ! ন্মর 
নাই। উঠিয়। আমিবার সময় প্রণাম করিয়া বলিলাম, “আমার প্রতি যে 
খ্সআাপনার দয়! থাকে।” 







যোগিরাজাধিরাজ ২৩ 


স্বামীজি অতি সহজ দরল-দৃ্টিতে আমার দ্রিকে চাহিয়া৷ বলিলেন, “আচ্ছা” 3 
ইহার অধিক আর কিছুই বলিলেন না । অধিক কিছু আশাও করি নাই। 

বছুদিন পরে গুনিয়াছি, গুরুভ্রাতা হোমিওপ্যাথিক ডাঃ ফণিভূষণ চৌধুরী যখন 
স্কুলের ছাত্র, তখন সহাধ্যাযী ও বন্ধু বিশেশ্বর দত্তের মুখে প্রায়ই স্বামীজি সম্বন্ধ 
অনেক আশ্চর্যজনক কথ! গশুনিতেন ) কতক বিশ্বাস করিতেন, কতক করিতেন ন1। 
অবশেষে একদিন তিনি বিশ্বেশ্বর দূত্রেই আগ্রহে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধুনা 
পরলোকগত ( এটণী ) ননী দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামীজিকে দর্শন করিতে 
আসেন। তিনি যখন এ বাড়ীর বাহিরে দীড়াইয়া আছেন, তখন হঠাৎ স্বামীজি 
বাহির হইতে তথায় আসিয়া! তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শ্মিতমুখে বলেন, “কি 
গো, ভাল ত ?” পনের-ষোল বৎসর-বয়ন্ক ফণিভূষণ এই অতকিত দর্শন ও সম্তাষণের 
জগ্য প্রস্তুত ছিলেন না 7) তাই কেমন একটু অপ্রতিভ হইয়। গিয়। শুধু “আজ্তে ছা” 
এইটুকু 'বলিতে পারিলেন। স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, “বেশ, আবার দেখা 
হবে।” এই দেখা হইল ষোল বৎসর পরে, যখন ফণিভৃষণের দাঁক্ষার কাল আসন্ন 
হইয়াছে। তখন পিতার বাধাসত্বেও লুকাইয়| গিষ্কা তিনি স্বামীজির চরণ আশ্রয় 


করেন। 


স্বামীজি আমাকে ফণীদাদার মত অতি দূর ইঙ্গিত দ্বারাও বুঝিতে দেন নাই, 
আমি তাহারই চিহ্নিত দাস। এগার বৎসর পূর্বেও নয়, এ দিনেও নয়। উৎকৃষ্ট 
অধিকারী অনেককেই তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়] শ্রচরণে টানিয়। নিম়াছেন। খ্রীঃ ১৯১৭ 
সনের ডিসেম্বরে শ্রযুক্ত গোপীনাথ স্বামীজির নিকট প্রথম যান এবং তাহার পর 


' হইতে তাহার সর্ববিষয়ে অসাধারণত্ব দর্শন করিয়। প্রায় প্রত্যহই যাইতে থাকেন; 
| কিন্তু দীক্ষা! লওয়ার কথা তখনও ভাবেন নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি 


জিজ্ঞাস1 করেন, "তোমার কি হার্টের (হৃৎপিণ্ডের ) কোনও ব্যারাম ছিল ? হাটট। 
এখনও দুর্বল দেঁখিতেছি।” ছয় বৎসর পূর্বে গোপীনাথ হ্‌রোগে প্রায় এক 
বৎসরকাল ভোগেন। কিন্তু সে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তিনি নিজেকে 
হুস্থ বলিয়াই জানিতেন। সে যাহ। হউক, স্বামীজি বলিলেন, “দীক্ষা হইলে সব 
সারি! যাইবে, কোনও চিন্তার কারণ নাই ।৮ ইঙ্গিতরূপ বীজ সৎক্ষেত্রে পতিত 
হইয়াছিল বলিম়। শীঘ্রই অস্কুরিত হুইল এবং দুই মাস মধ্যেই স্বামীজি গোপীনাথে 
শক্তিপাত করিলেন। 


৬উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন পুলিশের দারোগ1। স্বামীজির তদানীন্তন 
লীলাস্থল গুধর1 তাঁহার এলাকার অন্তর্গত ছিল। উপেন্জ্রবাবুকে একদিন গুক্ষরায় 
দেখিয়। স্বামীজি নিজের কোনও কোনও ভক্তকে বলেন, “এই দ্ারোগ। বাবুটি 
আমার বছুকাণের পরিচিত, এখন এ সে কথ! ভুলিয্া গিয়াছে।” এই 
“বহুকালের” অর্থ পরে প্রকাশ পাইয়াছে। এ জন্মে তৎপূর্বে উপেন্ত্রবাবু স্বামীজিকে 
কখনও দেখেন নাই। কুলগুরু হইতে তাঁহার দীক্ষাও হইয়াছিল। পরেস্বামীজির 


২৪ শ্ীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


আকর্ষণে তাহার নিকট আসেন এবং ক্রমশঃ তাহার অপার প্েছে ও অসীম শক্তির 
পরিচয় পাইয়া! যুগ্ধ হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হুন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ-সন্কলিত 
প্রীপবীবিস্ুদ্ধা নন্দপ্রসঙ্গের” তৃতীয়খণ্ডে ইহার লিখিত বিবরণটি খুব চিত্তাকর্ষক ও 
শিক্ষা প্রদ । 

রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ দাদার মুখে শুনিগ়াছি তিনিও প্রায় 
আমারই মত অনেকটা বেশী বয়স পর্যন্ত ধর্মচর্চাবিষয়ে প্রায় অনুত্ব দ্ধ বা নিরুদ্তম 
ছিলেন। মুশিদাবাদে ডেগুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে তত্রত্য কোর্ট-ইন্স পেক্টর 
শরচ্ন্ত্র খা হইতে তিনি ম্বামীজির নাম ও বিভৃতি ইত্যাদির কথ! শুনিতে পান। 
তৎ্পূর্বেও তিনি তাহার এক ভ্রাতার মুখে কাশীর এক সন্্যাসীর (প্রকৃতপন্গে 
স্বামীজির ) ছু'একটি বিভূতিসম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। তখন তিনি বিজ্ঞের 
মত তাহাকে বলেন, বিভূঁতি টিভূতির মুল্য কিছু নাই ) বরং উহ দেখাইলে সাধুদের 
পতন হয়। কয়েকবৎসর পরে তিনি অন্থ এক ঠেশনে (ঢাকা মুন্লীগঞ্জে) নিযুক্ত। 
থাক কালে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাংল] গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী হইতে 
টেলিগ্রাফে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্টেটের পদে নিয়োগের প্রস্তাব প্রাপ্ত হন। 
সেই সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গ ঢাকাতে ত্বাহার নিজভবনে বাম করিতেছিলেন, 
এবং তিনিও সপ্তাহে ছুই দিন তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে পারিতেছিলেন বলিয়া 
নিজের ও স্ত্রীর অনেকট। অনিচ্ছাসত্বেই চীফ সেক্রেটারার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
কিছু দ্বিন পবে পূর্বোক্ত শরচ্চন্ত্র খ! মহাঁশয়ও শিয়ালদহে কোর্ট ইন্সপেক্টর হইয়া 
আসেন। একদিন তিনি কোর্ট হইতে একটু সকাল-সকাল বিদায়ের প্রার্থনা 
করিলে স্বরেশদাদ] কারণ জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলেন, তিনি গুরুদর্শনে যাইবেন। 
তখন শ্বরেশদ্াদার৪ মনে শরৎ খা মহাশয়ের গুরুকে একবার দর্শন করিবার ইচ্ছা 
জন্মে। কয়েকদিন পরে সেই ইচ্ছা কার্ষে পরিণত হয় এবং দর্শনমান্রই তিনি 
স্বামীজির প্রতিখুব আকৃষ্ট হন। কয়েকদিন স্বামীজির নিকট গতায়াত করিবার 
পর একদিন তিনি দীক্ষা! প্রার্থনা করিলে শ্বামীজি তাহার পার্খে স্থিত একটি 
খাত] হইতে একখানি কাগজ টানিয়া বাহির করিয়া বলেন, “এই দেখ 
তোমার জাতচক্র ) (বল! বাহুল্য স্ুরেশদাদা কখনও নিজের জন্মতারিখ 
ইত্যাদি স্বাধীজিকে বলেন নাই), তোমাকে আমার কাছে আনিতেই হুইবে। 
তবে একটু বিলম্ব আছে।” ইহার পরে মাসেক-ছইমাস মধ্যেই স্থুরেশদাদার 
দীক্ষা! হয়। 

উপেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও দীক্ষার পূর্বে শ্বামীজিকে নিজ কোঠী আনিয়া 
দেখাইতে চাহিলে, স্বামীজি বলিয়াছিলেন, “কেন গে, কোঠী আন্তে হবে কেন? 
তোমার কোঠী আমার কাছে আছে, তুমি কি আমার আঁজকার পরিচিত €” 
উপেন্ত্র চৌধুরী বলিলেন, “কৈ দেখি?” সঙ্জে সঙ্গে হ্বামীজি উপেঞ্জবাবুর নোট 
বহিতে তাহার জগ্ম-বার, তিথি-নক্ষত্র, সন-তারিখ সহ জাতচক্র গ্রাকিয়। দিলেন। 
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সে যাহা হউক, যে প্রসঙ্গ হইতেছিল,__এইসকল উচ্চ অধিকারীদিগের কথ! 
তম্থ। আমি অতি নিকষ্ট অধিকারী, পদে পদে ঘোরতর সন্দিপ্কচিত্ত । আমার 
বাঁ গুরু যদ্দি প্রথমদর্শনে বা কোনও সময়েই স্পষ্ট কোনরূপ ইঙ্গিত দ্বার আমাকে 
কর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহ! হুইলে আমার যে প্রকৃতি, তাহাতে খুব 
স্তব ফল বিপরীত হইত। বোধ করি সেইজন্ত আমিষে স্বামীজির পূর্বনিদিষট 
স এরূপ কোনও আভাস পূর্ব হইতে আমাকে তিনি দেন নাই। আমি তাহার 
স্তীর্ষ দ্বারাই অধিক উপকৃত হইয়।ছি। আরও একটি কথ এইস্থলে বল। যাইতে 
[রে । আমি যে আবেষ্টনে বধিত, তাহাতে কুলগুরু হইতে একবার দীক্ষা হইলে 
খনই সর্দুগুরুর অন্ঠসন্ধান করিতাম না। শান্ত্রবাক্যের কুঙ্ছেলিকার দৃটি হারাইয়া 
[মার পরিচিত ও সম্মানিত বহু শান্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির অনুকরণে বিশ্বাস 
রিতে চেষ্টা করিতাম -কুলগুরুই সনগুরু । কুলগুরুর কপ] হইতে তৎকাল পর্যন্ত 
য বঞ্চিত ছিলাম ইহাও গুরুশক্তিরই খেলা সন্দেহ নাই। আমি আধ্যাকত্সিকবিষয়ে 
তু বা বিভ্রমগ্রস্ত থাফিলেও সদাজাগ্রতী গুর্লশক্তি আমাকে উক্তরূপ বিড়ম্বন। 
ইতে রক্ষা! করিয়াছিলেন। 


তিন 


লিকাতাঘ়্ ফিরিয়া আলিয়া অবসরমত শ্রধুক্ত গোপীনীথ-লিখিত 
শ্বিশ্তাদ্ধনন্দ 'প্রসঙ্গ” ১ম খণ্ড পড়িয়া ফেলিলাম। এ গ্রন্থে বু অলৌকিক বা 
তিগ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ আছে যাহাতে সকলের পক্ষে বিশ্বাসস্থাপন করা কঠিন। 
পুস্তক যে কাহাকেও (যথা শ্রিযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক, রজনীকান্ত 
ন্দ্যাপাধ্যায়-প্রভৃতিকে ) মুগ্ধ ও স্বামীজির দিকে আরুষ্ট করিয়াছিল তাহ। পরে 
নিয়াছি। ইহার] জন্মান্তরীণ শুভসংস্কারবিশিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি 
বতঃ সেরূপ সংস্কারের মভাবে অথবা এ জন্মের শিক্ষা! ও সংসর্গের দোষে 
লৌকিক ব্যাপারসমূহ্র বিবরণ সহজে হজম করিতে পারিতাম না। কাজেই 
পুস্তকদ্বার খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এ কথ। বপিতে পারি না। আমি 
[লোচকের মনোবৃত্তি লইয়া উহা পড়িয়াছিলাম এবং তাহাই আমার 
যাসপিদ্ধ। কেননা বেঙ্গল লাইব্রেরীতে বসিয়া ভালমন্দ নানা রকমের বই পড়া 
তাহার সমালোচন।] কর] আমার নিত্যকর্ম ছিল ' তবে এই সময়ে আমার এব্প 
স্কার গাড়াইয়। গিয়াছিল যে, যেহেতু সকল শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ্দিগের জীবনীতেই 
অলোকিক ব্যাপারের সমাবেশ দেখা যায় অতএব সেরূপ ঘটনামাত্রেরই বিবরণ 
থ্যা বলিয়া উড়াইয়৷ দেওয়াও ধীরবুদ্ধির কার্য নয়। প্রারুতিক নিয়মের সবটাই 
মর! জানিয়! ফেলিয়াছি এবং আমরা যাহা জানিয়াছি তাহার বাহিরে কিছু 
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ঘটে না বা ঘটিতে পারে না--ইহাও এক রকমের কুসংস্কার ; যদিও ইহাকে তথা 
কথিত কুসংস্কারের বিরোধী মনে করা হ্য়। 


সৌভাগ্যক্রমে আমি পুশ্তকপাঠের পূর্বে স্বামীজিকে একাধিকবার দেখিয়াছিলা 
এবং তাহার শক্তি কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এবং অনেক কথ প্রত্যক্ষদ্র্টাদের 
প্রদত্ত বিবরণে শুনিয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপায় আমার নানারপ বিরু 
মনোবৃত্তিসত্বেও তাঁহার প্রতি কিছু শ্রদ্ধার আবেশ আমাতে হইয়াছিল। সেইজ 
যে সময়ে তিনি কলিকাতা স্ব প্রতিবৎসর আসেন বলিয়। শুনিয়াছিলাম সেইরূপ সম! 
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ইচ্ছ] ত্যাগ করি নাই। তবে নানা কার্যে 
চাপে সে ইচ্ছা কার্ষে পরিণত করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এই সময়ে আ? 
নিজের পদ ছাড়িয়া অস্থাগ্িভাবে বাংলা গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদকের পদে নিযু 
ছিলাম, এবং সেই কার্ষে আমাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইতেছিল | যাহ হুউ 
কর্ষের চাপের মধ্যেই উক্ত আফিসের একটি বাবুদারা অনুসন্ধান করাইয়া খব 
পাইয়াছিলাম স্বামীজি কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং ২ নং রূপনারায়ণ নন 
লেনে (ভবানীপুরে ) আছেন। এক রবিবারে একটি বন্ধু সহ এ বাড়ীতে গিয় 
দেখিলাম, শ্বামীজি বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া! গিয়াছেন। আমর অল্প দু 
রাস্তায় অপেক্ষা করিতে করিতেই তিনি ফিরিয়া! আসিলেন বটে, কিন্ত আমর। 
বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়! শুনিলাম তিনি ততক্ষণ সন্ধ্যাহিক করিতে নিজে 
কামরাম় ঢুকিয়াছেন, সের্দিন আর সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। আরও কিছুদিন প্‌ 
আর একদিন একটু সকাল সকাল গিয়া শুনিলাম তিনি পুরী চলিয়া গিয়াছে, 
রথষাত্রার পরে ফিরিবেন। 


এইরূপে ছুইবার ব্যর্থমনোরথ হইলেও আমার উৎসাহ যে নির্বাপিত হয় না 
ইহ? এখন আমি তাঁহারই কৃপা মনে করি। অবশেষে ১৮ই শ্রাবণ (১৩২৭ সাল 
খ্রীঃ ৩র1 আগস্ট, ১৯২০) তারিখে ছুইটি বন্ধু সহ বেল ৩টায় পূর্বোক্ত ঠিকান৷ 
ধাইয়া তাহার দর্শন পাইলাম। পার্দম্পর্শ-পুর্বক প্রণাম করিয়া তক্তপোষের খু 
নিকটে ফরাসের উপর বসিলাম। প্রকোষ্ঠটি বুহৎ নয়) কয়েকটি লোকেই ভর 
দেখা যাইতেছিল। কিন্তু কেহই আমার মত স্বামীজির অতট] সঙন্সিকটে বদে 
নাই। আমার আচরণ একটু দৃষ্টিকটু বিবেচিত হুইবার ভয়ে আমি এই বলি 
আলাপ আর করিলাম যে, আমি কাণে কিছু খাটো ; সেইজস্ নিকটে বমিনে 
আমার সঙ্গে আলাপ করিতে বাবাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। 


তৎপর পূর্বে তাহার সহিত£আমার যে কয়বার সাক্ষাৎ হ্ইয়াছে তাঙ্ার বিবর 
দিল এবং দৈনিক বন্থুমতী পত্রিকায় তাঁহার ধে বিভূতির বিবরণ ৭ 
করিগ়্াছিলাম তাহারও উল্লেখ করিলাম | শেষোক্ত ব্যাপারসম্বন্ধে তিনি বলিরে 
“হ্যা সেটা ওই পুরাতন আশ্রমে হইয়ছিল 1” 
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কে একজন বলিলেন, বিভৃতির দ্রষ্টা আমেরিকান ভদ্রলোকই 11065 ০? 
[119 পত্রিকায় উক্ত বিবরণ প্রথমে প্রকাশ করেন। 

কথায় কথায় হ্বামীজি জিজ্ঞানা! করিলেন, “কাণের এ অবস্থা কি করিয়া 
হইল ?” 

আমি আমার যাহ বিশ্বাস তাহাই বলিলাম। 

স্বামীজি। হৃর্যবিজ্ঞান-মঙ্ছির হইয়। গেলে এ ব্যারাম সারিতে পারিবে । 


আমি। সারিবে কিনা বাব জানেন। হৃর্যবিজ্ঞান-মন্দির সম্পূর্ণ হইতে কত 
বাকি ? 

স্বামীজি। মন্দির ত ঠিকই আছে। নান। বর্ণের এক ইঞ্চি পুরু বড় বড় 
কাচ চাই। ফ্রাঙ্নে অর্ডার দেওয়। হ্ইয়াছিল। তার। লক্ষাধিক টাক দ্রাম চায়। 
অগত্য। তিব্বত হইতে আনাইবার প্রস্তাব হুইয়াছে। কিন্তু এপথে মানুষ ছাড়া 
ধান-বাহন নাই, আনাইবার ব্যয় ও ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা খুব বেশী । একটা 
ব্যবস্থা হয়ত হুইয়। যাইবে । 

আমি। হইলেই ভাল) আমাদের মত রোগাতুরের খুবই আশার কথ।। 
এখন আমাদের অদৃষ্ট। 

শ্যুক্ত গোগীনাথের কথ! হইল। শুনিলাম কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বামীজির 
সঙ্গে দেখ। করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। 


স্বামীজি বলিলেন, “তার ইচ্ছা ছিল দ্াজিলিং যাস্ব; কিন্ত কলিকাতার রাস্তায় 
পকেট হইতে ছুই শ' টাক মারা যাওয়াতে দাজিলিং যাইতে পারে নাই পুরীও 
ধায় নাই। কাশীই ফিরিয়া গিয়াছে।” শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায় বলিলেন, তিনি ও 
গোপীনাথ উভয়ে একদিন আমার বাসায় যাইবেন বলিয়া! রওন। হইয়াছিলেন, 
কিন্ত রাস্তায় বাহির হইবার পর ঝড়-জলে ট্রাম চলাচল বন্ধ হুইয্া যাওয়াতে উভয়ে 
ভিজিতে ভিজিতে আশ্রমেই]ফিরিয়! আসেন । 

পকেট হইতে এতগুলি টাক মার যাওয়া] গোপীনাথের মত সংদারানভিজ্ঞ ব। 
বা সংসারে উদ্বাসীনপ্রায় ব্যক্তির যোগ্যই বটে--এই কথা! আমি বলিলে স্বামীজি 
হাসিলেন। সে হাসি অসীম স্বেহেরই পরিচায়ক হাসি। 


আমি। গোপীনাথ যেরূপ সৎ ব্যক্তি, উচ্চ অধিকারী, তার প্রতি বাবার 
পাও তেমনই অধিক। আমার প্রতি যাতে বাবার একটু রুপা থাকে, তাই 
নহুয়। 

্বামীজি। নিজের চেষ্টা চাই। ঈশ্বরের কপা সকলের উপরই আছে। 
স্ চেষ্টা করিয়া! সেটি উপলব্ধি করিতে হুয়। চেষ্টা ভিন্ন অনুভবের মধ্যে তা 
সে না। 
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আমি। তা' ত বটেই; ছেলে না কাদিলে মায়ে দুধ দেয় না--একট। কথা 
আছে। তথাপি একটু কপা না হইলে ভগাবনের দিকে টান হয় না বলিয়া 
অনে হয়। 

স্বামীজী। একটু ঘা খাইলেই হুয়। 

আমার বুকট। কাপিল। মুখে বলিলাম ; তাহ্য়। গীতাতেও আছে-_ | 

চতুবিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্ছুন। 
আর্ত] জিজ্ঞান্থুরর্থাথশ জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ 

কিন্ত বাবা, আর্ত ত জগতে বনু আছে, সকলে ঈশ্বরের আশ্রয় খোজে না। 
শুধু আর্ত নয়, স্ুকৃতী আর্ত হওয়া চাইত? 

স্বামীজি। সেটাও ত নিজেরই চেষ্টার ফল। (এইখানে স্বামীজি কি 
একট! সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন। কাণের দোষে সবট। ধরতে পারি নাই, ভাবটা 
বুঝিয়াছিলাম। ) নিজে চেষ্টা না করিলে কেহুকিছু করিয়া দিতে পারে না। 

আমি। তা বটে; (স্বামীজির কথিত শ্নোকটির ভাবার্থ অনুদরণ করিয়া ) 
মন্গসংহিতাতেও আছে-- 

ফলং কতককবৃক্ষত্ যছপি অন্ধুপ্রসাদকম্‌। 
ননামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রমীদতি ॥ 

নির্ষলী ফলে জলের ময়লা কাটে ১ তাই বলিয়া জলের কাছে বসিয়া তার 
নাম লইলেই জল পরিফার হয় না। 

স্বামীজি। হই, হাজার প্রার্থনা করিলেও নম, চেষ্টা দ্বারা সেই বিনতে 
কাজে লাগাইতে হয় । তবেই বোঝ। 

আমি। অহেতুক কপ] বলিয়াও একটা কথা আছে। আমরা দুর্বল, কপা' 
ছাড়া আমার্দের চলিবার সাধ্য কি? ৰ 

এই প্রসঙ্গের মধ্যে ছু' একজন শিষ্য গৃহে ঢুকিয়া স্বামীজিকে প্রণাম করিয়। 
সরিয়া সরিষা বসিতেছিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে তাহ!র ছু একটা কথাও 
হইতেছিল। একজনের সঙ্গে একটু বেশীক্ষণ আলাপে আমাদের প্রসঙ্গ 
বাধাপ্রাপ্ত হইল! ম্বামীজি আমাকে যাহা বলিতেছিলেন তাহাতে আমার 
অন্তরের সায় থাকায় সেদিন উহার আর পুনরুখাপন কর] উচিত বোধ করিলাম 
ন।। শ্বামীজি আমার সঙ্গী দুইজনের সঙ্গেও ছুই চারিট কথ! বপিয়াছিলেন। 

সাতদিন পরে রবিবারে (২৫শে শ্রাবণ তারিখে) আমি পুনরায় শ্বামীজির 
আবাসন্বলে গেলাম। স্বামীজি সে সময়ে বসিবার ঘরে ছিলেন না। আমি 
শ্রীযুক্ত তৃর্গাকান্ত রায় যে প্রকোষ্ঠে থাকেন তথায় যাইতে দেখিলাম, স্বামীজি পাশের 
এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া! কয়েকটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। 


যোগিরাজাধিরাজ ২৯ 


তুর্গাকান্ত বাবু বলিলেন--স্বামীজি ও তিনি তিনদ্দিন পরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে 
কাশী যাইবেন এবং এ সময়ে কাশ্মীতে যেরূপ গরম তাহাতে সম্ভবতঃ অধিকদ্িন 
সেখানে তাহাদের থাক] হইবে না। 


আমি। কাশী আশ্রমে বিগ্রহ আছেন কি? আমি কোনও বিগ্রহ 
দেখি নাই। 
হুর্গাকান্ত বাবু । হ্্যটা গোপাল আছেন, অষ্টধাতুর ছূর্গাপ্রতিমা আছেন। 
আর অনেকটি শিবলিঙ্গ আছেন। 
আমি। গোপীনাথ মায়ের নামে আশ্রমে শিবস্থাপন করিয়াছেন শুনিয়াছি। 
ছুর্গাকান্ত বাবু। হ্যা, উনি (গুরুদেব) নিজেও শিবস্থাপন করিয়াছেন। 
আরও অনেকে করিয়াছেন, আমিও করিয়াছি । একসঙ্গে বারটি শিব স্থাপিত হয়, 
পরে আরে কয়েকটি হইয়াছে । বাহার] শিব স্থাপন করিয়াছেন তাহার] প্রত্যেকে 
স্বন্ব শিবের সেবা-পুজার জগ্য গুরুদেবের হাতে চারি হাজার টাকার কোম্পানীর 
কাগজ দিয়াছেন। গুরুদেব দিয়াছেন পাঁচ হাজার টাকা। ত'ছাড়া তিনি নিজ 
জন্মভূমিতে (বর্ধমান জিলার বঙুল গ্রামে ) মঠ নির্মাণ করিয়া লেই মঠে স্থাপিত 
শিবের সেবা-পুজার জন্ত লক্ষ টাক! দিয়াছেন। 
আমি। এটাকা কি শিষ্যদের দেওয়া ? 
দুর্গাকান্ত বাবু। না, উনি আগে ডাক্তারী ও যোগজ্যোতিষী করিতেন; 
হার আস্ত হইতে সঞ্চয় ছিল। আপনার দীক্ষ। হইয়াছে? 
আমি। না) কুলগুরু হইতে দীক্ষা! নেওয়ার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু ইচ্ছ। কার্ষে 
রিণত হুইব।র আগেই গুরুবংশের শেষ ব্যক্তি স্বর্গলাত করিয়াছেন। 
ছুর্গাকাস্ত বাবু। আমি ত দেখুন কুলগুরু হইতে দীক্ষ। নিয়াছিলাম। তারপর 
হার নিকট (ম্বামীজি হইতে ) দীক্ষা] নিয়াছি। ছুয়ে অনেক প্রভেদ। আপনার 
দি দীক্ষা নিবার ইচ্ছ! হয় তবে উহার নিকট চাহিতে পারেন । আমি তাহাই 
ল মনে করি। ব্য়স ত হইল? আর বিলম্ব করিবেন না। 
আমি। এ বিষয়ে গোগীনাথের সঙ্গেও আমার আলোচন। হইয়াছে ; কিন্ত মন 
স্থর করিতে পারি নাই। আপনি ত পেন্সন নিয়] গুরুসঙ্গেই আছেন । ইহাতে 
কান উপকার বোধ করিতেছেন কি ? 
দার্গকান্ত বাবু। নইলে এভাবে পড়িস্া থাকিব কেন? 
আমি। আচ্ছা, গর কাছে দীক্ষ। নিতে হলে কাল-অকাল বিচারের প্রয়োজন 
ছে কি ? 
ছুর্গাকান্ত বাবু। উনি গুদের সেখানে (ভাবে বুঝিলাম-স্বামীজির নিজ 
স্থানে) জানান । সেখান হইতে অনুমতি আসিলে দীক্ষ। দেন। 
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আমি। অনুমতি আসিতে কত সময় লাগে? 

ছুর্গাকান্ত বাবু । ছুই তিন মাসও লাগিতে পারে । বদি দীক্ষা! নেওয়ার ইচ্ছা 
থাকে তবে এখন চাহিয়া] রাখিতে পারেন। চলুন এখন ওঘরে গিয়া বসি। 

স্বামীজির বসিবার প্রকোষ্ঠে আনিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও তথায় আসেন 
নাই। একটি শিষ্য (পরে নাম শুনিয়াছি বিজয়গেপাল বসু, কলিকাতা পুলিশ 
কোর্টের উকিল ) আমাকে বলিলেন, “আপনি ত গত রবিবারেও আসিয়াছিলেন, 
দীক্ষা! নেওয়ার ইচ্ছা আছে কি?” “খুব তীব্র ইচ্ছা! নাই।” একথা শুনিয়া তিনি 
একটু মৃদু হান্ত করিলেন। গুনিলাম এক বৎসর পূর্বে তিনি দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছেন। এক বৎসরে কিরূপ উন্নতি বুঝিতেছেন ইহ। জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 
“সে কথ! বলিতে আমাদের নিষেধ আছে।” ইনিও আমাকে আর কালক্ষেপ না 
করিয়া দশক্ষাপ্রার্থনার উপদেশ দিলেন। 

স্বামীজি আসিলে প্রণাম করিলাম ) তিনি সন্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সব 
ভাল ত?” 

তারপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত কথাবার্তা চলিল। কতকটা শুনিতে 
পাইলাম, অনেকটাই নযু। এনক্ড১। কথ কাথে আঁমিল-স্বামীজব কথা-__“লজ্জ1 
দ্বণ। ভয় তিন থাকতে নয় 1৮ কথাটা আমার সম্বন্ষেও প্রযোজ্য; এত লোকের 
সমক্ষে শিক্ষার কথা বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছিল! অনেক ইতস্তত; করিয়া 
বলিলাম £ 

“বাবা, এর! মকলেই বাবার শিষ্য, পৌভাগ্যশালী ; আমর প্রতি কি বাবার 
কপা হইতে পারে না?” 


স্বামীজি। কেন পারবে না সবারই ত হচ্ছে। 

আমি। ভরস। এইজন্ত হয় না_-অধিকারী হিসাবে আমি অতি অধম ব্যক্তি। 
স্বামীজি। পুর্বজন্মের কিছু আছে। 
আমি। তা বাব! জানেন ) এ জল্মে তকিছুই কর] হয় নাই। ৃ 


শিষ্যদের সঙ্গে হ্বামীজি মৃছুস্বরে কিছু বলিলেন। সে কথার লক্ষ্য আমিও হুইতে। 
'পারি ভাবিয়। মনে একটু সক্কোচ হইতে লাগিল। বলিলাম, “যদি রুপা হুয় তবে 
কখন ( দীক্ষা ) হইতে পারিবে ? 
স্বামীজি। আমিখবর দিব। 
আমি। শুনিলাম বাবা শীই কাশী বাইতেছেন। সেখানে গোপীনাথবে 
বলিলেই আমি খবর পাইব। 
স্বামীজি । তাহাই হুইবে। 


ক্বামীজি নিদিষ্ট দিনে কাশী চলিয়! গেলে আমি গোপীনাথকে আমার প্রার্থনার 
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বিষয় জানাইলাম। তছুন্তরে গোপীনাথ লিখিলেন, “আমি বাবাকে আপনার কথ। 
জিজ্ঞাপ1 করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন কোনও চিন্তার কারণ নাই। সম্মতি 
প্রদান করিয়াছেন। তবে কলিফাতায় দীক্ষা হইবে না। কাশীতে যখন ফিরিবেন 
খন হইবার সম্ভাবনা আছে ।” | 
স্বামীজির নিকট দীক্ষাপ্রার্থন কালে তাহার নিকট আমার নাম গোত্র পিতার 
1ম ইত্যাদি কিছুই বল হয় নাই। তাই গোপীনাথকে লিখিয়াছিলাম-_-আবশ্যক 
ইলে এগুলি তিনি যেন বাবাকে জানান। ভাবিয়াছিলাম এ সব না জানিয়৷ তিনি 
ীয় গুরুস্থানে কিরপে আমার দক্ষার প্রার্থন! জানাইবেন 1? পরে গোপীনাথকে 
জজ্ঞান1 করিয়াছিলাম, আমার উক্তরূপ পরিচয় তিনি বাবাকে দিয়াছিলেন কিনা । 
তনি তখন আমাকে বলেন, “বাবাকে পরিচয় বলিতে হইবে কেন? আর আপনার 
কত পরিচয় আপনিই কি জানেন ?% 
পরে জানিয়াছি শ্বামীজিকে না বলিলেও কাহারও বাহা পরিচয়ও তাঁহার 
বিদ্বিত থাকিত না| পুরীর দয়ানিধি দাস) দাদা স্বামীজির মাহাত্র্যের বিষয় 
সতের মুখে শুনিয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া! প্রথম দিনেই দীক্ষাপ্রার্থী 
ন। স্বামীজি তদৃত্বরে স্বীম্ম অভ্যাস-মত বলেন, “আচ্ছা, আমি সেখানে লিখে 
দব।” তারপর কিছুক্ষণ কথাবার্তার অন্তে তিনি উঠিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে যান। 
করিয়া আসিলে দয়ানিধি দাদ। জিজ্ঞাসা করেন, “বাবা, কবে আপনার গুরুপীঠে 
চিঠি লিখিবেন 1” তাহাতে তিনি উত্তর দেন, “এই ত লিখে দিয়ে এলাম ।৮ 
দয়ানিধি। সেকি? আপনাকে ত আমার নাম ধাম ইত্যাদি কিছুই এখন 
র্য্ত বল। হয় নাই।” 
্বামীজি। সে সব বলতে হবে কেন? তুমি কি আমার অপরিচিত? তোমার 
ম দয়ানিধি দাস। অযুক বৎসরে অমুক মাসের অযুক দিনে এতটার সময় 
স জন্ম। আর কিজানতে চাও? 
দয়ানিধি দাস ত অবাক! শ্রাঅরবিন্দের কথায়--যোগ-বিভূতি এই সকল স্থলে 
ত্যই বিভূতিই নয়_-স্বাভাবিক হালচাল মাত্র। পক্ষান্তরে একথাও এখানে 
লেখ করা উচিত যে, কোনও কোনও দীক্ষাপ্রার্থীর বেলায় আমি স্বয়ং স্বামীজিকে 
লিতে শুনিয়াছি, “তোমার নাম, জাতি, ঠিকান। সব এক টুকরে। কাগজে লিখে 
য়েযাও।» এও একটা রহস্য । স্বামীজি হঠাৎ সকলের কাছে নিজকে ধর1 দিতে 
হিতেন ন1 বলিয়্াই সম্ভবতঃ এই রকমের বিভিন্ন আচরণ হইত। যে দুই এক 
নকে এইরূপ ক তাহাকে বলিতে গুনিয়াছি তাহার! দ্বীক্ষ। পাইয়াছিলেন কিন! 
হা! অহসন্ধান করি নাই। ধাকারা কপা পাইবেন না তাহাদের নিকট তাছার 
ত্বগোপন কর। বিচিত্র নয়। একদিন সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান 
শক্ষক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক ভট্টাচার্য গুরু গ্রহণ জন্য উৎন্নুক হইয়া! শ্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ 
রেন। আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম | তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যাহাদের 
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কুলগুর নাই, তাহাদের কুলমন্ত্র উদ্ধারের উপায় কি? তছুত্বরে স্বামীজি বলেন, 
“ও-সব আমি কিছু জানি না, বাপু ।৮ অথচ কত কত জনের কুলমন্ত্র ত তিনি নিজ 
হইতে বলিয়া দ্িতেন। স্বামীজির কথায় হউক বা অন্ধ কারণেই হউক শশাক্কবাব 
তাহার প্রতি আরুই্ট হন নাই $ পরে তিনি অন্ঞ গুরু গ্রহণ করেন। আর একবার 
আমার এক অতি ঘনিষ্ঠ (ব্রাহ্ম) বন্ধু তাহাকে এই মর্মে প্রশ্ন করেন-__ “মান্য 
বিপদে পড়িম্বা যখন বড় কাতর হয় তখন তাহার সে কাতরতা। ঈশ্বরকে স্পর্শ করে 
কিন! ?” তছ্‌ত্বরে স্বামীজি বলেন, “কি করে বলববাপু ? আমিকি ঈশ্বরের 
কাছে গিয়েছি?” লোকোত্তর মানুষগণের সব ভাব কে বুঝিতে পারে ? 

সে যাহা! হউক, স্বামীজি কাশীতে কয়েকদিন মাত্র থাকিয়াই কলিকাতায় 
ফিরিয়া! আসেন। আমি ১৪ই ভাদ্র তারিখে পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাই। এই দিন দীক্ষার প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, দীক্ষা কাশীতেই হইবে । একখানি 
দ্বিনপঞ্জিক তাহার হাতের কাছেই ছিল. তাহ! দেখিয়! বলিলেন, সপ্তমী ও নবমী 
পূজার দিন দীক্ষার দিন আছে। পঞ্ভিকা আমার পূর্বেই দেখা ছিল ) আছি 
বলিলাম, মহাষ্টমীর দিনও মনে হয় দীক্ষার পক্ষে শুভ। 

স্বামীজি। ওটা মঙ্গলবার । মঙগলবারে আমাদের দীক্ষা হয় না। 

কলিকাতায় ন! হইয়া কাশীতে দীক্ষা আমি অন্ুবিধাজনক মনে করি নাই 
বরং তাহাতে খুসীই হুইয়াছিলাম। কেনন1 কাশীতে গোপীনাথ কাছে থাকিবেন, 
তাহা হইতে অনেক সাহায্য ও প্রয়োজনান্ুবূপ উপদেশ পাইতে পারিব এই ভরদ! 
ছিল। গোপীনাথও কয়েকদিন পরে আর এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “কাশী জ্ঞানের 
ক্ষেত্র, এখানে জ্ঞানময় গুরু হইতে কপালাভ সৌতাগ্যের কথ। 1” 

আমিস্বামীঞ্জিকে বলিলাম, বাবা, বয়ন ত অনেকটাই হইয়াছে ; তবু এ পর্যন্ত 
ভগবানকে আশ্রয় করার জন্ত মনে তেমন একট প্রবল প্রেরণ অন্ভব করিলা 
না। সুতরাং অধিকারের দিক দরিয়া বিচার করিলে আমি একজন নির 
অধিকারী । আমার কিছু হবেকি? 

স্বামীজি। দঈশ্বরকে ডাকিবার জন্য সকলেরই সমান অধিকার আছে। লঈশ্ব 
সকলেরই । চেষ্টা করিলে_-কর্ম করিলে সকলেই লাভবান হইতে পারে। চিত্তে 
উপর সঞ্চিত মল যোগ দ্বার! দুর হয়। উহ! চেষ্টাসাধ্য। 

আমি। চেষ্টা দ্বারা যে অনেক কিছু হয় ইহা সকল দেশের শান্ত্রেই বলে 
তথাপি-_ ৃ 

স্বামীজি। তথাপি আবার কি? “তথাপি মমতাবর্তে--* 

আমি। বেশ ত, তাই বলি_-“তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ | 
আমর! যে মোহ্গর্ভে পড়িয়া আছি। কৃপ1 ছাড়া আমাদের তরসা কি? 


্বামীজি। কৃপা চেষ্টানরূপ হইবে। 
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আমি। অধ্যাত্রজীবনের কথা জানি না, কেননা কোন অভিজ্ঞতা নাই। 
কন্ত লৌকিক জীবনে দেখিতে পাই চেষ্টার মুল্য অধিক নর । নিজের জীবনে 
'দখিয়াছি যেটা কাম্য বলিয়া পাইবার জন্য খুব আকাঙজ্ষ। বা চেষ্টা করিয়াছি সেট 
সনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় নাই। পরে বুঝিয়াছি ভগবান কপ] করিয়াই তাহা 
দননাই। আবার বাহার জগ্ত বিশেষ চেষ্টা করি নাই, অক্লেশে পাইয়াছি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রাক্টাণি মায়য়।” যে একজন আছেন, তিনিই যাকে দিয় 
হা করাইবার তাহাই করান; তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হয় না, এই আমার 
রণা। উপনিষদেও আছে, “যমেব এষ বৃথুতে তেন লভ্যঃ*--তিনি বরণ 
রিলেই তাকে পাওয়া যায়। 


স্বামীজি আমার বিজ্ঞতায় কোনও রূপে অসহিষ্ুণতার ভাব না দেখাইয়। সব 
নিলেন এবং তছুত্তরে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এইরূপ--পূর্বজন্গের কর্মঘারা 
হজন্মের কার্য কতকট। নিয়ন্ত্রিত হয়। পুর্বজঙ্জের কর্মও নিজেরই কর্ম ত! কর্ম 
ভন্ন ফল নাই। যে যেমন কর্ম করিবে সে তেমন ফল পাইবে । সেইজন্য বল। হয় 
কর্মভ্যো নমঃ৮। 


পপ সে 2 ভে 


এই সময়ে বেল পড়িয়া গিয়াছিল ; কে একজন আসিয়া! সংবাদ দ্িলেন__ 
ড়ী আসিয়াছে । স্বামীজি আর কাহারও সহিত আলোচনার জন্ঠ কালক্ষেপ ন' 
রিয়। স্বীয় অভ্যাসমত একটি মোটর গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। 
পস্থিত শিষ্যগণের মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন, “আপনার মত সৌভাগ্য 
রণ “দীক্ষ1।” চাক্বামাত্র পাইলেন। এক-একজনকে কতকাল অপেক্ষা 
রিতে হয়।” পরে পরিচয় জানিয়াছি ইনি প্রিক্লনাথ দে, এম. এ. বি. এল্‌. 
লিশ্বের ডেপুটি স্থপারিপ্টেডেণ্ট__আলিপুরে ফৌজদারী কোর্টে সরকারপক্ষে 
মাকদ্দমা পরিচালনা করিতেন। এ্রর্দিন আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত 
রিচয় হুয়। 


তীব্র আকুতির অভাবেও শ্রীশ্রজগদৃগুরুর কপায়_ হ্যা পাই জোর করিয়। 
লিব--সদ্‌ৃগুরু লাভের পথে দাড়াইলাম। মনের দ্বিধা কাটিয়া গেল। কেবল 
শঙ্কা! রহিল সমুচিত “কর্ম” করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি হইবে কিনা। 

২৮শে ভাদ্র পুনরাম শ্রাচরণদর্শন করিতে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন বাল্যবন্ধু 
টাউন স্কুলের শিক্ষক ) শ্রীযুক্ত অদ্বিকাপ্রসাদ মিত্র। কলিকাতায় স্বামীজির 
হিত প্রথম সাক্ষাতের দিনও ইনি সঙ্গে ছিলেন। শুনিলাম স্বামীজি ১*ই আশ্বিন 
শী রওনা হইবেন। আমাদের আফিসের পুজার ছুটিও এ তারিখ হইতে; 
লিলাম-_ হম্তত এ তারিখে আমারও কাশী বাওয়। হইবে। 

জিজ্ঞাস। করিলাম, “বাবা সকল শান্ত্রেটে বলে, ধর্মজীবনের আরম্ভ হয় শ্রদ্ধ। 
[হইতে । শ্রদ্ধা, আত্তিক্যবুদ্ধি বা বিশ্বাসের উপরেই আধ্যাত্সিক উন্নতির ভিস্ভি 

তত 


স্ব স্ৃস্স্বৃস্গ্হল 
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স্থাপিত হয়। বৈষ্ণবশান্েও দেখিয়াছি, “আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুলঙ্গোং 
ভজনক্রিয়।”_ ইত্যাদি । 

স্বামীজি যুখের ভাবে অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন। 

আমি। আমাদের ত এ্রখানেই অভাব। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের দৃঢ়তু 
কিসে হয়? 

স্বমীজি। কর্ম করিতে করিতে জ্ঞান হয়, বিচারবুদ্ধি খুলিয়! যায়, সত্য-দশন 
হয়। দর্শন হইলেই বিশ্বাস হয়। 

আমি। অনেকের মুখেই শুনিতে পাই--শাস্ত্র পড়া ভাল। যেমন গীতার 
প্রত্যহ পড়িবার জন্য অনেকে উপদেশ দেন। 

স্বামীজি। বই পড়ে যে জ্ঞান হয় সেট] শুফ জ্ঞান। যদি শাস্ত্র পড়া থেকে 
জ্ঞান হ'ত তাহ'লে বড় বড় পণ্ডিতের সকলেই সিদ্ধপুরুষ হয়ে যেত। নানা শান্ত 
পড়লে বরং মাথা ঘুলিয়ে বায়। নানা মুনির নানা মত, নিজে কাজ করলে বুঝ! 
যায় কোন্টা কতখানি ঠিক । 

আমি। আজ্জে হ্যা, বছ গ্রন্থ পড়। শাস্ত্রেত নিষিদ্ধ । উপনিষদে আচে 
“বাচে। বিগ্লাপনং হি তৎ"'--উহ1 বাক্যের গ্লানিকর। 

অশ্বিকা। কাজ করিবার প্রবুত্তিটাই যে সহজে হুইতে চায় না। 

স্বামীজি। করিতে করিতেই প্রবুদ্তি হয়। লোকে বলে কলিতে যোগ নাই। 
কেন থাকিবে না? বরঞ্চ বেশী আছে। গৃহী গুরুর লোককে যোগ দেয় না 
তাই লোকে' যোগের পথ ঠিক ধরিতে পারে না। 

যোগের কথায় শ্বামীজি আরও বলিলেন, “যোগে চিত্ত নির্মল হুয়। মনের 
উপর অনেক ময্ল। জমিয়া আছে কিনা, তাই কিছু হইতেছেনা। যোগেসেই, 
ময়ল। দূর করিম! দিতে পারে ।” 

এই সময়ে করেকটি কারণে মনে একটু সন্দেহের উদয় হইযাছিল-_আমার 
অস্থায়ী নূতন পদে পুজার ছুটীতে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি পাইব 
কিনা । সে কথা স্বামীজিকে কিছু বলি নাই। কয়েকদিন পরে কাশী হইতে 
গোপীনাথের এক যুবক আত্মীয় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর ভট্রাচার্য কলিকাতায় আসিয়া 
আমার সহ্কিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিও শ্বামীজির শিষ্য । আমার দীক্ষা] হইবে 
একথা তিনি কাশীতে শুনিয়া আসিয়াছিলেন। এখন গুনিলেন, আমার দীক্ষা 
দিন স্থির হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ছুটী পাইব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
তিনি বলিলেন, “বাবা যখন দ্দিন ঠিক করিয়। দিয়াছেন তখন আমি বলিতে 
আপনি ছুটী পাইয়া রহিয়াছেন। আপনি দেখিবেন, এ অবশ্ঠট হইবে ।” 

ইহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়! বিশ্মিত হইলাম? ফলতঃ হইলও তাহাই। 
কলিকাতার বাহিরে যাইবার অনুমতি পাইতে আমার কিছুমাত্র বেগ পাইতে 
হুইল না । 


যোগিরাজা ধিরাজ ৩৫ 


৯ই আশ্বিন সকালের দিকে আবার আশ্রমে গেলাম। ভাবিলাম এ সময়ে 
বত? দেখ! হইবে না। অন্ততঃ শুনিয়া আসিব পর দিন স্বামীজির কাশী 
ওয় ঠিক কি না। সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হইল । 
স্বামীজি। গোপীনাথকে চিঠি লিখে দিয়েছ ত? 
আমি। আজ্ঞেনা; আজ দিব। 
একটি ব্রাহ্মণ আসিলেন। পরে শুনিয়াছি, ইহার নাম শ্রীযুক্ত হরমোহুন ভট্টাচার্য, 
মীজিরই শিষ্য । স্বামীজির সঙ্গে কথায় কথায় ইনি কি একটা সংস্কৃত শ্লোক 
লিলেন, তাহাতে “আনন্দ” শব্ধ ছিল। 
স্বামীজি। আনন্দও চারি প্রকার আছে, সব আনন্দই বঙ্গানন্দ নয় | 
আমি। বাবা, আনন্দমাত্রই ভগবানের স্বরূপ হইতে আসে এইরূপ একট মত 
স্ত্রেআছেজানি। 
স্বামীজি । তা, কি করে হবে আমাকে বুঝিয়ে দেও। আমি তোমার গল। 
কটে আনন্দ পাই_-এট1ও কি ব্রহ্গানন্দ ? 
আমি। সব আনন্দই ব্রন্গানন্দের অংশ এইরূপ একটা মত আছে। 
স্বমীজি। আনন্দ অনেকপ্রকার, নির্মাণও অনেকপ্রকার। এসব পরে 
ঝিয়ে দেব। 
আনন্দ সম্বন্ধে আর কোনও কথ। হুইল না। স্বামীজির মন্তব্য আমার ধারণার 
বপরীত ছিল না । আমরা ঘে আনন্দের সঙ্গে পরিচিত, সেট] চিত্তবৃত্তিমাত্র। 
[নন্দ তাহা হইতে 'পৃথক বস্থ ; চিত্তরোধ করিলে সেটির আস্বাদন পাওয়] 
য়। আমার প্রথম উক্তির মর্ম অন্যরূপ। তাহ! আর আমি স্বামীজির নিকট 
শ্লেষণ করিবার ধৃষ্টত। দেখাইলাম না। নির্মাণপন্বন্ধে কিছু আলোচন। হইল। 
গুণরই প্রকাশভেদে নির্মাণের বিচিত্রতা হয়, এই কথা আমি বলিয়াছিলাম। 
মীজি বলিলেন, একই উপাদান হইতে কিরূপে এত ভেদ হয় ত? প্রত্যক্ষ দেখবে । 
শুনিয়া আসিলাম ১*ই আশ্বিনই স্বামীজির কাশীযাত্রা ঠিক। বেনারস 
কৃ্সপ্রেন ট্রেনে কয়েকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামর। রিজার্ভ কর হইয়াছে । বহু 
সঙ্গে যাইবেন। 












চার 


|ইখানে সংক্ষেপে স্বামীজির জীবনকথা কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। 
সন ১২৬২ সালের ২৪শে ফাল্গুন (খ্রীঃ ১৮৫৬, ১১ই মার্চ) তারিখে শ্বা্মীজি 
মিষ্ঠ হন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ভোলানাথ ; পিতার নাম অধিলচন্জ 
পাধ্যায় ;) মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবী। জন্মস্থান বুল গ্রাম) পোঃ 
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ভাগ্ডারডিহি, থান! মন্তেশ্বর, জিলা বর্ধমান । বর্ধমান শহর হুইতে বলের দুরত্ব 
আকুমানিক ১৪ মাইল) শেষ আট মাইলে অগ্ভাপি কোনও বাধা রাস্তা নাই; 
মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে হুয়। বর্ষায় পথ গরুর গাড়ীর পক্ষেও ছুর্গম ; মোটর 
গাড়ী, লরী ইত্যার্দির তে! কথাই নাই। গ্রামটি ক্ষুত্র, কি্ত অবস্থানটি সুন্দর | 
চারিদিকে বিস্তীর্ণ ধান্তক্ষেত্র বংসরের অধিক ভাগ গ্রামকে একটি স্বাভাবিক লক্ষী 
দান করে। গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রসিদ্ধেখরী দেবীর মন্দির । গ্রামের বাহিরে 
উত্তরদ্দিকে অনতিদূরে একটি বটগাছ ও তাহার নিকটে শ্শান। এই মন্দির ও 
শ্মশান-সম্নিহিত বটতল। বাল্য স্বামীজির অতি প্রিয় লীলাভূমি ছিল। 


স্বামীজির জঙ্মের ছয়মাস পরেই তাহার পিতা স্বগলাভ করেন। একবার 
কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমা'দগকে বলিয়াছিলেন--এঁ সময়ে অর্থাৎ আমাদিগের সহিত 
আলাপের সময়ে তাহার পিতা তপোলোকে আছেন। পিতার আকৃতি সম্বন্ধে 
তাহার কোনও স্বতি ছিল ন1। তাহার জোষ্টভ্রাতা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যানেরও 
থাকিবার কথা নম কেননা তিনি স্বামীজি হুইতে মাত্র আড়াই বৎসরের বড় 
ছিলেন বলিয়। গুনিয়াছি | সে যাহ] হউক, স্বামীজি যোগসাধনে অসাধারণ উন্নতি 
লাভ করিবার পর ভূতনাখ চট্টোপাধ্যায়ের অত্যধিক নির্বদ্ধে তিনি তাঁহাকে 
শষ্যোপরি উপবিষ্ট শিঙতার সজীব মূতি দেখাইয়াছিলেন। একথাও স্বামী 
সুখে শুনিয়াছি বে, এরূপ দর্শনের পর তাহার জোষ্টত্রাতা বেশীদ্দিন বাঁচিবেন না 
ইহা তিনি জানিতেন বলিয়া! তাহাকে পিতার সজীব যূতি দর্শন করাই 
অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্ত পরিশেষে ত্বাহার পুনঃ পুনঃ নির্বন্ধাতিশয়ে ন 
দেখাইয়া! পারেন নাই। ফল যাহ! অনিবার্ধ ছিল, তাহাই হইল। জ্ো্ঠভ্রাত 
(ধিনি তাহার একমাত্র সহোদর ছিলেন) অল্লকাল পরেই পরলোকে গম 
করিলেন ।* স্বামীজির দেহরক্ষার কিছুকালপূর্বে প্রাণাচার্য কবিরাজ হারাণচ 
চক্রবর্তা কিছুদিন তাহার চিকিৎসা করিয়়াছিলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিল 
স্বামীজি যেন একদিন তাঁহার ( কবিরাজ,মহাশয়ের ) পিতার সজীব যুতি তাহা 
















* প্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের এক শিষ্য প্রকাশ- করিয়াছেন যে, তাহার একান্তিক নি 
গিরিজী তাহাকে ও তাহার পরলোকগত। পত্বীকে একসঙ্গে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং এ সময়ে তিনি পত্ী 
নিজের পার্ে স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন। কলিকাতার আডিশন্ঠাল প্রেসিডেন্সী ম্যাজি; 
অধুনা! পর লোকগত খ| বাহাছুর আবছুল গফার শ্বীয় গুরুর জীবনচরিতে € 4 5150:6 13108755 ০1 1 
সরলতা ও 00161181790 5 0. 21011500110, 22, 0510106£ 1,906, 051071568) লিখিয়াছেন যে, তি 
অর্থাৎ খা বাহাদুরের গুরু মেদিনীপুর মজর শরিফের হজরত সৈয়দ শ! মুর্শেদ আলি অল্‌ কাদেরী ( 
১৮৫২-১৯১) ঠাহার এক শিষ্তের ইংরেজজাতীয়। পত্বীকে তাহার যুত ছুইটি অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 
দ্নেখাইয়া ছিলেন এবং এ মহিলাটি তাহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবাতাও বলিয়াছিলেন। এই পীর সা 
সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এরূপ শক্তিশালী পীর বর্তমাঁনকালে বধ করি অল্পই আছেন। ইহার 
চর শ। ইরশাদ আলি অল্‌ কাদেরীও একজন বহুজনমাগ্ঠ সাধুপুরুষ। তিনি নিজগুণে এই « 
পরন্থকারকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন। তিনি সাধারণতঃ কলিকাতা তালতলা খানক্‌! শরিফে থাকেন 


যোগিরাজাধিরাজ তথ 


দ্খান | স্বামীজি আরোগ্যলাভ করিলে উহ! করিবেন বলিয়া অঙ্গীকারও 
করিয়াছিলেন ) কিন্তু ছূর্তাগাক্রমে তিনি আর আরোগ্যলাভ করেন নাই। 

স্বামীজির মাতা বছকাল (সন ১৩২৫ সাল) পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন। 
স্বামীজির মাতৃতক্তি অতি অসাধারণ ছিল। আমি কলিকাতা ও কাশী উভয়ত্র 
দেখিয়াছি, তিনি প্রত্যহ 'প্রাতে বসিবার প্রকোষ্ঠে আসিয়াই তথায় দেয়ালে 
লপ্বিত মাতার এক টৈলচিত্রকে প্রণাম করিতেন এবং সন্ধ্যায়ও এ প্রকোষ্ঠ ত্যাগ 
করিবার সময় তাহাই করিতেন । তাহার কথায় অনেক সময়েই মাতার প্রতি ভক্তি 
ও মাতার আজ্ঞান্বতিতার প্রমাণ পাওয়া যাইত। স্বামীজির মর্তজীবনের শেষ 
একটি কার্যও পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়! মাতার ছবিকে হাত তুপিয় প্রণাম। 
পরমহংসের পৈত্র কর্ম কিছু ন। থাকিলেও স্বামীজি প্রতি বৎসর মাতার মৃত্যুদদিন 
১২শে প্ষোৌ তারিখে বহু কুমারী ভোজন করাইতেন। পিতা বা অগ্ত কাহারও 
দন্বন্ধে তাহাকে উহা করিতে দেখি নাই। 

স্বামীজির বাল্যকালে তাহার খুল্লতাত (পিতার দহোদর নগর, কিন্থ একাননবতী ) 
ন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহাকে সন্সেহে লালন-পালন করিয়়াছিলেন। স্বামীজির 
ধাল্যকালে এই পরিবারটি ছিল নিতান্তই মধ্যবিত্ত পরিবার । সংপারে আম্বের 
প্রধানপথ ছিল ৩* কি ৩৫ বিঘ। জমিতে উৎপন্ন ধান্ঠাদি শস্য । তদুপরি তাহার 
তাত কলিকাতায় চাকুবী করিয়া নগদ কিছু উপার্জন করিতেন। পরে 
ঠাহার জোস্ঠভ্রাতা বর্ধমানে কম্পাউণ্তারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী করিয়াও কিছু 
পার্জন করিতেন। এইভাবে সংসার চলিত; অভাব-অনটন বিশেষ ছিল না। 
স যা হউক, স্বামীজি শ্ষেহবান খুল তাতের প্রতি চিরদিন মনে অনীম কৃতজ্ঞতা! 
পাষণ করিতেন । ততদীয়্ পুত্র ৬ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাহার ভগিনীপিগের 
তি তিনি চিরকাল বিপুল ম্সেহ প্রদর্শন করিয়াছেন । ইন্দ্রকাক1। এফ. এ. পরীক্ষান্ 
51750 105 বর্তমান কালের [. /.) পরীক্ষায় অরুতকার্য হইয়া বঝাড়ীতেই 
লেন। তাঁহার ভগিনীগণও বিধব। হইয়া সন্তানাদিনহ এই বাড়ীতেই খাকিতেন 
বং এখনও আছেন। সংসারের কর্তৃত্ব ইহারাই (বিশেষ তঃ ইন্দ্রকাকার ভগিনী 
শীশ্বরী দেবী) করিতেন। ইন্ক্কাকা স্বল্লায়ু ছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত 
[বপদ চট্টোপাধ্যায়কে স্বামীজি পুত্রাধিক শ্ষেহ করিতেন? এবং তাহার কোনও 
ভাব বা আকাজ্ষ। অপূর্ণ রাখিতেন না। শিবপদ দাদাকে তিনি বি. এ.ও 
, এল্‌. পর্যগ্ত পাশ করাইয়া ওকালতী ব্যবসায়ের জন্য প্রস্থত করিয়া! রাখি 
য়াছিলেন। তাহার ছুইটি ভগিনীকেও তিনি সৎপাত্রদাৎ করয়া পিগ্াছেন। 
কটি জামাতা শ্রীযুক্ত বতীস্্রনাথ রায় কালক্রমে শ্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 

স্বামীজির জো্ঠভ্রাত। ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষাকত অনবরনেই মৃত্াযুখে 
তিত হন একথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার একমাত্র কন্ত! (শ্রীযুক্ত ব্রিগুা- 
বী) মধ্যে মধ্যে বওুলে আলিতেন ও থাকিতেন? শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা! ভাল 












৩৮ শ্রগ্রবিগুদ্ধানন্দ পরমন্তংস 


বলিম্বা তিনি এখানে বেশী থাকিতেন না। স্বামীজি ত্াহাকেও বথেই খে 
করিতেন। 

বস্ততঃ গারহন্থ্জীবনেও স্বামীজির তুল্য প্মেহবান ও কর্তব্যবোধ-সম্পন্ন লো 
অধিক দেখ যাম্ব না। বাল্যেই স্বামীজির কতকগুলি অলৌকিক এ্রশ্বর্ষয গ্রকা 
পাইয়/ছিল। সেসকল কথা এখন থাক।* তীহার শিক্ষা বাংল] বিগ্ভাল 
হইয়াছিল | পরে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি আমাকে একদি 
বলিয়্াছিলেন, “পাণিনি ব্যাকরণ কতদূর পড়িক্বাছিলাম”) অন্ত একদিন বলিয়্াছিলে 
“সংস্কৃত কথাবার্ত বেশ বুঝিতে পারিতাম।” রঘুবংশের দ্রই একটি শ্লোক 
শ্লোকাংশ. তাহার যুখে আমি শুনিয়াছি। অবশ্য সংস্কৃত অপেক্ষা বাংল! ভাষ 
তাহার অধিকার অধিক ছিল। অল্পবয়সে তিনি বাংলায় কবিত1 ও গান রচ 
করিতে পারিতেন। তাহার প্ররূপ প্রতিতা৷ দেখিয়া! তাহার প্সেহবান খুল্পত 
ও অন্ত সকলেরই হচ্ছ! ছিল তিনি ইংরেজি পড়েন। কিন্তু বছু চেষ্টাতেও তাহা 
ইংরেজি কেতাব ধরাইতে পার! যায় নাই। 

বার বৎসর বয্পসে একট। ক্ষেপা কুকুর তাহাকে কামড়ায় । দৃশ্যতঃ ঁ 
ছর্ঘটনাটিই পরিণামে তাহার সকল গৌরবের মূল হইয়া দাড়ায়। ক্ষেপা কুকু 
অনেককেই কামড়ায়--এই অধম গ্রস্থকারকেও কামড়াইয়াছিল। কেহ কেহ মে 
বাঁচে অনেকেই, সেকালে নানাস্থানে ছুই একজন চিকিৎসক ও দেশজ নানারঝ 
ওষধ পাওয়া যাইত, এবং সেইরূপ চিকিৎসাই সকলে করাইত। ইদান 
পাশ্চাত্যমতে ইহার স্থচিকিৎসা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, কুৰু 
দ্ংশনের পরে দ্টস্থানে অনেকদিনব্যাপী স্থৃতীত্র জালা-ন্ত্রণার কথ! বড় একা 
শুনা বায়না1। ভোলানাথের ভাবী কল্যাণের জন্যই এ অসাধারণ উগসগী 
আবির্ভাব হুইয়াছিল। তিনি জ্বালায় অস্থির হইয়া স্বজনসঙজগে চন্দমনগ 
গৌদলপাড়ায় চিকিৎসার্থ আগমন করেন। কুকুর ও শৃগালের দংখনের জন্ত। 
স্বানের চিকিৎসা অগ্ভাপি স্থপ্রসিদ্ধ। কিন্ত এ চিকিৎসায়ও তাহার জালার অব 
কইল না। এ স্থান হইতে তিনি ভাগীরথীর অপর তীরে হছুগলীতে এক আত্মী 
গৃছে আসেন। এখানে আসিয়া! এই দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালকের খেয়াল হুইল" 
আত্মহত্যা করিয়া এ অসহা জালার হস্ত হইতে যুক্ত হুইবেন। যে রো! 
জলাতঞ্ষের আশঙ্ক। প্রবল, সেই রোগের শান্তির কামনায় তিনি ভাগীরঘীর জা 
এএক সন্ধ্যায় ডুবিয়া মরিতে গেলেন! 

কিন্ত ডোবা! হইল না। জলে নামিতে গিয়া! তিনি দেখিলেন, মধ্য-গঙ্জায় এ 
শিবসুতি সাধু পুনঃ পুনঃ ডুব দিতেছেন এবং উন্মজ্ঞ নকালে গঙ্গার জল তস্তাকা! 
তাহার দেহের সহিত উপরে ₹ঠিতেছে। পুব হইতে একটা যোগাধোগ অবশ্যই ছা 





* দ্বিতীর খণ্ড পরিশ্ষি (২) প্রীষ্রুলীলাস্তোত্র। 
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স্ত ভোলানাথের মনে হইল যেন সাধুর দৃগ্টি হঠাৎ তাহার উপর পড়িল। সাধু 
ত তুলিয়া ভোলানাথকে জলে নামিতে নিষেধ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে 
ং তীরে উঠিয়া ভোলানাথের সঞ্কল্প ও তাহার কারণ তাঁহার মুখে অবগত হইয়া 
ললেন, “ও কিছু' নয়, আমি এখনই তোমার সকল জ্বালার অবসান করিয়া 
তেছি।” করিলেনও তাহাই ) ভোলানাথ হষ্টচিত্তে বাসায় ফিরিলেন। 


কিন্ত বাসায় ফিরিয়া তাহার অগন্ভরকম বুদ্ধি জাগিল। বালকটি ছিলেন 
ন্তই অসাধারণ রকমের; এ বয়সেই অনেকগুলি সুন্দর হ্থন্দর গান রচন। 
রিয়াছিলেন। বহুকাল পরে সেগুলির কয়েকটি গোপীনাথ পাইয়! পুস্তকাকারে 
দ্রত করিয়াছেন। তাহারও কয়েক বৎসর পরে আমি আরও কয়েকটি গান 
মীজি হুইতে পাইয়াছি। সবই ধর্মবিষয়ক বা আধ্যাত্রিক ভাবের গান। এই 
ল্যহুলভ পরিপক্ষতার দরুনই ভোলানাথ বুঝিয়াছিলেন যে, যিনি এত সহজে 
ত কষ্টদায়ক ব্যাধির উপশম করিয়া! দিতে পারেন, তাহার কাছে উচ্চতর অনেক 
ই চাহিবার ও পাইবার আছে। এই বুদ্ধি হইতে পরদিন তিনি পুনরায় সেই 
গীর সন্ধানে গঙ্গাতীরে আসিলেন এবং আসিয়াই দেখ। পাইলেন। এইসব 
যাপার যে পূর্ব হইতে নিদিষ্ট এবং সন্ন্যানীরও বিভাবিত, তাহা সহজেই অস্ুমেয়। 
বার ভোলানাথ গঙ্গতীরে আনিয়া দেখেন সন্ন্যাসী সৈকতে বসিয়া সন্ধ্যা 
রিতেছেন। তিনি যখন গঙ্গাম্পর্শ করিবার জন্ত হাত নামান তখন গঙ্গাজল 
'তল (15561) হইতে কিছুটা উঠিয়া তাহার হৃত্ত স্পর্শ করে, আবার 
ন হাত তুলিলে নীচে নামিয়া যায়। ভোলানাথ অবাক হইয়া এই 
ঢাপার দেখিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সন্যাসীর সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত হুইলে 
জ্রবিহবল ভাবে অগ্রসর হুইয়া 'প্রণামপূর্বক বলিলেন, “আপনি আমাকে 
বন দিয়াছেন, এখন আমার একটা গতি করুন।” সন্নাসী বালককে অধীর 
তে নিষেধ করিয়া! বলিলেন, “সময়ে সব হইবে, স্দুগুরু মিলিয়া যাইবে ; এখন 
ইতে কিছুদিন (একটি আসন দেখাইয়] ) এইভাবে বসিয়া (একটি বীজ বলিম 
য়) এই বীজটি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় জপ করিবে ।” এই বলিম্বা তিনি 
রমন্মেছসহক।রে বালকের মাথায় হাত বুলাইয়। আশীর্বাদ করিয়! বিদ্বায় দিলেন 
ং নিজেও অন্ক একদিকে চপিয়া গেলেন । 

ছুই বৎসর পরে-_-এই সময়ে ভোলানাথ বর্ধমান শহুরে অবস্থিত করিয়া সংস্কৃত 
ডিতেছিলেন- একদিন তিনি রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে লক্ষ্য করিলেন__ 
কটি ভত্রশ্রেণীর মুসলমান গল্পের মত কিছু বলিতেছেন এবং আর কতকটি লোক 
ভাবে তাহার কথ] শুনিতেছে। কোৌতুহলবশে ভোলানাথ তথায় দাড়াইলেন 
বং শুনিতে পাইলেন ঢাকায় একটি সাধু আসিয়াছেন ধাহার বুড়ীগঙ্গায় ডুব দিয়া 
ঠিবার কালে দেখা যায় নদীর জল তাহার শরীর থিরিয়। শপ্তাকারে উঠিতেছে 
বং যিনি পারে বসিয়া! জলম্পর্শ করিতে গেলে জল আপনা হইতে কতটুকু উঠিয়। 


৪০ শ্রশ্রবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


তাহার হস্ত স্পর্শ করে। এই বিবরণ শুনিয়াই ভোলানাথ বুঝিলেন, সাধুটি তা 
পূর্বদৃষ্ট মহাপুরুষ | তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইতংপুর্বে 
ভোলানাথের মনে প্রবল ব্যগ্রতার উদয় হুইয়াছিল। এখন উত্ত মুসলম 
ভদ্রলোকটির মুখে তাহার একট] ঠিকান। পাইয়া তাহার নিকট যাইবার জ 
দুর্দমনীয় আকাজ্ষ। জন্মিল। তিনি মুসলমান ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিয়া জানিলে 
_তাহার নিবাস ঢাকায় এবং তিনি কয়েকদিন পরে তথায় ফিরিয়া যাইবেন 
ভোলানাথের সাধুর নিকট যাইবার প্রবল আগ্রহ দেখিয়। তিনি তাহাকে সঙ্গে নি 
যাইতে সম্মত হইলেন। ইহাতে ভোলানাথের আনন্দের অবধি রহিল না 3 বি 
তিনি মাতার আদেশ না লইয়া কোনও কার্য করিতেন না বলিয্ব সেই আদে 
লাভ করিবার জন্য অবিলম্বে বওুলে চলিয্ক! গেলেন। 

ভোলানাথের মাত সব কথ শুনিয়৷ বাড়ীর অন্ত সকলের মত জিজ্ঞস। করিলেন 
কেহুই মত দ্দিলেন না । কিন্তু ভবিতব্য ছুনিবার | ভোলানাথের মাত। বলিলে 
“কোহীতে উঠিয়াছে ভূরির (মাত! ভোলানাথকে 'ভূরি” বলিতেন ) পরমায়ু মা 
বাইশ বৎসর । যর্দি এ রকম শক্তিমান মহাপুরুষের চেল হইলে পরমায়ু বাড়ে 
তাতে লাভ বই ক্ষতিকি? অদৃষ্টে ব” আছে ত1” হবেই ; ও বখন যাওয়ার জ 
এত জিদ করিতেছে তখন যাওয়াই আমি ভাল মনে করি | অনেক তর্ক-বিত্ 
পর মায়ের মতই প্রবল রহিল । ভোলানাথ জননীর পদধূুলি লইয়! ঢাকা 
যাইবার জন্ভ বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া আসিলেন। 

ভোলানাথ বর্ধমানে ফিরিয়! আসিলে হরিপদ্দ বন্দ্যোপাধ্যায়'নামক আর এ 
বালক তাহার সঙ্গে ঢাকায় যাইবার জঙ্য প্রস্তত হইলেন। উত্তরকালে ইহ 
সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা স্বামীজির মুখে শুনিয়্াছি। ইহার নিবাস বর্ধম 
জেপাতেই কোথাও ছিল বলিয়া আমার ও আমার অনেক গুরুভাইয়ের ধারণ। 
ঠিক কোথায় 'তাহা! আমি বোধ করি শুনি নাই, ব! শুনিলেও মনে নাই। হরি 
বয়সে ভোলানাথ হইতে দুই-তিন বৎসরের বড় ছিলেন। ছুই বন্ধুতে বথাসম 
পূর্বোক্ত যুসলমান ভদ্রলোকটির সৌজগ্চে তাহার সঙ্গে ঢাকায় যাত্র করিলেন 
ভদ্রলোকটি ছিলেন ঢাকার নবাব-পরিবারের জামাতা । ঢাকায় পৌছিম্া তি 
উভয় বালককে প্রথমে নবাব-বাড়ীতেই নিয়! ধান এবং নিকটস্থ একটি ময়র 
দেকানে তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিতেও উদ্ধত হুন। কিন্তু বালক 
প্রথমে সধূ-দর্শনের জন্ক অত্যন্ত বাগ্র হওয়ায়, সে ব্যবস্থা! স্থগিত করিয়। ত।হাদিগ! 
রমনায় সাধুর নিকট পৌছাইয়া দেন। তাহারা ভদ্রলোকটির নির্বন্ধ সত্বেও অ 
নবাববাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। 

বমনা এখন পুরাতন ঢাকা শহরের সংলগ্ন একটি নূতন ও নানা স্থব্যবস্থা-সম 
শহর !। সেকালে এ বিতীর্ণ পল্লী নিবিড় জঙ্গলে আবৃত ছিল) মধ্যে মধ্যে 
একটি ধনী লোকের উদ্ভান-বাটিকা এবং তদ্বতীত কয়েকটি হিন্দু দেবস্থান 
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থায় দূরদূরান্তর হইতে সাধুগণ সময় সময় আসিতেন। স্বামীজি আমার নিকট 
তদানীন্তন রমনার যে বর্ণনা দ্দিয়াছেন সে অবস্থা কৈশোরে আমিও কতকটা 
দেখিয়াছি । ভোলানাথ ও হরিপদ সাধুটিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি ঝিলের ধারে 
অপেক্ষারূত পরিষ্কৃত স্থলে যোগাসনে উপধিষ্ট দেখিয়াছিলেন। এ্রঝিলের কিয়দংশ 
এখনও উন্লরকালে নির্মিত লাট'ভবনের (যাহাতে এখন পূর্ব-পাকিস্তানের* হাইকোর্ট 
বপসিয়াছে ) বেষ্টনের মধ্যে দেখা যায় | 

সন্াসিপ্রবর ভোলানাথকে দেখিয়। প্রীত হইলেন, কিন্তু মুখে বলিলেন, “কেন 
এসেছ, আবার ওকে (হরিপদকে ) সঙ্গে করে কেন নিয়ে এসেছ ৭" 

ভোলানাথ । আমি ওকে আনি নাই, ও নিজের আগ্রহে এসেছে। 

সন্ন্যানী উভয়কে গৃহে ফিরিতে কিছুক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দ্রিলেন_-নেটা বোধ 
করি উভয়ের আগ্রহ পরাীক্ষার্থ ; কিন্ত উহার] কেহই তাহাতে সম্মত হহলেন না। 
সন্ন্যাসীর পরবতী আচরণে মনে হয় যেন তিনি ইহাদের জন্যই ঢাকাতে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন, কেনন! আর কালবিলম্ব না ফরিয়। সেই দিনই তিনি সেই স্থান 
ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন এবং একটু গণ্ভীর রাব্রিতে নিজের দই হাতে ছুই বালকের 
বাহু ধরিয়! বনপথে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি তাহাদের চক্ষু কাপড় 
দিয় বাধিয়। দেন এবং ভয় পাইতে ও কোন প্রশ্ন করিতে নিষেধ করেন। 
বালকদয়ের ধারণা তাহারা সমস্ত রাত্রিই হাটিয়ছিলেন। পথে ব্যাপ্রের গর্জন ও 
শগালের রবও শুনিয়াছলেন' প্রাতে সন্াসী তাহাদের চক্ষুর কাপড় খুলিয়া 
দিলে তাহার! দেখিলেন তাহারা এক পাহাড় অঞ্চলে আসিম্াছেন ১ স্থানটি 
বিজন । সন্ন্যাসী তাহাদিগকে কোনও ভয় না করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন 
এবং স্বয়ং অন্যত্র চলিয়া গেলেন। একটু বেলা হইলে পথিকদিগের নিকট 
অন্থসন্ধানে তাহার] জানিলেন ধেঃ তাহারা যেখানে আপিয়াছেন, সে স্থানের নাম 
বিদ্ধযাচল ) গ্রাম অদূরেই, এই স্থানে তাহাদের অবস্থানের বিবরণ পাঠক পরে 
স্বামীজির নিজ মুখের কথায়ই পাইবেন । 

ইহার পরে উক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাহার] বিদ্ধ্যাচল হইতে কিছুদুরে এক আশ্রমে 
এবং ক্রমে পূর্বোক্ত প্রকারে হিমালয় অতিক্রম করিয়। পশ্চিম তিববতে এক অতি 
প্রশস্ত ও মনোরম মালক্ষেত্রের মধ্যস্থ জ্ঞানগঞ্জ-নামক এক বহু ব্রহ্মচারী-দণ্ডী-সন্যাসী- 
পরমহংসাধুযুষিত আশ্রমে গমন করেন। 

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই গ্রন্থের সম্বন্ধ অতি অন্ন বলিয্বা আপাততঃ 
তাহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। আপাততঃ বলিবার 
যোগ্য কিছু নাইও-_অন্ততঃ আমার জান। নাই। তাহার বিষয়ে ষাহ? শুনিয়াছি 
তাহার কিছু কিছু পরে যথাস্থানে বলা যাইবে । 


সপ 
* বর্তমান বাংল! দেশ।--গপ্রকাশক। 


৪২ শ্শ্রবিশুদ্ধানন্্ পরমহংস 


ভোলানাথ জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমে পৌছি্া তথায্ম কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। এ 
কয়দিনে তথায় যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে ত।হার বিস্ময়ের অবধি রহিল 
না। দেেখিলেন, কত যোগী দিবারাত্রি নানা যন্ত্র লইয়া বিজ্ঞান আলোচনায় 
ব্যাপৃত। কত ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী কত কঠোর সাধনে লিগ । কুমারীভোজনের 
আয়োজন হইলে কোথ হইতে সহজ কুমারী আসিয়া সেবাগ্রহণ করেন। 
আশ্রমেও বহু কুমারী আছেন। এক এক জন পরমহুংসের বয়স শুনিলেন চারিশত 
পাঁচশত বৎসর । পরমহংসতুল্য দশাম্ব উন্নতা যোগিনীগণ সেখানে তৈরকী-ম[তা 
বলিয়া! অভিহ্িতা হন। সেরূপ মাতৃগণও অনেক আছেন--তীহাদের বয়সও এরূপ 
শত-শত বৎসর । সবই অদৃষ্টপূর্ব ও অক্রতপূর্ব। 

ভোলানাথ ধাহার সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জ আসিয়াছিলেন তাহার নাম শ্রীনীমানন্দ 
পরমহুংস ) জন্ম-পরিচয়ে তিনি বাঙ্গালী, বয়স তখন ন্যুনাধিক পাঁচশত বৎসর 
বলিয়া! প্রকাশ । 


জ্ঞানগঞ্জ হইতে ম্বামী নীমানন্দ ভোলানাথকে উত্তর-তিব্বতে মনোহ্র-তীর্ঘ 
নামক অতিহ্র্গম অথচ অতিরমণীয় এক আশ্রমে নিয়া বান । এইটি হইতেছে 
তাহার ও জ্ঞানগঞ্জের অগন্তান্ পরমহুংসাদির গুরু ব্রহ্মঘি মহাতপার* আসন। 
ভোলানাথ দেখিলেন ব্রহ্মধি মহাতপাঃ অতিবৃদ্ধ ? তাহার বয্স শুনিলেন প্রায় তের 
শত বৎসর । তাঁহারও গুরুমাতা তখন দেহে বর্তমান। সকলে তাহাকে ক্ষেপাই 
ম1 বলিয়! অভিছ্িত করেন -_বয়স মহাতপারও দ্বিগুণ ; কিন্তু ভোলানাথ দেখিলেন 
ক্ষেপাই মাকে দেখিতে তেমন বুদ্ধ। দেখায় না-প্রায় তরুণীই মনে হয়। মনোহর 
-তীর্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ল্ীশ্রীরাজরাজেশখ্বরী-ভোলানাথের জননীর 
নাম। ইহাও মাতৃভক্ত ভোলানাথের প্রচুর বিস্ময়ের ও আনন্দের কারণ হুইল। 

স্বামী নীমানন্দ মনোহর-তীর্ঘে পৌছিয়াই ভোলা নাথকে স্বীয় গুরুর পদ্দপ্রান্তে 
উপনীত করিলেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত আলাপ হইতে ভোলানাথের 
মনে হইল-_তীহার জ্ঞ/নগঞ্জ আগমনের বৃত্তান্ত পুর্ব হইতে ত্রহ্মষি মহাতপার বিদ্িত 
ছিল, এমন কি সেদিন তাঁহার মনোহরতীর্থে আগমনও তাহারই অন্ুমতিক্রমে 





পর (  প স 


* মহাতপাঃ ন্বা'মী নীমানন্দের গুঞুর প্রকৃত নাম নয়, তাহার প্রকৃত নাম কেহ জানিত ন।__ অথবা 
জানিলেও বলিত না । সকলে সসন্বমে মহাতপাঃ এ নামেই ঠাহার উল্লেখ করিত। আমরাও স্বামীজির 
মুখে উহার অন্ত নাম কথনও গুনি নাই । কিন্তু খামীজির দেহ-রক্ষার পর অলৌকিকভাবে হার 
কৃপাপ্রাপ্ত। আমাদের একটি পরমার্থ-ভগিনী প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রঙ্গধি মহাতপার প্রকৃত শা? 
প্ীঅচলানন্দ পরমহংন। আবার একপাও তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন যে, অচলাননা প্রকৃতপক্ষে, 
অপ্রারুতদেহবদ্ধ (তস্ব্ে কু) সদাশিবতত্ব। সাহার মতে ক্ষেপাই ম| হুইতেছেন সাদাখা তাত্বর সেদাশিব 
তথ্বের ) উচ্চতর তন্ব শক্তিরূপা আদি ম1। এইসকল গুহ) (9৪০89£10) তত্ব এ গ্রন্থে আলোচা নয়। আর 
উহ! শ্বামীজির দেহে খাকাকালে; তাহার শ্বমুখ হুইতে শ্রুতও নয়। তবে ইহাও সত্য যে, তিশিধে 
কারণেই হুক গুহাতর তন্থদকল প্রকাশ করিতে সবাই অশিচ্ছুক ছিলেন। 


যোগিরাজাধিরাজ ৪৩ 


হইয়াছে । ব্রহ্মষি শ্বাশ্রমহাতপাঃ কালক্ষেপ ন। করিয়। দৃক্ষিণ হস্তদ্বার। ভোলানাথের 
শিরঃস্পর্শ করিলেন এবং কর্ণে একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন। 
দক্ষার পর ব্রঙ্গধি মহাতপার এক শিষ্য পরমহংস শ্রঞ্রীভৃগুরামন্বামী তোলা নাথের 
যোগশিক্ষার এবং অপর এক শিষ্য শ্রশ্ামানন্দ পরমহংস বিজ্ঞানশিক্ষার ভারগ্রহণ 
করেন। স্বামীজির মুখে তাহার গুরুর কথ] অন্পই শুনা যাইত। তিনি পরমহংস 
তগুরাম স্বামীকে “দাদ। গুরুদেব” বলিয়। উল্লেখ করিতেন এবং তিনিও তাহাকে 
শিশ্তবৎ, এমন কি কনিঠ সহোদরবৎ, স্নেহ করিতেন । তৃগুরাম স্বামীর বয়স 
চারিশত বৎসর বলিয়া স্বামীজি বলিতেন। জ্ঞানগঞ্জে ব্রহ্মধি মহাতপার শিষ্ক 
অন্তান্ত পরমহংদ অপেক্ষা বয়সে কিঞ্চিৎ কনীয়ান্‌ হইলেও ভৃগুরাম স্বামী শক্তিতে 
সকলের জ্যেষ্ঠ ও স্বীয় গুরুর প্রিম্নতম ছিলেন, ইহাও বহুবার স্বামীজির মুখে 
শুনিয়াছি। 
জ্ঞানগঞ্জের নিয়ম অনুসারে ভোলানাথকে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন 
করিতে হয়। তৎপর তিনি চারি বৎসর দ্ণ্তীর এবং চারি বৎসর সন্ন্যাসীর আচারে 
থাকেন এবং ততৎপব 'তীর্থস্বামী'-পরে উন্নীত হন। এই স্থুদীর্ঘকালমধ্যে তিনি 
দৃণ্ডী ও পরিব্রাজক ( সন্ন্যাসী ) অবস্থায় ছুই তিনবার মাত্র বগুলে আসিয়া জননীকে 
দর্শন দিয়] গিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্যাবস্থাপ্ই তিনি “বিশুদ্ধা নন্দ নাম প্রাপ্ত হন। 
তীর্ঘন্বামী-পর্দে উন্নীত হইবার পরে বিশুষ্কানন্দের প্রতি তীয় গুরুর আদেশ 
হয় তাহাকে গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থ হইতে হইবে। তিনি চৌদ্দ বৎসর তিন মাস 
বয়সে জ্ঞানগঞ্জে আগমন করেন। গৃহে ফিরিবার আদেশপ্রাপ্তির সময় তাহার বয়স 
অন্যন পঁযঘজিশ বৎসর | এই হ্থুদীর্ঘকাল যোগমার্গে বিচরণের আনন্দ তিনি এত 
বিশেষপ্রকারেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাহার এত অসামান্য শক্তি- 
সকলের বিকাশ হইয়াছিল যে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের আদেশ তিনি বিড়ম্বনা মনে 
করিলেন। তাঁহার তয় হইল-_এঁ আশ্রমের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তাঁহার 
কল সিদ্ধি খদ্ধি বিশীর্ণ হইয়া! যাইবে । গুরুর আশ্রমে বাসের নুদ্ীর্ঘক।লমধ্যে 
তনি গুরুর কোনও আদেশ ঈধন্মাত্রও লঙ্ঘন করেন নাই । এখন এই ভয়াবহ 
দেশে তিনি বিচলিত হুইলেন। তথাপি সাহস করিয়! গুরুর সমক্ষে স্বীয় অনিচ্ছা 
ক্ত করিতে পারিলেন না। তাহার স্বেহময় গুরু সর্বজ্ঞতাবলে তাহার মনোভাব 
ম্যক্রূপে অবগত হুইয়া আশ্বাস দিলেন, গৃহস্থ হইলেও তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষতি 
কিছুই হইবে না, সাধন অব্যাহতভাবেই চলিবে এবং তাহার ফলে আরও উচ্চতর 
সদ্ধিসকল যথাকালে তাহার আয়ত্ত হইবে। ইহার পরেও বিবেচ্য রহিল- এত 
ঘসে বিবাহ করিম্ব| তিনি কি প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিবেন? কেন ন। 
খকালপর্যন্ত লেকিকশিক্ষ। তাঁহার বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলেই চলে ) পৈত্রিক 
ববয়-আশয়ও তেমন কিছু ছিলনা । এসম্বন্ধে আদেশ হইল, “ডাক্তারী করিও 
বং যোগ-জ্যোতিষ দ্বারা লোকের কোর্ঠিবিচার।দি করিয়া পমুচিত কধচাদি 
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দিও। ইহার আম্মেই ফ্তোমার সাংসারিক সকল প্রয়োজন নির্বাহিত হুইয়া 
যাইবে। তৎপর খন যাহ করিতে হুইবে তদ্বিষয়ে সমুচিত আদেশ পাইবে” 

তীর্থস্ব'মী বিশ্ুদ্ধানন্দ অগত্য! গৃহস্থাশ্র অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গৃহে ফিরিলেন। 
ইহাতে তাহার শ্েহময়ী জননী যে আকাশের চাদ হাতে পাইলেন সে কথা বলাই 
বানুলা। তিনি অবিলম্ষে পুত্রকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। 


তীর্ঘস্বামীর জোঠ্ভ্রাতা ভূতনাথ বর্ধমানে কলম্পাউগ্ডারী এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ডাঞ্জারীও করিতেন একথা পুর্বেই বল হইয়াছে । তাহার বইগুলি নাড়াচড়া করিয়া, 
বস্ততঃ স্বীয় যোগসিপ্ধিবলেই, ডাক্তারী বিদ্ধ! অল্পকাল মধ্যেই স্বামীজির প্রয়োজনা- 
হ্লপ্ূপ আয়ত্ত হইয়। গেল | গৃহে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই তাহার মাতৃদেবী 
ও খুল্লতাতের উৎসাহ্সমন্থিত চেষ্টায় দারপরিগ্রহ হুইল। কন্তা একটু বয়স্থ 
(দখিয়াই আনা হহইয়াছিলঃ নাম কঞ্চভামিনী দেবী) পিত্রালয় মন্তেশ্বর গ্রামে। 
পিতার না কালীচরণ সরকার। ইহার এক ভ্রাতা মহিমারঞ্জন সরকার উত্তর 
কালে স্বামীজির শিষ্য হইয়াছিলেন। ইহাকে আমি বহুবার দেখিয়াছি । স্বামীজির 
অতি পুরাতন শিষ্য শ্রীযুক্ত দক্ষিণাদাদার মুখে শুনিয়াছি শশ্রত্বগুরাম পরম 
স্থামীজিকে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে আদেশদিয়! তাহার ভাবী শ্বশুরালয় 
শ্বশুর ও পত্বীর নাম পর্যন্ত বলিয়া দিয়াছিলেন। সে যাহা হুউক মাতাঠাকুরাণর 
সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত বিবরণ পাইয়াছি তাহাতে তাহার তুল্য সুশীল, কর্মঠা ও 
সর্ববিষয়ে আত্মবিলোপ-পরাক্ণা মহল] কদাচিৎ দেখা যায়। শ্বশ্জমাতা, খুলশ্বশ্, 
জ্যেষ্ঠা জা, দেবর (ইন্দ্রক/ক] ) বছ ননদ (ইন্ত্রকাকার সহোদরাগণ ) ইত্যাদি সহ 
তাহাকে সংসার করিতে হইয়াছিল; শেষ পর্যন্ত কোনও দিন তিনি সকলের 
সেবিক ভিন্ন অন্ত অভিমান মনে আনেন নাই। স্বামীজির শিষ্য (সবজজ] 
হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথ! পূর্বে উল্লেখ কর হ্ইয়াছে। ইহার ্রাতুপ্ুত 
নরেজ্জকৃষ্ প্রথমে স্বামীজির শিম্য হন। শ্বামীজি প্রথমে ইহাদের বাড়ীতে গেছে 
হরগোবিন্দ ও তাহার দুই ভ্রাতা তাহার প্রতি সাধারণ আগন্তক ভত্রলোকোচিত 
সৌজন্চমাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার] খড়দহের গো্বামীদের শিষ্য ছিলেন 
এবং যোগীর স্থান ভক্তের বছ নিয়ে বলিয়াই জানিতেন। ক্রমেতাহাদদের মতির 
ও ভাবের পরিবর্তন হয় এবং বাটীস্ব যুবকবুদ্ধ সকলে এবং মহ্লাগণও সকলেই 
্বামীজির চরণাশ্রযন করেন। এই পরিবারের সহিত স্বামীজির বংশের এতদ্র 
ঘনিষ্ঠতা হয় বে, স্বামীজির দ্বিতীয় পুত্র বিষ্ুপদ বাকুড়া শহরে ইহাদের বাসা' 
বাটীতে থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। মাতাঠাক্ুরাণী বঙ্ুলের বাড়ী ছাড়ি 
কোথাও যাইতেন না। একবার তাহার স্বাস্থ্যের জণ্ত স্থানান্তরে কিছুকাপ বাসের 
প্রয়োজন হইলে তিনি ষঈকাদের ভদ্রাসন-বাটিতে (বীকুড়া জেলার তেলিবেড়িযা 
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শামে ) গিক্া। কয়েক মান ছিলেন। এই ব্যাপারে তাহার চরিত্রের একটি রমশীক়্ 
বশেষত্ব হ্থবাক্ত হয়। যাইবার সময় তিনি ইহাদ্িগকে এইরূপ সর্তে আবদ্ধ করিয়া 
নম়াছিলেন বে, তিনি ইহার্দের বাড়ীতে গুরুমার মত থাকিবেন না, স্বজনের 
তত থাকিবেন। তিনি এই সম্পত্তিশালী ও দাসদাসীসম্পন্ন পরিবারে আসিয়াও 
ত্যুষে উঠিয়া উঠান ঝাড়, দেওয়া, আবশ্টক মত বাটন বাট? ইত্যার্দি কাজও 
হ্ন্তে করিতেন এবং বাড়ীর কর্তারা আপত্তি করিলে চলিয়া! যাইবেন বলিয়া ভয় 
দখাইতেন। 

হিসাবে যেরূপ পাওয়া! বায় তাহাতে মাতৃদেবী সম্ভবতঃ খ্বীঃ ১৮৯২ সনে স্বামিগৃহে 
গাসেন। তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লক্মীদেবী এই গৃহে স্থির হইয়া বসিলেন 
এবং তীর্ঘস্বামী বিশুদ্ধানন্দের অজন্স অর্থাগম হইতে লাগিল। সন ১৩০১ সালের 
ই আযাঢ় (শ্বীঃ ১৮৯৪ জুন) গ্বাহার প্রথমপুত্র ছুর্গাদাসের জন্ম হম্ন ) ক্রমে আর 
এক পুত্র বিষুণপদ, এবং এক কণ্ঠ বিশ্বেশ্বরী (ডাকনাম মটর ) জন্মগ্রহণ করেন। 
বিশ্বেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয় বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খেরুর গ্রামে 3 স্বামীর নাম 
মাহিনীমোহন রায় (এম্‌. বি. )। বিশ্বেশ্বরী ও বিষুণপদ উভয়েই অত্যন্ত অল্লায়ু 
লেন ; উভয়েই কচি বয়সে বিবাহের পরেই পরলোক প্রাপ্ত হন। তবে মাতৃদেবী 
পিতামহ্ী দেবী এই শোকগুলি পান নাই। তাহাদের উভয়ের আগ্রছেই 
্লবর়মে ছুই পুত্র ও কন্ঠার বিবাহ হুইয়াছিল। বিষুণপদ বা 
বশ্বেখ্বরশী কোনও সন্তান রাখিক্া যাইতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠপুত্র পৃজনীম়্ 
গাদাস ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পিতার তিরেভাবের পরে মাত্র 
রবৎসর জীবিত ছিলেন ইনি দুইবার দারপরিগ্রহ করেন, প্রথম! পত্বী 
কপুত্র রাখিয্»। দেহত্যাগ করিলে দ্বিতীয়! পত্ী গৃহে আসেন। প্রথম পক্ষের 
ত্রের নাম ট্রীসরোজমোহন, ইনি বি. এ. পাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষে দুইটি 
পুত্র নাম শ্রীঅবনীমোহন ও শ্রষোড়শীমোহন | উভদ্বে এখন ছাত্রাবস্থায় | 
মীজিকে বাদ দিলে দেখা যায় তাঁহার পারিবারে প্রায় সকলেই অর্থাৎ তাহার 
তা, জোতঠত্রাতা, খুল্পতাতপুত্র এবং তাহার নিজের পুত্রকল্ঠা সকলেই আক্সায়ুূ। 
ই বল! হইয়াছে তাহারও আয়ু কোঠীতে বাইশ বৎসরমাত্র ছিল $ যোগ- 
যার ফলে ও গুরুকপাম্ন তাহা ( অশীতির উপর পর্যন্ত ) বধিত হ্ইয়াছিল। 
ডাক্তারীবিষ্ভা আম্ত্ত করিম্বা স্বামীজি বর্ধমান জেলায় গুফরা-নামক গ্রামে 
য় জমিদারদিগের আশ্রয়ে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি বোধ করি 
£১৮৯৩ সনে গুফরায় যান এবং ১৯২১ সন পর্যন্ত তথায় থাকেন। গুক্ষরাই 
ডাক্তারী লীলার ক্ষেত্র ছিল) এ স্থান শ্রীশ্রীত্বগুরাম পরমহ্ংসই তাহার 
হ্য নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশেই তিনি হঠাৎ উহ! ত্যাগ করিয়া 
1সেন। তারপর তিনি আর বৃত্তিরূপে রোগীর চিকিৎসা করেন নাই। গু্ধরার 
মিদায়দ্িগের বংশগত উপাধি ছিল চোঙ্গদার। তিনি ইহাদের বহির্বাটার 


















৪৬ শ্রীপ্ন“বশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


একাংশে এক গৃহ্থে একক বাস করিতেন এবং প্রথম প্রথম যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন 
-থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এত অসাধারণ শক্তিসকল কি প্রচ্ছন্ন থাকিবার 
যোগ্য? বস্ততঃ শ্রীঅরবিন্দের ভ্ডাষায় বিভৃতিসযূহ ছিল তাঁহার “1101779] 
৮/৪ 01 598176 8110 2০01119” কাজেই ক্রমে সেগুলি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে লাগিল । তখন হইতে কেহ কেহ তাহাকে প্ভাক্তারবাবু" ন1 বলিয়া 
“ভোলানাথ সাধু”ও বলিত। “বিশ্তপ্ধানন্ন” নাম তখনও প্রচ্ছন্ন ছিল । 
গুক্ধরার জমিদার-বংশের গিরিশচন্ত্র ও হরিশ্ন্জ্র চোজদ।র বিষয়-সম্পত্তি 
বাড়াইয়। অবস্থার খুব উন্নতিসাধন করেন। উভয়েই সংলোক ছিলেন এবং ধর্মার্থে 
প্রচুর ব্যয় করিতেন। হুরিশ্চন্্ই নিজেদের কাছারী বাড়ীতে একটি গৃহ “ডাক্তার 
বাবুর” বাসের জন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ডাক্তারবাবুকে চিনিতে তাহার বেশীদিন 
লগেনাই। তিনি বলিতেন “ইনি একটি শালগ্রাম ; দয়! ক'রে আমাদের বাড়ীতে 
এসেছেন ; যতদ্দিন থাকবেন ততদিনই আমাদের মঙ্গল।৮ কিন্তু হরিশ্চঞ্জরের পুত্র 
তারাপ্রসন্ন বিপরীত প্রকৃতির লেক ছিলেন; তিনি শ্বামীজির দ্বার অশেষপ্রকারে 
উপকৃত হইয়াও লোকসমাজে তাভার প্রতিষ্ঠা সম্ভ করিতে পারিতেন না, এমন কি 
অযথ। নিন্দাও করিতেন। শ্গামীজি তাহার স্ত্রীর ও পুত্র ধনেশ্বরের খুব প্রণংসা 
ককিতেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র মগাাবিষুণ ও তৎ্পুত্র বজ্েম্বর উভয়েই শ্বামীজিতে 
ভক্তিমান ছিলেন । স্বামীজির চরিত্রের এক বিশিষ্টত1 ছিল যে, তিনি উপকার 
ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতাপকার কর] নিজের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচন। করিতেন 
উত্তরকালে দেখিয়াছি যে, যে ডাক্তার বা কবিরাজ তাহার চিকিৎসা করিয়াছেন, 
ভাহাকেই তিনি হীরক বা অন্ঠবিধ মুল্যবান প্রস্তরাদি উপহার দিয় কিংবা অ 
কোনও বিশিষ্ট প্রকারে তাহার খধণ শোধ করিয়াছেন। এমন কি সাহেব ডাক্তা 
(ডেনহাম হোয়াইট ) ভিজিট নিয়া তাহার চিকিৎসা করিলেও তিনি হৃর্য-বিজ্ঞান 
দ্বার] তাঁহাকে (আংটিতে ধারণ জন্য) হীরক প্রস্তত করিয়! দিয়াছেন। কাজে 
শ্বামীজি যতদিন গুফরাতে ছিলেন ততদ্দিন চোঙ্গদার বংশের প্রত্যেকের, এমন 
তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদারেরও, অশেষপ্রকার উপকারই করিয়াছেন।* তিনি গুষ্ধর 
_* নিয্ললিখিভ ব্যাপারের বিবরণটি আমি সম্প্রতি শ্রদ্ধ'স্পদ গুরুভ্রাতা। দক্ষিণা প্রসাদ রায়চৌধুরা 
একখানি পত্রে পাইয়াছি। তিনি লিখিতেছেন-_ 
গুধ্ষরার যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের পিতার (মহাবিষু চোঙ্গদারের ) মৃত যে তারিখে হয়, সেই তারি 
রাত্রিতে একাণা আশ্রমে বাবার আহ্বিকের ঘরের জানালায় তাহার জীবাম্মা আসিয়া বাবাকে অনুযো 
করেন যে, অতি গল্ীর অন্ধকারে তিনি পথ খুজিয়া পাইতেছেন না, কি করিবেন কোথায় যাইবেন £ে 
চিন্তায় কাতর হইয়। তাহার আশ্রয়ে আপিয়াছেন। বাবা তদুত্তরে বলেন, "কোনও ভয় নাই আপনা 
উপরে বে তীব্র গ্যোতিঃ একটি দেখিতেছেন তাহার অনুসরণ করিয়! চলিয়া! যান। ৫সই জো 
আপনাকে গন্থবা স্থানে লইয়া মাইবে। আপনি শিল্ঠ না হইলেও আমার ভক্ত ও মৃত্া-শব্যায় আমার আহ 
শিক্ষা করিয়াছেন। যান, মাপনাকে মাঁতৈ১।” পরদিন বাবা! আমার্দিগকে এই বিবরণটি বলেন এবং ও 


একদিন ব| ছুইদিন পরে যজ্জেখর চোঙ্গদ(রের পত্র আলে । তাছাতে তিনি লিখিয়া ছিলেন, "অমুক ? 
বাব শ্বর্গারোহণ করিয়াছেন মতাকালে আপনাকে বার বার ডাকিয়াছিলেন।” 





















যোগিরাজাধিরাজ 
, র্ 


[ড়িয়া আমিবার পর অল্পদিনমধ্যে নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য এই বদ্ধিষুঃ 
রিবার অত্যন্ত ছুরবস্থায় পতিত হৃয়। 


ডাক্তাররূপে গুফরায় স্বামীজির সুনাম অল্পদিনেই প্রতিঠিত হুয়। সেইজন্য 

রস্থান হইতেও ধনী রোগী তাহার নিকট চিকিৎসার্থ যাইতেন। এশ্রশ্রবিশুদ্ধা নন্দ 
সঙ্গে” তাহার নান! শিষ্য-কর্তৃক তাহার কৃত চিকিৎসার যেনকল বিবরণ প্রকাশিত 
ইয়াছে এবং উহ।? ছাড়া আমি নিজে যাহা শুনিয়াছি এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছি 
হাতে ইহা। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাহার ওষধসকলের অল্পাংশই ব্রিটিশ 
র্মাকোপিয়ার অন্তর্গত ছিল। সেইজন্য অসাধ্যপ্রায় ব্যাধিও তাহার ওউষধে দ্রুত ও 
নর্দোষভাবে প্রতিকত হইত । তাহার হাতে আসিয়া রোগী আপনাকে নিরাপদ 
নেকরিত। আয়ুহীন রোগী তিনি প্রায় গ্রহণ করিতেন না। এইজন্য প্রায় 
বক্ষেত্রে তাহার চিকিৎসার অসাধারণ সাফলো অক্পদিনমধ্যেই তাহার বেশ অর্থাগম 
ইতে থাকে । বিপদের বন্ধু বলিয়া! দক্ষ চিকিৎসকেরা সাধারণতঃই জনপ্রিয় হন। 
যুর্বেদে আছে-_ 

কচিদর্থ: কচিদৃধর্মঃ কচিশ্সোত্রী কচিদ্যশঃ | 

কুচিৎ কর্মাভ্যাসশ্চেতি চিকিৎস] নৈব নিক্ষলা ॥ 


চিকিৎসা (চিকিৎসকের পক্ষে ) কখনই নিম্ষল হয় না। কোনও স্থানে অর্থ, 
নও স্থানে (পরোপকার হেতু) ধর্ম, কোথাও বন্ধুলাভ, এবং কোথাও যশোলাভ 
য়) কোথাও ( অন্ত রকম প্রাপ্তি না ঘটিলে অন্ততঃ) চিকিৎসাকার্ষে অভিজ্ঞতালাভ 
| বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামীর (বা ভোলানাথ ডাক্তারের ) ধর্ম, অর্থ, বন্ধু, বশ: 
কলই স্বল্পক।লে স্থপ্রাপ্য হুইয়াছিল, একথ। বলাই বাহুল্য | গ্রামাঞ্চল বলিয়। 
গীর চিকিৎসা করিয়াও তাহার যথেষ্ট সময় থাকিত। এঁ সময়ে যোগজ্যোতিষ 
রা লোকের কোঠী ও গ্রহফলাদ্ির বিচার করিয়া দিতেন এবং গ্রহুদোষ 
বারণ জন্ত কবচাদ্দি দিতেন এবং অন্তরূপেও তাছার্দের উপকার করিতেন। 
[তেও ত্বাহার খুব অর্থাগম হইতে থাকে । তিনি দ্িবাভাগে এসকল কার্য 
রিয়া রাত্রিকালে তীত্র তৎ্পরতাসহকারে যোগচর্যায় রত থাকিতেন। এইজন্য 
ত্রিতে তিনি অন্নাহার না করিয়া! সামান্ত জলধোগ-মাত্র করিতেন। তাহার 
নের আহার্য কৃত্ষিবাসের মাতা বলিয়া পরিচিতা এক শুদ্ধ বিধবা ব্রাহ্মণীর হস্তে 
হারই (ত্রাঙ্গণীর ) গৃহে প্রস্তুত হইত। মাতাপুত্র উভয়েই স্বামীজির ষথেষ্ট 
রচর্ষ। করিয়াছিলেন রাত্রির জলযোগের ত্রব্য আমিত সাধারণতঃ বঙ্ক ঘোষ 
মক এক মম্বরার দোকান হইতে । এ দৌোকানটি তাহার বাসস্থানের নিকটেই 
ল। তাহার গুফর। জীবনের পুঙ্থানুপুঙ্খ বিবরণ এখন পাওয়া একরূপ অসম্ভব । 
হার তৎকালীন যে কতিপস্ব শিষ্যের সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহারা 
হই গুদ্রার অধিবাসী নহেন এবং সেখানে বেশীদিন থাকেনও নাই। গুক্ষরায় 
স্থিতিকালে তিনি দিনে বহুবার স্নান করিতেন। প্রাতঃন্বানের পর আবার 























৪৮ প্রশ্রীবিগুধ্ধানন্দ পরমহংস 


বেল ১০ট1 ব। ১১টায় ম্ান হইত। বৈকালে পান়খান। হইতে আমিবার পর-- 
(তিনি দিনে এ একবারমাত্রই পায়খানায় যাইতেন )--ম্বান করিতেন, সন্ধ্যা 
আহ্কক্রিয়ার পর জলযোগ করিয়৷ কিছুক্ষণের জন্/ শয়ন করিতেন, মহানিশা 
যোগে বসিতেন, তাহার পর রাত্রি ২টায় আবার ত্বান করিয়া পুজ। করিতেন। 
“যা নিশ। সর্বাভূতানাং তশ্যাং জাগতি সংযমী” (সকল প্রাণীর পক্ষে যে 
রাত্রিকাল সংযমী পুরুষ তখন জাগিয়া থাকেন )। রাত্রিতে তাহার নিদ্রার ব্যব 
খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল বলিয় রাত্রির আহারট1 চিরদিনই তাহার লঘু ছিল; প্‌ 
আমি যখন তাঁহাকে দেখি তখন প্রথম রাব্রিতে কিছুই আহার করিতেন না 
রাত্রির ক্রিয়াসমাপ্তির পর সাড়ে চারিটায় কিঞিৎ ফলের রস ইত্যাদি পান করিতেন 
গুফরায় অনেক মহানিশায় তিনি শ্বাশানে গিয়া ক্রিয়া করিতেন; একাকী 
যাইতেন এবং এ কার্য তিনি লোকের অগোচর রাখিতে চেষ্টা করিতেন ; কি 
বেশীদদিন তাহাতে কৃতকার্য হন নাই। ছুষ্টলোক অপদৃবুদ্ধি হইতে রাত্রি 
তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিত ) উহ] করিতে গিয়া ছুই-একজন বিপন্নও হইয়াছিল 
উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিয়াছেন, চোঙ্গদার জমিদারদিগের কর্মচারী রামলাল নগদী 
এক ভাই দুর্বুপ্ধিবশতঃ একদা রাত্রিতে স্বামীজিকে অন্ুদরণ করিতে গিয় 
কি-প্রকারে বল! যায় ন পু্ষরিণীতে পড়িয়া] গিয়াছিল ) অবশেষে স্বামীজি কর্তৃ 
তাহার গ্রাণরক্ষা হয় । এইরূপ সন্ধানী লোকেরাই ক্রমে তাহার গুপ্ত ওউ 
সাধনের প্রচারের হেতু হুইয়! দাড়ায়। 

প্রাতঃকালে ক্রিয়া! হইতে বাহির হইবার পর সাধারণতঃ রোগী বা অন্তর 
প্রসাদপ্রা্ী লোক তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়! দাড়াইত, এবং তিনিও যাহ 
ষে প্রার্থনা তাহ] যথাসম্ভব পূর্ণ করিতেন। বালকবালিকারাও ফল ও মি 
ইত্যাদির জগ্য প্রত্যহ তাঁহার কাছে আসিত। তাহাদের প্রার্থনাও অপূর্ণ থাকি 
না। গুফরার অদুরবর্তী মাহাতা গ্রামের প্রাণকষ্চ ঘোষমল্লিক এই সময়ে বাল 
ছিলেন, তাহার পিতা শোৌরীন্দ্রকঞ্চ ঘোষমল্লিক স্বামীজির শিষ্য হন। প্রা 
অনেক সময়ে গঞ্ধরায় আসিতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, *“আমর|। সকা 
বা বিকালে তাহার পিছনে পিছনে যাইতাম এবং তিনিও বলিতেন, “এই আ 
খাবি? আমরা 'খাব' বলিলেই এমন হইয়াছে যে, পার্বতী জাম গাছ হুই 
কতকগুপি কাচা ফল সহ একট] ডাল ভাঙ্গিযমা তিনি আমাদের দিতেন ; আম 
দেখিতাম সে ডালের ফলগুলি বাস্তবিক কাচা জাম নম, আন্গুরই | বাল 
বালিকার। চিরদিনই স্বামীজির অতিপ্রিয় ছিল। যাঁস্ত গ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 981 
11006 ০1311016000 ০016 01700 109 ( ছোট শিগুদিগকে আমার কাছে আনি 
দাও)। স্বাম্মীজির স্বভাব এবং কথাবার্তা এমনই মধুর ছিল যে, বাল 
বালিকারা চিরদিনই অতিসহজে তাহার প্রতি আরুষ্ট হইত। তিনিও তাহা 
সঙ্গে অনেক কৌতুক ও রঙ্গরস করিতেন। 
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শ্বীঃ ১৯০২-৩ সন হইতেই তিনি যোগজ্যোতিষ দ্বার অর্থার্জন ছাড়িয়া দেন; 
ং পূর্বেই বলিয়াছি গুফর|ত্যাগের পর (শ্বীঃ ১৯১১) বৈগ্যবৃত্তিও ত্যাগ করেন। 
১৯০২ সন বা উহ্ারই কাছাকাছি কোনও সময় হইতে গুরুরই আদেশক্রমে 
নি একটি দুইটি করিয়। শিষ্য করিতে আরম্ভ করেন। তাহার প্রথম শিষ্তেরা 
ভক্তেরাও মোদকারদদি অনতিবিশিষ্ট শ্রেণীর সরলবিশ্বাসী_-ইংরাজীতে 
দ্দিগকে বলে 80501)15110266-_-লোঁক ছিলেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী 
র হেভ.মাষ্টার ও শিক্ষকগণ, টোলের পণ্ডিত মহাশয়, এবং গ্রামস্থ আরও ছু'-দশ 
্রাহ্মণা্দি দ্রশ্রেণীর ব্যক্তিও অবশ্যই তাহার নিকট আসিতেন, এবং তামাক- 
ও গল্প-গুজব এবং সময় সময ধর্মপ্রসঙ্গও করিতেন। কেহ কেহ তাহার দ্বার! 
বস্ত্াঞ্চলে বা রুমালে এক-আধটুকু গন্ধ করাইয়া! নিতেন, রোগ হইলে ওষধ 
তন, স্ব স্ব গ্রহসকারাদ্ির ফলাফল শুনিয়া যাইতেন এবং নিজ নিজ স্বভাব 
সারে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা নিন্দা করিতেন । নিকটবর্তা অঞ্চলের ছুইটি সাধু-_খাঁকি 
1 ও রতন ক্ষেপা__মধ্যে মধ্যে আসিতেন ;১-একজন কডডে, অপর কুড়ুম্দা 
ত। ইহারা স্বামীজিকে ভোলা-ক্ষেপা বলিতেন। দ“ক্ষেপামি” বখুতঃ 
তে কোন কালেই কিছুই ছিল ন1-_-তবে প্রেয়ের পথ ছাড়িয়। শ্রেয়ের পথে 
ই জাগতিক হিসাবে ক্ষেপামি বই কি? আর স্বামীজি নিজেও স্বরচিত গানের 
ণতায়* নিজেকে “বিশে ক্ষেপা” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অনন্ত নাগের 
ফণার খবর রাখি না ) আমর! জানি এবং বোধ করি ঠিকই জানি--এইসকল 
[রাই জগৎটাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাহা মানুষের পাপের ভারে 
লে বা আরও নীচে--অবীচিনরকে পড়িয়া যাইতেছে না। 


থাকি বাব ও রতন ক্ষেপা ছাড় দ্বীর্ঘনগরের দুইটি উন্নত সাধক--জগদানন্দ 
হার শিষ্য শিবানন্বও-_স্বামীজিকে চিনিয়াছিলেন। বিষয়ী লেকের চিনিতে 
টুসময় লাগে ) যদিও সাধুর-__গুরুর-_ প্রয়োজন তাহাদ্দেরই অধিক। তবে 
রও শিষ্ের প্রয়োজন আছে। “তশ্য (ঈশ্বরস্য ) স্বান্গ্রহাভাবেহপি 
কান্গুগ্রহ এব প্রয়োজনম্‌* ( নিজের কাম্য কিছু না থাকিলেও লোককে অস্ুগ্রহ 
ই ঈশ্বরের প্রয়োজন )। এই অন্ুগ্রহের প্রয়োজনেই স্বামীজির বিভূতিগুলি 
কালের শিউলী ফুলের ন্যায় তাহার দেহ হইতে যেন অজঅ ঝরিয়] পড়িত। 
[বান লোকেরাই তাহ। কাজে লাগাইবার প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে। 

মোদকাদ্ি শ্রেণীর শিষ্যদের পরে গ্রাম্য তালুকদার (বথা, মাহাতার 
রীন্ত্রকঞ্চ ঘোষমঙ্লিক, অসিতাচরণ ঘোষমল্পিক ইত্যাদি) এবং ডাক্তার 
ীরীন্ত্রষ্ণেরই ভগিনীপতি প্রতাপনীরায়ণ সিংহ) এবং ভন্রশ্রেণীর অগ্যান্ত 
গণ ক্রমে ক্রমে শিষ্য হইতে থাকেন। প্রাচীনতম উচ্চশিক্ষিত শিষ্যগণের 
বর্ধমানের ডিছ্রীক্ট এঞ্রিনিয়ার হরিদাস পাল উল্লেখযোগ্য । আর একজন 
খযোগ্য ব্যক্তি হইতেছেন রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) ইনি কৈশোর হইতে 

৪ 
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৫ শ্রী ঝ্বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 





























স্বামীজির হাতের তৈরী বলিলেই হয়। বড় হুইয়! তিনি নেপালে এঞ্জিনিয়া? 
করিতেন। শ্বামীজি অনেক সময় ইহার ও ইহার স্ত্রীর যোগপথে অসাধা; 
উন্নতির গল্প করিতেন । দ্বামীজির প্রথম যুগের শিশ্যগণ সকলেই বিভূতিতে 
হহয়াই তাহার আশ্রয়গ্রহণ করেন। পূৃর্বোক্ত তালুকদার শৌরীন্জকষণও বিভু 
দ্বারাই আকৃষ্ট হন | খ্রীঃ ১৯০৪-৫ সনে ইহার এক ভাইঝির বিবাহের পর? 
জামাতার হাতের আংটি চুরি বায়) এট৷ বাড়ীর লোকের বড় লজ্জার কথা 
অনেক অস্সন্ধানেও যখন আংটি পাওয়] গেল না, তখন গ্রামেরই একটি সাধা 
লোক বলেন, গুঞকরার ভোলানাথ সাধুর কাছে গেলে তিনি বলিয়। দ্বিতে পারিবে 
আংটি কোথায় আছে। তখন শৌরান্দ্রষ্ণ ছুটিয়৷ গুধরায় আসেন এবং তাহা 
কিছু বলিবার পৃরেই স্বামীজি বলেন, “তুমি মাহাত। থেকে আম্ছ ? তোম 
ভাহঝির বিয়েতে আংটি হারিয়েছে? সেটা তোমার চাকর ভোলানাথ পা 
(শ্বামীজি নামটাই বলেন) নিয়েছে এবং তোমারই অমুক ঘরে অমুক স্থা 
কাগজে মোড়া আছে। চাকরটাকে কিন্তু কিছু বলো না1৮ ব্যস, আংটিও পাও 
গেল; আর অল্স কয়েকদিন পরে, পুর্বে কুলগুরু হইতে দীক্ষিত হইলে 
শোৌরীন্ত্রকঞ্ আসিয়া স্বামীজির চরণ আশ্রয় করিলেন। এইরূপেহ বিপদ সম্প! 
পরিণত হুয়। ইহারই নাম কপ] । 

ই. আই. রেলওয়ের ষ্টেশনমাষ্ট।র সম্প্রতি পরলোকগত জগদ্ীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
মতে খীঃ ১৯৯ সন পর্যন্ত স্বামীজির শিষ্যদের মগ্যে পুলিশের লোকের সংখ্য 
অধিক ছিল। রাইটার কন্ষ্টেবল হুইতে পুলিশ নুপারিণ্টেণ্ডণ্ে পর্যন্ত স 
শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীই তাহার শিশষ্তবর্গের মধ্যে ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সব 
ইন্‌স্পেক্টর (পরে হন্ম্পেক্টর ) উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীই ( বোধ করি খ্রীঃ ১৯৩-৪ সনে 
প্রথম শিষ্য হন। কুলগুরু হইতে প্রথম দীক্ষিত হইলেও ইহাকে স্বামীজি একর 
ডাকিয়৷ আনিয়াই শিষ্য করিয়াছিলেন, ইহ! পুর্বে বল! হ্ইয়াছে। হইনি কালক্র! 
উন্নতও খুবই হুইয়াছিলেন। ইহার পর ত্রেলোক্যনাথ দাস ও নিবারণ5ন্ত্র ঘে' 
( উভয়েই দারোগা ) এবং পুলিশ অফিসের কেরাণী প্রেমটাদ ঘোষ ইত্যাদি শি 
হন। উপেন্দ্রের প্রতি বদ্ধমূল ঈর্ষা! ও শক্রতাই উক্ত দারোগাদ্ধয়ের গুরুপ্রা্থ 
কারণ। হার বু চেষ্টায় উপেন্ত্রকে বিপদে ফেলিতে না পারিস] বা বিগ 
পড়িলেও অপ্রত্যাশিততাবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ যুক্ত হইতে দেখিয়া অন্টসন্ধা: 
জানিতে পারেন যে, এক অলৌকিক শক্তিখালী গুরুহ তাহাকে প্রতি পদের 
করিতেছেন। তখন তাহারাও সেহ মহাপুরুষের চরণ শরণ করেন । পুলিশে 
লোক হইলে কি হয়? ব্লাক ক্রমে চাকরী ছাড়িয়া, এমন কি সংসারও ত্য 
করিয়া, নির্জন তীর্থে সাধন-ভজনে রত হুন। 


পুলিশের লোকেরা দলে দলে স্বামীজির শিষ্ত্ব গ্রহণ করিতেছে দেখিয়। ৫ 
কেহু তাহাকে “ভাকাতে কালী” বলিয়া! পরিহাস করিত। অর্থাৎ ভাকাতে 
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এই আশায় কালীপুজ1 করে যে, ডাকাতি করিতে গিয়া! বা করিয়া তাহারা 
পড়িবে না, সেইরূপ পুলিশের লোকেরাও (এ সকল বাক্তির মতে) স্বামীজিকে 
উদ্দেখে গুরু করিতেছিল যে, যেন তাহার। ঘুষ খাইয়া ও লোকের উপর 
চার করিয়া ধরা না পড়ে। সে যাহ হউক, এ কথা গুনিয়া কাটোয়ার 
নীন্তন মুন্পেফ শ্রীযুক্ত হূর্গাকাস্ত রায় ভাবিলেন_-পুলিশের লোক কি সহজে 
[রও কাছে মাথ! নত করে? অবশ্যই এই সাধুতে কোনও অসাধারণ শক্তি 
ছ। এই ভাবিক্া তিনি স্বামীজিকে দেখিতে আসিয়া ক্রমে তাহার শিষ্যতব 
করেন। ইহারও কুলগুরু হইতে পূর্বে দীক্ষা হইয়াছিল ; দে কথা প্রসঙ্গ ক্রমে 
ই উল্লিখিত হইয়াছে । 

দুর্গাকান্ত রায় মহাশয়ের দীক্ষা! হয় গ্রীঃ ১৯৩ সনে। প্ররূপ সময়েই কলিকাত! 
কার্টের উকীল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দীক্ষা হয়। হাইকোর্টের উকীল 
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীক্ষা! হয় শ্রীঃ ১৯০৭ সনে। উখর। উচ্৮-ইংরেজি 
লয়ের প্রধান শিক্ষক রাধিকা প্রসাদ রায়চৌধুরী ও তাহার ভ্রাতা ( উত্তরকালে 
শ ইন্সপেক্টর ) দক্ষিণা প্রসাদ রায়চৌধুরীর এবং অবসরপ্রাপ্ত সবজজ হরগোবিন্দ 
পাধ্যায়ের নিজের ও তাহার তই ভ্রাতা এবং পুত্র, ভ্রাতুশ্পুত্র প্রতৃতি পরিবারস্থ 
র দীক্ষা হয় খ্রীঃ ১৯৯৮ সনে । হৃরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র 
কু মুখোপাধ্যায় (বি. এস্‌সি. ) এবং তাহার তগিনীপতির দীক্ষা তৎপূর্বেই 
ছিল। বাকুড়ার পুলিশ স্ুপারিশ্টেণ্েণ্টে শিরীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দীক্ষাও 
সর হইয়া! থাকিবে, অন্ততঃ থ্রীঃ ১৯০৯ সনে ডাক্তার (পরে রায় সাহেব) 
ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্‌. এম. এস্.-এর দক্ষার পূর্বে হইয়াছিল । কাজেই একথা 
ধশয়ে বল! যায় স্বামীজি গুক্কর] থাকিতেই এবং অপেক্ষারুত অল্পকালমধ্যেই 
র মহিমার খ্যাতি বর্ধমানের এক পল্লী-অঞ্চল ছাড়িয়া বছদূর প্রসারিত হইয়াছিল 
নানাস্থানের বছ শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
লর নাম উল্লেখ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে 
1৭ মনে হয় না। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রায় বাহাছুর গিরীন্ত্রনাথ 
পাধ্যায়ের দীক্ষার বিবরণে বেশ একটু নুতনত্ব আছে। তিনি বাকুড়ায় পুলিশ- 
ব রূপে কার্ধকরিবার কালে স্বপ্রে মন্ত্র ও দেবতার সাক্ষাৎ পান। তদবধি 
র দীক্ষাগ্রহণের জন্য আগ্রহ জন্মে। তিনি যে দেবতার দর্শন পাইয়ছিলেন, 
র একখানি মুর্তি কোনও কর্মকার দ্বারা গড়াইয়া নিজের এক বাক্পে লুকাইয়। 
নএবং নিজের স্বপ্নের কথা কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না করিয়। 
অন্বেষণ করিতে থাকেন। তাহার ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি তাহাকে স্প্রে 
প্তির কথা স্বতঃ বলিতে পারিবেন তিনিই অবশ্য তাহার বিধাতৃনিদিষ্ট গুরু । 
লমধ্যে তিনি বহু সাধুপুরুষকে দর্শন ও স্বকল্পিত নিকষে পরীক্ষা করিলেন, 
কেহই তাহার পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হইলেন না। অবশেষে স্বামীজীর সঙ্গে 


৫২. শীশ্রীবিগুদ্ধানন্দ পরমহংস 


সাক্ষাৎ হইল। তিনি দীক্ষার প্রসঙ্গ তুলিবামাত্র স্বামীজি বলিলেন, “তুমি ত ্ 
মন্ত্র পাইয়াছ।” 
গিরান্ত্র যুখো । কে বলিল? 


স্বামীজি। পাও নাইকি? এইমন্ত্রতুমি পাইয়াছ, এবং এই দেবতার এ 
মুতিও তোমার কাছে আছে। 

গিরীন্ত্র। নাই। 

স্বামীজি। আমি যর্দি তোমার বাড়ী হইতে তাহা বাহির করিতে পারি? 

গিরীন্ত্র। চলুন অমার বাড়ী, কোথায় মতি আছে দেখাইবেন। 

স্বামীজি। চল। 

তারপর তাহার বাড়ীতে আসিয়া স্বামীজি একটি বাক্‌স দেখাইয়। বলিলেশু 
এই বাকৃসটি খোল দেখি। 

গিরীন্ত্র। এর চাবিটি হারাইয় গিয়াছে। 

্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, “তবে তালাই ভাঙ্গিয়া ফেল ;* 

বল বাছল্য তাল ভাঙ্গিতে হুইল না। গিরীন্দ্র যুখোপাধ্যায় স্বামীজির পদণূ 
লইয়] দীক্ষাপ্রার্থনা করিলেন। ম্বামীজি ত্বতঃপ্রবৃত্ব হুইয়া একরূপ জোর করিয় 
অর্থাৎ গিরীল্র যুখোপাধ্যায়ের সর্তেই তাহাকে বাধ্য করিয়। কপাবিত 
করিয়াছিলেন। গুরুরুপা যে নিষ্কিয় (78951/০) কিছু নয় ইহা তাহাই প্রম 
করে না কি? উহা] যখন আসে তখন স্বতঃই আসে এবং সকল কৃত্রিম বা 
অতিক্রম করিয়াই আসে ।* 

এইরূপ কোনও সময়েই ঠিক কি হত্রে তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই স্বনাম। 
ডাক্তার মহেন্জ্রলাল সরকার গুধরাতে গিয়া শ্বামীজির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন 
বিভূতির প্রসঙ্গে স্বামীজি তাহাকে দেহের সর্বজনবিদিত কঙ্ডিয় দ্বারব্যতী 
আরও বছদ্বারের কথা বলেন; এমন কি প্রতি লোমকৃপই এক একটি দ্বার এ 
উহ] যোগীর ইচ্ছামত সঙ্কোচ-প্রসারের যোগ্য এই ফথা! বলেন। ডাক্তার সরক 
এই কথার প্রমাণ চাহছিলে স্বামীজি শরীরের নানাস্থানে অক্লেশে ক্ষটিক ঢুকা 
দিয্বা এবং নানাস্থান দিয়! পুনরাস্ব তাহ বাহির করিক়। তাঁহাকে বিদ্মিত করেন 
তত্তিন এক দীর্ঘ বন্ত্রথণ্ড দ্বতমিক্ত করিয়া মুখ দ্বারা তাহা অনাবৃত দেহ ম 
চুকাইয়া দিয় নাতি দিয়া উহ] নির্গত করিষ্ব। দেখান যে নাভিও একটি প্রশস্ত দ্বার 
ডাঃ সরকার স্বগুন্তে স্বামীজির অনাবৃত নাতি হইতে ধীরে ধীরে এ বন্ত্রধণ্ড টা 
বাছির করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, “আমাদের দেহতত্ব-বিষ্ভা যে 















গ্রায় বাছাছুর গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধা।য়কে আমি দেখি নাই ; তিনি আমার দীক্ষার পূর্বেই পর 
গর্গন করিয়াছিলেন । আমি উক্ত বিবরণটি পাইয়াছি সম্প্রতি পরলোকগত গুরভ্রাতা অবসরপ্রাণ্ পু 
ইন্সপেক্টর গিরীক্্নাথ চটোপাধ্যায় হইতে। 


যোগিরাজাধিরাজ ৫৩ 






























পুর্ণ তাহা আপনি ভাল ভাবেই দেখাইয়! দ্রিলেন।” এই বিবরণ স্বামীজির 
খবছবার গুনিয়াছি। তত্তির বঙ্গ-গৌরব বৈজ্ঞানিক জগদীপচন্ত্র বন্থও গুফরাতে 
মীজিকে দেখিতে গিয়াছিলেন এ কথাও তাহার (স্বামীজির ) মুখে শুনিয়াছি, 
ত্বাহার সঙ্গে কিরূপ আলাপাদি হইয়াছিল এবং তাঁহাকে কোনও বিভূতি 
শন কর] হুইয়াছিল কিনা তাহা শুনি নাই। শ্রীযুক্ত প্রাণরুষ্ণ ঘোষমল্লিক 
ন, যেদিন জগদীশ বনু গুফরায় বান সেদিন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
ন তিনি চৌদ্বপনের বৎসরের বালক। তাহার প্রদত্ত বিবরণে এ বিষষ়ে 
নও আলোকপাত হয় না। তিনি বলেন, জগনদীশ বন্থ সন্ধ্যাকালে গুফরাস্ 
ছেন, এ সময়ে ম্বামীজি আহক কার্ষে ব্যাপূত ছিলেন। স্বামীজির শিষ্য 
ধিক। বন্দ্যোপাধ্যায় তখন উপস্থিত ছিলেন, তিনি জগদ্বীণ বন্থকে এককুপ 
[চিত ভাবেই একট] বিন্ময়কর বিভূতি দেখান। উহার বিবরণে (বিশেষতঃ 
ণরু্চ ঘোষের তদানীন্তন বয়স স্মরণ করিলে) বিশেষ আস্থা স্থাপন কর। চলে 
। দ্বামীজির আহিককৃত্যের পরে বনস্থ মহাশয় বেশীক্ষণ তাহার সহিত আলাপ 
রবার অবমর পান নাই,কেনন1। তিনি নাঞ্ সেই দিনই রাত্রি ১*টার ট্রেনে 
লকাতায় ফিরিয়া আসেন-_ইহাও আমার প্রাণকষ্ দাদ! হইতে শ্রত। সে 
1 হউক, ই€1 ঠিক ষে, শ্বামীজি উত্তরকালে প্রতি বৎসর কয়েকমাস কলিকাতাস্ব 
সম করিলেও যে কারণেই হউক জগদীশ বন্থ আর কখনও স্বামীজির সহিত 
্ষাৎ করিতে আসেন নাই। হুইতে পারে স্বামীজির আগমন-সংবাদ তাহার 
পৌছে নাই। ইহাও সম্ভব তিনি দে সময়ে সর্বদা! নিজ গবেষণাকার্ষে 
প ব্যাপৃত থাকিতেন যে, যোগবিভূতিসম্বন্ধে কোনও কৌতুহল তাহার মনে 
হইতে পারে নাই। ডাঃ মহেন্ত্রলাল সরকারের পরে কলিকাতার ডাঃ 
শেখর কালী ও ডাঃ অক্ষয়কুমার দৃত্ত (উভয়েই এল্‌. এম্‌. এস্‌. ও হোমিওপ্যাথিক 
কত্সক) ম্বামীভির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্তের 
ইত সাক্ষাতের বিবরণ আমি গুরুত্রাতা মন্মধনাথ সেন হইতে পাইয়াছি। উহ] 
ন এবং তৎসহ আরও অনেকে শুনিয়াছেন স্বামীজির স্বমূখ হইতে। মন্থ 
নের পিতা, ডিমলার রাজকুমার, যামিনীবল্পভ সেনের সহিত ডাঃ অক্ষয়কুমার 
স্তর বিশেষ বন্ধুত ছিল। যে সময়ের কথ! হইতেছে তখনও কুমার যামিনীবল্ভ 
মীজি হইতে দীক্ষালাভ করেন নাই। একদিন তিনি এবং ডাঃ অক্ষয়কুমার 
কয়লার খনির ব্যবসায়ে লব্ষখ্যাতি উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( ড/. ০ 
16116০-র ) গৃহে স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ দিন স্বামীজি লেন্স্‌ দিয়া 
হাদ্িগকে কোনও একটা জিনিষ তৈয়ার করিয়] দেখাইতেছিলেন। এই সময়ে 
[বতঃ অবিশ্বাসী ডাঃ দৃত্ব স্বামীজি কোনও কৌশল করিতেছেন মনে করিয়া 
হার হাত ধরিয়া ফেলেন। ইহাতে স্বামীজি বিরক্ত হইয়া তাহাকে একটি চড় 
য়। বলেন, “এই দেখ হাতে কি আছে?” ইহ] বলিয়াই তিনি যে কলের আসনে 
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বসিয়াছিলেন তাহা হইতে কতকটুকু পশম ছিড়িয়া লইয়া লেন্সের সাহ 
ব্যতিরেকেই অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির বলে তৎক্ষণাৎ তাহ1 একটি অতি ম্থন্দর ও উ 
প্রবালে পরিণত করেন ।* এটিও হ্য়ত ত্বাহার হাতের একটি কৌশল এই 
সন্দেহ ডাঃ দৃত্ভবের মনে আছে বুঝিতে পারিয়।-স্বামীজি স্বীয় নাভিঘ্বার স্ফী 
বিস্ষারিত করিয়া একটি পাশ বালিসের অর্ধাংশ দেহমধ্যে ঢুকাইয়] দেন। ইহ 
ডাঃ দত্ত বোধ করি ভীত হুইস্তাই যুহাগ্রন্ত হন এবং পরে সংজ্ঞ! ফিরিয়া আসিলে 
পড়িয়া ক্ষমা ও দীক্ষ। প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহার দীক্ষালাভ হয় নাই। ত্বাম 
মন্মথ সেন-প্রতৃতিকে বলিয়(ছিলেন যে, উহার প্রার্থনার বিষয় জ্ঞানগঞ্জে লিখি 
পরে তথা] হুইতে এই মর্মে উত্তর আসে,--অক্ষয়ের পরমাধু অল্পই বাকী আ 
দীক্ষাতে এ জন্মে তাহার কোনও লাভ হইবে না। ডাঃ চন্ত্রশেখর কালীকে তি 
কোনও বিভৃতি দেখাইয়াছিলেন কিনা শুনি নাই। তবে পরিচয় যে হুইদ্া 
তাহা তিনি আমার সমক্ষে ডাঃ কালীর পুত্র ডাঃ মুধাংস্তশেখর কাল 
বলিয়াছিলেন। শিক্ষিত অথচ অল্লাধিক নাস্তিক ব্যক্তিদিগের উপকার 
স্বামীজি চিরদিনই সামান্যরূপ অন্ুরুদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের খেল কিছু 
দেখাইতেন | বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণও ইহাদের অন্তর্গত। ইহার পুস্তকে 
ংবাদপত্রে এ পব দর্শনের বিষয় প্রকাশও করিয়াছেন। তন্মধ্যে 228] 18110 
প্রণীত /৯ 588101) 11) 99016111019 গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 
খ্রীঃ ১৯১১ সনে স্বামীজি গুফর। চিরদিনের জঙ্ক ত্যাগ করিয়া! বর্ধমান আসে 
উহার কিছু পূর্ব হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে বর্ধমানে আসিয়া থাকিতেন, তখন ত 
রোগীর চিকিৎসাও করিয়াছেন । বর্ধমানে স্থাক়িভাবে আসিয়। প্রথমে তি 
রাণীগঞ্জ বাজারের নিকট একটি বাড়ীতে কতিপয় শিষ্যসহ বাম করিতে থাকে 
তৎপর রেলওয়ে &েশনের অনতিদুরে শিশ্যদিগের প্রদত্ত অর্থে একটি আ 
( “বিশুদ্কা শ্রম” ) প্রস্তত হয়। তৎপুর্বে বঙুলে একটি মন্দির ও ছোটখাট আ 
এবং পুফরিনী ইত্যাদি হইয়াছিল । একটি গুহাও হুইয়া্্ধী ) উহা এখন নষ্ট হু 
গিয়াছে। বগুলে শিবমন্দির, আশ্রম ইত্যাদি সবই স্বাঁমীজির অনিচ্ছায় তা? 
“দাদ! গুরুদেব” তৃগুরাম পরমহংসের আদেশে হইয়াছিল। মন্দিরে জ্ঞান? 
আশ্রমের “হরহুরি” বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্ধমানে “বিশুদ্ধা শ্রম” স্থাপি 
ক্ওয়ার কিয়ৎকাল পরে স্বামীজির শিষ্য ঝালদার রাজ] উদ্ধবচন্ত্র সিংহ ঝাঁলদ 
স্বব্যয়ে একটি আশ্রম নির্যাণ করিয়1 গুরুকে দান করেন। স্বামীজি সাধনাব 
কিছুদিন ঝালদার সন্নিহিত পাহাড়ে ছিলেন বলিয়। .এ দ্থানের সহিত পুর্ব হই! 
ঘাহার একট! সম্বন্ধ স্থাপিত হৃইয়াছিল। 


খ্রীঃ ১৯১১ সনে তিনি রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রতাপনারায়ণ সিং 


























*এই প্রবালটি কুঘ।র যামিনীবলভ ন্বামীক্তি হই তে চাহিয়। নেন এবং ঝলন, “এটি আমার বংশান্ু: 
গামাঘের বাড়ীতে থাকিবে।” এখন সেটি তাহার কনিষ্টপুর মন্মঘনাথের কাছে আছে। 


যোগিরাজাধিরাজ ৫৫ 


বরীন্দ্রকষ্চ ঘোষমল্লিক, কেদ্বারনাথ সিংহ প্রভৃতি কতিপম্ন শিষ্যসহু চন্দ্রনাথ ও 
মাখ্য। তীর্ঘদর্শনে যান। ১৯২৭ দনে যোগেশ বন্ধ, বিধু চট্টোপাধ্যায়, ,গোপীনাধ 
বরাজ, দক্ষিণাপ্রসাদ রাক্স চৌধুরী প্রভৃতি বহুশিষ্য সহ পুনরায় কামাধ্যা যান। 
কের কলেবর বুদ্ধির ভয়ে এ স্থলে ছুইবারেই তাহার যে সকল এ্রশখর্ষয প্রকাশিত 
যাছিল তাহার বিবরণ দিলাম না। 


খ্বাঃ ১৯১৫ জনে স্বামীজি হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ভ্রনাথ গাঙ্গুলী-প্রভৃতি কুড়ি-বাইশ জন শিষ্য সহ দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত 
নাতীর্ঘ দর্শন করেন।* ফিরিবার পথে মাছুরা, চিদন্বরম্‌, শ্রীরঙ্গম্‌ ত্রিচিনাপল্লী 
ক্ষতীর্ঘ-প্রভৃতি দর্শন করেন। পরে যখন তাঁহার কাঞ্ধীতে যমুনাবাঈ 
পালায় পেঁ ছিলেন, তখন দেখিলেন, কলে জল নাই ? ধর্মশালায় জল সরবরাহের 
গ্ঘব্যবস্থাও নাই । জল পাইবার সময় বছক্ষণ পূর্বেই অতিক্রান্ত হুইয়৷ গিয্াছে। 
শীজি তখন বিভূতিবলে এক ঘণ্টার জন্য কলে প্রচুর পরিমাণে জল আনয়ন 
রয়াছিলেন। ধর্মশালার ব্যক্তিগণকর্তৃক এই সংবাদ শহরে প্রচারিত হুইলে স্থানীয় 
নরনারী তাহাকে দর্শন করিতে আসে। | 


ঘীঃ ১৯১৬ সনে তিনি ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত সবজজ 
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকিল সতীশচন্দ্র যুখোপাধ্যায়-প্রভৃতি 
য়েকজন শিষ্তনহ মধুর, বৃন্দাবন-প্রভৃতি দর্শনে যাঁন। তাহারা এ সমুদয় স্থান 
হরিদ্বার পৌঁছিলে সতীশ যুখোপাধ্যান্ের স্ত্রী (শ্রীযুক্ত উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
তা) শ্রীযুক্তা কালীদাসী দেবী পিতৃগৃহে টাইফয়েড, জরে শয্যাগত হুন এবং 
ক্তারগণ তাহার জীবণের আশ ত্যাগ করেন। কালীদির্দির অবস্থা তাহার 
পতি পিতা প্রত্যহ তারযোগে সতী মুখোপাধ্যায়কে ও স্বামীজীকে জ্ঞাপন 
সতীশ মুখোপাধ্যায়কে অবিলম্বে কলিকাতা ফিরিতে অন্থরোধ করিতে 
লেন। তিনি পত্বীর “পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেও স্বামীজি তাহাকে 
স্তাঁ করিতে নিষেধ করেন এবং তাহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করাও 
[বশ্যক--এহই কথ! বলেন। অবশেষে যখন সংবাদ গেল যে, ডাক্তারগণ 
গীকে শেষ জবাব দিয়াছেন, তখন- সতীণ মুখোপাধ্যায় অধীর হুইলে 


*্ীযুক্ত মণীল্রনাথ গাঙ্গুলী (লিচু দাদ।) আমাকে বলিয়াছেন, স্বামিজী সন্গাসিদশায় যখন গঙ্গোত্তরী 
, তখন তথা হইতে এক কমগুলুতে গঙ্গাজল আনিয়া তাহা অতি যত্বে রাখিয়৷ দিয়াছিলেন। রামেশ্বর 
বর মন্তকে সেই জল স্বয়ং দেন, এবং শিষ্তগণের হস্ত দ্বারাও কিঞ্চিং কিঞ্চিং দেওয়াইয়াছিলেন । 
ীলীর। মতস্যভো জী বলিয়] রামেশ্বরমন্দিরে বাঙালী ব্রাক্ষণদ্দিগকেও ঢুকিতে দেওয়] হইত না। এ কথা 
য়] মণীন্দ্রদাদ। স্বামীবিকে উহ! বলিলে তিনি বলেন, "দেখ! যাক্‌, কি হয়। ভিতরে যাইতেন। দেয় ত 
ইর ভইতেই দর্শন করিব |” কিন্তু ম্বামীজি যখন গরদের কষায় বসন পরিয়া ও অতান্ত গ্রীষ্মের জন্য 
রীয় মাথায় বাধিয়] কমগ্ুলুহস্তে রামেস্বরমন্দিরের দিকে শিষাগণসহ অগ্রসর হহলেন, তখন কেহ আপত্তি 
রিল না, দ্বারপথের চন্দনকাষ্ঠের অর্গল নীরবে সরাইয়া দেওয়। হইল। স্বামীজি সশিষা ভিতরে গিয় 
জল দ্বার] শিবের ম্লানাদি কার্য সাধন করেন। 
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স্বা্ীজি কাশীতে বসিম্বাই (এই সময়ে তাহার! হরিদ্বার হইতে কাশী 
আসিয়াছিলেন) কালী দেবীর ব্যারাম স্বয়ং টানিয়া নেন, এবং সেই মুই 
কালীদেবী কলিকাতায় জরমুক্ত হুন। ম্বামীজি বলিয়াছিলেন, কালীদ্েবীর অ 
কয়েকদিন ভোগ ছিল, সেই ভোগ সতীশ মুখোপাধ্যায়ের অধীরতার জন্য তাহ 
নিজে টানিয়। নিয়। স্বদেহে ভোগ কবিতে হুয়। ইহার ফলে তাহাকে কয়েক 
শধ্যাশ্রয় করিয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং তাহার গাত্রে টাইফয়েড. জ 
বিশ্ফোটক পর্যন্ত বহির্গত হইয়াছিল। উহার চিহ্ন তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাব 
পর্যন্ত ছিল। গুরুভক্ত সতীশ মুখোপাধ্যায় কততজ্ঞতাবশে কাশীতে হনুমান ঘা 
নিকট একটি বাটা ক্রয় করিয়৷ তাহা গুরুকে উৎসর্গ করেন। এই আশ্রমের 
“বিশ্দ্ধীনন্দ কুটীর” । এই আশ্রমেই তীঃ ১৯১৮ সনে আমি স্বামীজিকে প্রথম দ 
করি। কাশীর উক্ত মাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে পুরীতে “বিশ্ুদ্ধধাম” আশ্রম হয়, ই 
বিষয় পরে উল্লিখিত ,হইবে। তৎপর কাশীতে মালদহিয়া অঞ্চলে “বিশ্ুদ্কা 
কানন” আশ্রম শিষ্তগণের টাকায় হুয়। 


কাশীর প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বামীজির তথায় অবস্থিতিক 
তর্দীয় পত্ী_-মাতা কষ্ণভামিনী দেবী--বঙুলে দেহরক্ষা করেন। শুনিয়াছি 
ঘটনার কয়েকমাস পূর্বে স্বামীজি তাহার শিষ্য গুফরর নিকটবর্তী মাহ 
গ্রামনিবাসী ডাঃ প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও শোৌরাীন্দ্রক্ষ ঘোষ-মল্পিককে ব্‌ 
“তোমাদের মা আর বেশীর্দিন দেহে থাকিবেন না, তাহার যদ্দি কোনও আকা 
অপূর্ণ থাকে তাহা তাহার মুখে শুনিয় পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিও ।%* তদহূম 
ডাঃ প্রতাপনারায়ণ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত] হইয়া! ম।তাঠাকুরাণী বলেন, “আমার ৫ 
আকাঙ্ষ! নাই ; তবে ইচ্ছা হয় একদিন কয়েকটি কুমারীকে ভোজন করাই ।” 

প্রশ্ন । আপনার তীর্ঘদর্শনে ইচ্ছ। ছয় কি? 

উত্তর । না তার্থ ত সব আমার মধ্যেই আছে। 


মাতৃদ্দেবীর শেষরোগের কালে ডাঃ প্রতাপনারায়ণ প্রত্যহ ঘোড়ায় মাহা 
হইতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়।! এবং এষধাদ্ির ব্যবস্থা করিয়া যাইতে 
তাহার এই সেবার বিষয় শ্বামীজি কখনই বিশ্বত হন নাই। 


























স্বামীন্জ বর্ধমানে উপস্থিত হইলে বহু ব্যক্তি তাহার শ্রীচরণ আশ্রম করি 
থাকে । শ্রী: ১৯*৯-১* সনেই তিনি গুরুকর্তক পরমহুংস-পদে উন্নীত হইয়া ছিলেন 
তাহার কলিকাতাস্থ প্রথম শিষ্যগণ প্রায় খিদিরপুর অঞ্চলের লোক ছিলেন। চাক 
হইতে অবসর গ্রহণের পর রায় বাছাছুর গিরীজ্নাথ মুখোপাধ্যায় ভবানা 





পা পপ, পপ ও 


ঞ মাতাঠাকুরাণী যে দেহ রক্ষা করিবেন. ইছা। কিছুকাল পূর্বে শ্বামী্জি দগ্গিণা গ্রসাদ রায় চৌধুর 
ভাহার পত্ীকেও বলিয়াছিলেন। তাহার পত্রী মাতাঠাকুরাণীকে খুব ভক্তি করিতেন, সেইজগ্য ম্বামা 
বলেন, “দেখিতে হইলে এইবার গিয় দেখিয়। আইস। পরে আমাকে অন্ুযেগে দিও না।” 


যোগিরাজাধিরাজ €ণ 


কাসারীপাড়ায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। ১৯১৪ সনে ত্বাহারই গৃতে যোগেশচন্জ্র বন্ধু, 
প্রকাশচন্ত্র ঘোষ প্রভৃতি তাহাকে প্রথম দর্শন করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই দীক্ষা 
প্রাপ্ত হন। ইহার পরে যোগেশ বন্থুর আগ্রহে স্বামীজি প্রতিবৎসর কিছুদিন 
ভবানীপুরে ( ৭নং কু রোড ) তাহার গৃহে যাপন করিতে থাকেন। এ সময়ে 
তবানীপুর অঞ্চলের অনেকে এবং অন্ত অঞ্চলেরও কেহ কেহ তাহার চরণ আশ্রয় 
করেন। ইহার] প্রায় সকলেই শিক্ষিত, পদমর্ষাদাসম্প্ন, ও অল্পাধিক সঙ্গতিবান্‌ 
ব্যক্তি। সেইজন্ত কলিকাতায় তাহার কিছু প্রতিষ্ঠা হম, যদিও প্রতিষ্ঠা আদে। 
তাহারকাম্য ছিল না। বাঙলার নানা মহাপুরুষগণের অনুমোদিত অষ্টগ্রহর বা 
তদধিককাল- ব্যাপী ব1 অন্তরূপে বিরাট কীর্তনাদ্দি ব বিরাট রকমের দ্রিদ্রসেবার 
আয়োজন শ্বামীজির উপদেশের ব। কর্মপদ্কতির অঙ্গ ছিলন1। তিনিউল্মাদিনী 
ভক্তি বা জনসেবার নামেও সাড়ম্বর কর্মবাহুল্য কাম্য মনে করেন না| বাকৃসংযম, 
কায়মংযম, মনঃসংযম তাহাদের আচরণীয় ও উপদেশ্য ;) লোকবাসন। এমন কি 
শান্্বাসনাও বর্জনীয় । যুক্তিকোপনিধদ্‌ বলিয়াছেন, 


লোকবাসনস্বা জন্তোঃ শান্ববাসনয়াহপি চ। 
দেহবাসনয়। জ্ঞানং যথাবন্ৈব জায়তে ॥ 


এই প্রকার সংযমের বাহুল্যে যোগীদিগের প্রচার কখনও দ্রুতবেগে হয় না; 
প্রচার তাহাদের অভীপ্সিত নয় । কিন্তু লোকহিতার্থ ধাহাদের আবির্ভাব, তাহার? 
একান্তভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিবেন কি প্রকারে? কাজেই ছৈ-চৈ না থাকিলেও 
্ামীজির শিষ্যসংখ্য। ক্রমশঃ বেশ বাড়িয়া যায়। গুফরায় থাকিতেই-_তীঃ ১৯*৯- 
১০ সনে--তীাহার শিষ্যসংখ্যা প্রায় সাত শত হইয়াছিল এইরূপ কথা জ্ঞানগঞ্জ 
হইতে তাহার নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখা যায়। শেষপর্যন্ত তাহার 
শিষ্যসংখা। কত হুইয়াছিল, তাহার কোনও হিসাব পাওখা যায় না। দুই-তিন সহজ 
নিশ্চয়ই হইয়াছিল। ইহার! সকলেই গৃহী শিষ্য । তত্তিন্ন তাহার অনেক ব্রহ্মচারী 
ও সন্াসী শিষ্যও ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহাদের অনেকে এখনও আছেন। 
ইহাদ্দিগকে কদাচিৎ দেখা ধাইত। ইহাদের সংখ্যাও হাজার খানেক* হইবে 
এরূপ কথ] তাহার মুখেই শুনিয়াছি। কখন যে কি ভাবে ইহাদের দীক্ষা হয় তাহা 
তাঁহার ঘনিষ্ঠ গৃহী শিষ্তেরাও অবগত ছিলেন বলিয়া শুনি নাই। যোগেশচন্ত্র বন্ 
প্রভৃতি একবার বগুলে ইহাদের কয়েকজনকে দেখিয়াছিলেন। ত্বাহার। হঠাৎ 
আসিয়া একদিন মধ্যেই হঠাৎ চলিয়া ধান। ইহারা কেন আদিয়াছিলেন তাহা 
জিজ্ঞাস! কর। হইলে ম্বামীজি বলেন, “পরাক্ষা দিতে আসিয়া ছিল।” 

যোগেশ বস্থ। কই পরীক্ষা! হইতে ত দেখিলাম না। 

স্বামীজি। (হাসিয়া) হুইয়] গিয়াছে। 


+ডক্টর সুরেশ দেব বলেন, তাহার মনে পড়ে তিনি যেন আরও অনেক বেশী সন্ন্যাসী শিষ্যের কথ। 
থামীভির মুখে শুনিয়।ছিলেন। 


৫৮ শ্ীশ্রুবিশ্তদ্ধানন্দ পরমহংস 


যোগীদের সবই অদ্ভুত। সছৃগুরুর লোকাগ্গ্রহব্রতও অতি ছশ্চর ব্রত 
ইছার জন্ত তাহাকে কত নির্মাচিত্ত দ্বার] ব্যাপার সাধন করিতে হয় স্থুলদ্বশ 
আলোচকের তাহা বুদ্ধির অগম্য। 

সন্ন্যাসীর1 এক সময়ে তাহার নিকট অনেকে আসিতেন। আমি ইহাদ্িগবে 
দেখি নাই। আমার দীক্ষার পরে ইহাদের গমনাগমনের সংবাদও শুনি নাই, 
কাজেই ইহাদের সম্বন্ধে এই পুস্তকে বেশী কিছু বলিবার স্থযোগ হইবে না। সেই] 
জন্য প্রনঙ্গক্রমে একটি কথ| এই স্থানে বলিয়া রাখি। ব্যাপারটি গুরুত্রাতা শরৎ! 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শ্রত। শরৎ দাদ। ও তাহার পিতা (ইদানীং পরলোকগত 
কামাধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি আবগারী বিভাগে দ্বারোগগিরি করিতেন | 
স্বামীজির অতি পুরাতন শিষ্য। ইহাদের নিবাস নদীয়া! শান্তিপুরে। রাম 
বাহ্াছুর গিরীম্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীও তথায়। শরতদাদা বলিয়াছেন, 
গিরীন্দ্রদাদ1! একবার স্বামীজিকে একখানি বনুযুল্য শাল উপহার দেন। কয়েক দিন! 
পরে গিরীন্দ্রদাদার গৃছেই স্বামীজির অবস্থানকালে কোথ। হইতে কয়েকটি সম্যা সী 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ত্াছাদের বসিবার জগ্য গিরীন্দ্রদাদার 
লোকজন-কর্তৃক একটি কম্বলাসন আনীত হুইবার পূর্বেই স্বামীজি স্বীয় তক্তপোধ] 
হইতে সেই নুতন শালখানি ফেলিম্া। দেন এবং সন্াসিগণ কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না] 
করিয়! তাহা! পাতিয়া তদুপরি শুধু উপবেশনই করেন নাই, তাহাদের সেবা্ধে 
তামাক বা গাজা দেওয়া! হইলে তাহ! সেবন করিয়া লেই শালের উপরই কলিক! 
হইতে ছাই, গুল ইত্যার্দি ঢালিতে থাকেন। এই বিসদূশ আচরণে এবং উহা! 
হইতে বহুমূল্য শালখানির যে দশ! হইতেছিল তদর্শনে রায় বাহাদুরের মনে কি ভাব] 
হইয়াছিল তাহা অনুমান কর! সহজ | গুরুকে শালখানি দিয়া তাঁহার মনে বদি] 
কোনও রূপ গর্ব ব1 গৌরবের ভাব আসিয়া থাকে তবে এ ব্যাপারে তাহা চূর্ণ হইয়া 
খাকিবে। সন্্যাসীদিগের কোনও পরিচয় স্বামীজি দেন নাই। সাধারণতঃ কেহ! 
সামান্ত চট বা মাছুর ইত্যাদিতে বলিয়াও তাহাতে গাজা1-তামাকের কলিকার গু 
ঢালে না; সেইজন্ মনে হয় এটি স্বামীজি এবং তাহার জ্ঞানগঞ্জের গুরুভাই দিগের 
একটা খেলা । প্রশ্বর্যের জশাকজমক সাধুদিগের চক্ষে কত তুচ্ছ তাহ রায় 
বাহাছুরকে বুঝাইয়। দিবার বোধ করি প্রয়োজন ছিল। 

খ্রীঃ ১৯১৯ সন “লীকিক হিসাবে স্বামীজির একটি দুর্বৎদর ৷ এ বৎসর জানুয়ারী 
মাসে (বাং ২২শে পৌষ তারিখে) তাছার চিরারাধ্যা জননী রাজরাজেম্বরী দেবা 
লোকান্তরগমন করেন এবং দশদিনের অশোচ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ক্রমে তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র বিষুপদ, কন্যা বিশ্বেশ্বরী ও অতিপ্রিয় খুল্পতাতপুত্র ইন্ত্রনাথও] 
রাজরাজেশ্বরীর অন্ুগমন করেন। এত অল্পকালমধো এক বাড়ীতে এত গলি 
দুর্ঘটন। ঘটিবার কারণ-__এই সময়ে যুরোপ হইতে এ দেশের সর্বত্র যে ভীষগ 
ইন্কুয়েঙজার তরঙ্গ আদিয়। পড়িয়াছিল, তাহা বুল অঞ্চলে এক মারাত্মক রকমের 






যোগিরাজাধিরাজ ৫৯ 


ছু 

নিউমোনিম়াকে সহকারী করিয়। মহামারীর রূপ ধারণ করে এবং ফলে ঘরে ঘরে 
বছুলোক মৃত্যুর কবলে পড়িতে থাকে । হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র 
বীরেন্দ্রকষ্ণ মুখোপাধ্যায় (ধিনি বর্তমান সময়ে কাশীর বিশুপ্কানন্বকানন আশ্রমে 
কার্যকারী সেবায়েতের পদে আছেন) এই সময়ে বঙুলে ছিলেন। তিনি 
বলিয়াছেন, এ অঞ্চলে অনেক রোগীরই চিকিৎসার অবসর পাওয়। যাইতেছিল ন! ; 
এমনকি শব শ্বশানে লইয়া যাইবার লোকেরও অভাব হুইয়াছিল। ইন্দ্রনাথের 
দেহই বাড়ীর বাহিরে দাহ করা হুয়। 


স্বামীজি পরমহংসোচিত নিবিকার ভাবেই এই বিপজ্জাল গ্রহণ করিতেছিলেন। 
তিনি (কলিকাতা! হইতে ) মাতার মৃত্যুর পর গৃহে পৌছেন। অন্ত দূর্ঘটনাগুলি 
তাহার চক্ষুর সম্মুখেই ঘটিয়াছিল। হয়ত এগুলি তাহার স্থিতপ্রজ্ঞতার পরীক্ষারূপে 
আসিয়াছিল। “ছুঃঘেস্বন্ুদ্বিঘমনাঃ স্ুখেযু বিগতম্পৃহ১*__স্থিতপ্রজ্ঞের মন ছুঃখেও 
উদ্বিগ্ন হইবে না, স্ুখেও কোনও স্পৃহা! রাখিবে না। গশুনিয়াছি (বদিও স্বামীজির 
স্বযুখ হইতে নয় ) পরমহংসদশারও তিনটি স্তর স্বামীজির সম্প্রদায়ে অত্যুপগত* 9 
পরীক্ষ। দ্বিয্। এগুলি উত্তীর্ণ হুইতে হয়। সর্বোচ্চ স্তরের উধের্ব পরমপুরুষত্ব। 
পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি বদি পরীক্ষা হয় তাহা হুইলে পরীক্ষার তীষণতার প্রতি দৃষ্টি 
করিয়। বোধ করি এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, উহ তাহার সর্বোচ্চস্তরে 
উঠিবার সোপানরূপে তাহার গুরুকর্তৃক কল্পিত হইয়াছিল । দেখা যায় তিনি এই 
সময়ে স্থলদেহে বরুলে থাকিয়া কাচা-পর] ছায়ারদেহে কলিকাতা ভবানীপুরে 
যোগেশ বস্থ ও তৎ্পুত্র বতীশ বন্থুকে মুহূর্তের জন্ত দর্শন দিয়াছিলেন। শোকে 
ঈষন্মাত্র যুহ্থমান হইলেও প্রিয় শিষ্যগণের সঙ্গে এই প্রকারের লীল।খেল। করিবার 
প্রবৃত্তি তাহার হইত না। 


| খ্রীঃ ১৯*৯ সন হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে বর্ধমান শহরে আসিয়া থাকিতেন। 
কখনও কখনও বাঁকুড়া শহরে, ব। বাকুড়ার অন্তর্গত তেলিবেড়িয় গ্রামে, ধানবাদে, 
গোমোতে, কুমারডুবীতে এবং পুরুলিয়ায় ভক্তিমান্‌ শিষ্যদিগের আগ্রহে ছুই এক 
গাহ বা ছুই এক মাসও অবস্থিতি করিতেন। ঝালদায়ও মধ্যে মধ্যে গিয়। 


* মুণ্ডক উপনিষদে (৩1১1৪) পর্ষদ" বরিষ্ঠঃ* (ক্রদ্মবিংদিগের -মধ্যে শ্রেঠ) বলিয়। ব্রহ্মবিং 
ক্তিবর্গের মধ্যে ইতরবিশেষ স্বীকৃত হইয়াছে। বিছ্ভারণা মুনির মতে ব্রক্মবিংদিগের মধ্যে এই চারিটি 
শরণী শ্বীকার্য_€১) ব্রদ্ষবিৎ (২) ব্রঙ্গবিদ্বর, (৩) ব্রহ্গাবিদ্‌-বরীয়ান্‌ ও (৪) ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ। 

গবাশিষ্ঠ রামারণে সাতটি যোগতৃমি উল্লিখিত হইয়াছে যথা._-€১) শুভেচ্ছা, (২) বিচারণা, (৩) 
নুমানসা, (৪) সন্ভাপত্তি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থাভাবিনী, ও (৭) তুর্ষগা, ইহাদের মধ্যে ব্দ্যারণা 
নির মতে প্রথম তিনটি ক্রক্ষাবিগ্ভার সাধনাবস্থার অন্তরগত। চতুর্থভূমি ব্রঙ্গবিদের, পঞ্চম ব্রক্ষবিদ্বরের, 
্টব্রহ্ধবিদ্বরীয়ানের এবং সপ্তম ব্রহ্ষস্দ্বরিষ্টের । কৌতুহলী পাঠক এই ভূমিগুলির বিস্তৃততর বিবরণ 

র দুগগাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুদিত, “জীবদ্মুক্তিবিবেক” গ্রন্থে ৩২১৩৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে 
ইবেন। হ্বামীজির সম্প্রদায়ে পরমহংসগণ ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ের সমস্তরের বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। 
হা হইলে সেই স্তরেই আবার তিনটি ভাগ শ্বীকার্য॥ 


রঃ শ্রশ্রবিশুপ্ধানন্দ পরমহংস 


থাকিতেন। এইরূপে এই সকল অঞ্চলে বহক্ষেত্রে তাহার শক্তিপাতের * সুযোগ 
হয়। ইহার পর কাশীতে ও পুরীতে আশ্রম হুইলে তথায়ও বৎসরে ছুই চারি মা 
কাটাইতেন। পুরীতে সাধারণতঃ ইষ্টারের (12:8515£ ) সময় যাইয়া! রথবাত্র1 পর্যন্ত 
থাকিতেন। একবার (১৯১৯ খ্রীঃ) অবিচ্ছেদে আট-নয় মাস ছিলেন। তাহার 
পুরীতে অবস্থানের হ্থযোগে বহু উড়িয়া ও উড়িষ্তা-প্রবাসী বাঙ্গালী তাহার চর 
আশ্রয় করেন। শেষোক্তশ্রেণর ব্যক্তিদ্বিগের মধ্যে পুরীর জমিদার ও অনারার 
ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে রায় সাহেব) শ্রশচন্ত্র ঘোষ ও কটকের ডিদ্রি্ট, এঞ্জিনিয়া 
কুঙ্জবিহারী ঘোষ উল্লেখযোগ্য । শ্রিশচন্ত্র ঘোষের ভায়র। ভাই ডিমলার রাজকুমা 
বামিনীবল্পত সেনের দীক্ষাও পুরীতেই হয়। উহার উভয়ে ত্রীঃ ১৯১৯ সনে পুজা 
সময়ে সন্ত্রীক দ্াক্ষিত হন। উড়িয়া শিষ্যগণের মধ্যে খ্যাতনামা কণ্টএক্টার অনয 
দাস, পুলিশ স্ুপারিণ্টেণ্টে রায় (পরে দেওয়ান ) বাহাদুর প্রীকষ্ মহাপান্র, 
কটকের সরকারী উকিল ও আইনের অধ্যাপক (পরে রায় বাহাছুর ) চিন্তামণি 
আচার্য এবং আরও কয়েকটি উকিল, ডেপুটি (পরে জিল1) ম্যাজিষ্ট্রেট বিশবেশ্বঃ 
পট্রনায়ক প্রভৃতি বু শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন এবং এখনও অনেকে আছেন। 
কাশীতেও পশ্চিমদেশীয় বহু শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি তাহার চরণ আশ্রয় করেন। 
তন্মধ্যে বিলাতফেরত ডাক্তার খোভারাম, স্প্রসিদ্ধ রাজা মাধোলালের দৌহিত্র 
গিরিধারীলাল ব্যাস, পোষ্টাল স্থপারিণ্টেণ্ডেটে মনোমোহন লাল, কাশী হি 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক জশখবনশগ্কর যাজ্িক, লক্ষৌ মেডিকেল কলেজের অধ্যাপৰ 
ডাঃ হরগোবিন্দ দয়াল, ফৈজাবাদ কলেজের অধ্যাপক শ্ব।মবাহাছুর মাথুর, মুন্সে 
দ্েবীপ্রসাদ মেহেরোত্র! প্রভৃতির নাম এই স্থানে সাধারণভাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে (মহাঁমছোপাধ্যায়) গোপীনাথ কবিরাজ, 
সতীশচন্ত্র দে প্রভৃতির নাম ইতঃপুর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। 

্বামীজির অবাঙ্গালী শিষ্যদ্দিগের মধ্যেও অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয়ের 
হ্যোগ হইয়াছিল । পশ্চিম অঞ্চলের লোকের1,বিশেবতঃ উচ্চবর্ণের শিক্ষিত 
পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, বাঙ্গালী সাধুদ্িগের প্রতি কমই আকৃষ্ট হন। স্বামীজির পশ্চিম 
শিষ্যগণ শুধু আকৃষ্ট হন নাই, শেষপর্যন্ত তাহার প্রতি তাহারা অপীম ভক্তিমাঃ 
ছিলেন এবং এখনও আছেন। 

এইরূপ বাঙ্গালী অবাঙ্গালী শত খত উচ্চ উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্তড শিষ্ু লইয়। ত্রিশ 
বৎসরের উধববকাল তাহাকে নিত্য লীল। করিতে হইয়াছে । সাধুলস্তগণের বাহ 
জীবন সাধারণতঃ বৈচিত্র্যহীনই হয়, কেন না বাহ্‌ জগৎ অপেক্ষা মনোজগতে 
তাহার] অধিক জাগরূক ও ক্রিয়াশীল থাকেন। ইহার মধ্যে স্বামীজিতে অধির 
বিশেষত্ব হইতেছে--শেষপর্যন্ত ক্লান্তিভীন কঠোর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যগণের 
















শপ শসা শপ শী শা ০ শপ শপ পস্যারস 


* তসুশালে দীক্ষার এক নাম শক্তিপাত। 


যোগিরাজাধিরাজ ৬১, 


হিত তাহার অতি বিচিত্র রকমের কৃপালীল] । বলিতে গেলে স্বীয় গুরুর 
দেশে শিষ্যগ্রহণ করিতে আরম্ত করিবার পর হুইতে তাহার বাহ জীবন 
চিত্র বিভূতি-বছল করুণাবরিষ্ঠা লীল1-পরিপাটি ব্যতীত আর কিছু নহে। 
ম্্দিগের কল্যাণের জন তিনি ছুরি দিয়! নিজের বুক চিরিয়। রক্ত দিয়াছেন, 
নমজেকে পুনঃ পুনঃ রোগের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছেন, অবশেষে স্বীয় জীবনই 
[ন করিয়াছেন। তাহাদিগকে যোগপথে আকৃষ্ট করিতে ও তাহাতে আস্থ। ও 
শ্বাস সহ নিয়োজিত রাখিতে তিনি অজন্র কত রকমের খেলাই প্রদর্শন করিতেন । 
হার শিক্ষ। ছিল লেবরেটরীর শিক্ষার মত। তিনি এমন কিছু বলিতেন ন| 
|হ প্রত্যক্ষদর্শনের যোগ্য নয় কিংবা যাহা তিনি প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিতে 
[নিচ্ছুক বা অসমর্থ ছিলেন। তাহার এই অনন্কসাধারণ শক্তিতে বিভূতি ভিন্ন 
গ্ককি নাম দেওয়া বায়? বিভূতির নামে শিহরিয়্া উঠা অসমাগ-দ্রশিতারই 
ক্ষণ। স্বামীজির জীবনকথ অবিরুতভাবে বিবৃত করিতে হইলে বিবরককে এ 
য়ে প্রচলিত সংস্কার উপেক্ষা করিয়া চলিতে হুইবে। ডাক্তার জনসন 
লয়ছেন, ৯77, ০ 152%9 (1111)85 0৮ ০1 & 0০০01. 109161% 09০৪.056 70০০0719 
11 ০00 0106 ৮/111 17096 09 09911690১19 10921311955. * (লোকে বিশ্বাস 
রিবে না এইরূপ মত শুনিয়। পুস্তক হইতে কোনও সত্য বিষয় বর্জন কর! মনের 
প্রতারই পরিচায়ক |) 


এই পুস্তকের ভূমিকারপে স্বামীজির জীবনকথার যতটুকু বিবরণ ।অত্যাবশ্যক 


ন হইয়াছে এই পরিচ্ছেদে মাত্র ততটুকুই দেওয়া হইল । এখন প্রক্রান্ত বিয়ের 
সরণ করা যা'ক! 


পাচ 


ই আশ্বিন (১৩৩৭ সাল) তারিখেই কাশী যাত্রা করা গেল। কিন্তু সশিষ্য 
মীজি যে ট্রেনে গেলেন সেটিতে নয়, ছুই নম্বরের “পূজা ম্পেশালে”। ফলে 
তে পৌঁছিতে অসভ্তব রকমের বিলম্ব এবং তজ্ন্ত অবশ্য কিছু কট ও অস্ুবিধাও 
| শ্রীরগুরুদেব & দ্দিন বহু শিষ্যহ সকালে কাশীতে পৌছিবেন বলিয়। 
তে ষখানময়ে তাহার ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্ত শ্রীযুক্ত গোপীনাথের 
ও কন্ত। পূর্ব রাত্রিতেই আশ্রমে চলিয়। গিয়াছিলেন। বলিয়া! রাখি, গোপীনাথের 
স্বাস্থ্য এই সময়ে ভাল না থাকিলেও, তিনি রন্ধনে স্থনিগুণা এবং গুরুদেবের 
ত তাহার তক্তিও অসীম, আর গুরুদ্েবও বহুবার অলৌকিক উপায়ে তাহার 
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জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এইসকল কারণে গুরুদেব বাহির হইতে কাশীতে পৌছিলে 
যথাসময়ে তাহার ভোগ প্রস্তুত করিবার ভার গোপীনাথের স্্রীই প্রায় সর্বদ। সানন্দে 
ও সোৎ্সাহে গ্রহণ করিতেন এবং সশিষ্য ও সপরিজন গুরুদেবের সেদিনের সেবার 
ব্যয়ও গোপীনাথ বহন করিতেন। এদ্দিন তাহাই হইয়াছিল, এবং আমার 
ভোজনের ব্যবস্থাও আশ্রমে হইয়াছিল। কিন্ত আমি যখন কাশীতে গোপীনাথের 
বাসায় পৌছিলাম তখন তিনি সপরিজন আশ্রমে | অবেলায় পৌছাতে সেদিন 
আশ্রমে বাইয়। প্রাদপ্রাপ্তি অদৃষ্টে ঘটে নাই। আমি কিষ়্ৎকাল বিশ্রামপুর্বক 
বেল! প্রায় তিনটায় দ্শাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিহিত কোনও একটি ঘাটে গঙ্গা্ান ও 
তৎপর শ্রীষ্টীননপূর্ণা বিশ্বেশ্বরাদি দর্শন সমাপন করিয়া] কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে বাহির 
হইয়া! পড়িলাম। 

শারদীয়। পুজার সময়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দশাশ্বমেধ ও তৎসন্গিছিত কয়েকটি 
ঘাট বিশেষ প্রকারেই উপভোগ্য হয়। এখানে ওখানে কীর্তন, কোথাও কথকত।, 
কোথাও পাঠ, কোথাও বৃদ্ধগণের (প্রায়শঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ক ) সংলাপ) জলের 
উপরে মঞ্চে বা জলের সন্নিহিত সোপানে বসিম়্। ব্রাঙ্গণা্ি বর্ণের নিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তি- 
দিগের সন্ধ্যাবন্দন, দুলে দলে হ্থবেশ পুরুষ ও সুবেশা রমণীগণের আগমন ও বিচরণ, 
গঙ্গার আরতি ও সন্নিহিত সকল দেবালয় হইতে উখিত কাসর ঘণ্টাদ্ির ঘনরোল-_ 
সবই যেন ততৎ্কালের জন্য একট! অপাধিব লোকের অস্থভব আনিয়া দেয়। 
“স্বর্গাভিত্তন্দবমনং কৃতেবোপনিবেশিতা1%_ মনে হয় যেন স্বর্গলোকের একটা টুকরা 
খসিয়া ভূতলে আপিয়া! পড়িয়াছে। আমি পুর্বে কয়েকবার এ দৃশ্য দেখিলেও 
উহ্বারই আকর্ষণে, বিশেষতঃ গোপীনাথ বিকাল পর্যন্তও বাসাম্ত না ফিরিয়। আসাতে, 
অন্য দিকে না গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটেই গেলম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে বাসায় 
ফিরিয়া আসিয়া গোগীনাথের সাক্ষাৎ পাইলাম । দীক্ষা সম্বন্ধে আলোচন! 
সেদিন বেশী কিছু হইতে পারিল না) গোপীনাথ আহক করিতে গেলেন; 
আমি ভোজনান্তে ক্লাপ্ত দেহে অনিচ্ছাসত্তবেও ঘুমাইয় পড়িলাম। 


পরদিন (১২ই আশ্বিন) সগুমী পুজা। গোপীনাথকে বলিলাম, বাবা 
বলিয়াছিলেন সপ্তমী বা নবমী পুজার দিন দীক্ষা হইতে পারিবে । কাল অত 
দেরীতে পৌছাতে অগ্য দ্ীক্ষার কথাই উঠিতে পারিল না; এখন বোধ করি 
£০০ 1916 (অসময়)। গোগীনাথ "তাহাই ঠিক' বলিলেন। আমি বলিল[ম 
নবমী পুজার দিন যাহাতে হইতে পারে সেই ব্যবস্থা কর। 


গোপীনাথ বিকালে বাবার কাছে চলুন। তাহাকে আর একবার জিজ্ঞাস" 
করিয়া পরদিন স্থির থাকিলে কাল সব জিনিষ কিনিয়। বিকালে আশ্রমে দিয় 
আসিতে হইবে । 


গোপীনাথ দীক্ষা ও সাধন!দি সন্ধে অদ্য আর বেশী কিছু বলিলেন ন 


যোগিরাজাধিরাজ ৬৩ 


ধু কহিলেন, “দীক্ষা হইয়া যাক তারপর এ বিষয়ে বলিব। এখন সব ভাসা- 
ভস। লাগিবে।৮ গোপীনাথের কথায় এইমাত্র জানিলাম দীক্ষার সময় মন্ত্র ছাড়। 
্ামীজি। একটি বস্ত দেন যাহার সহযোগে প্রত্যহ দুইবার একটি ক্রিয়া করিতে হয়। 
ক্রিয়া লোকলোচনের অগ্চরালে বদ্ধ গৃহে কর্তব্য। শোপীনাথ বলিলেন, ক্রিয়ার 
ন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর নিদিষ্ট থাকিলে এবং তাহাতে অন্য লোক বেশী যাতায়াত 
1 করিলেই ভাল হুয়। উহাতে এ গৃহে বায়ু (গোপীনাথ বোধ করি পরমাণু 
লিয়াছিলেন, কেন না বাব। এ শব্দটিই এরূপ স্থানে অধিক ব্যবহার করিতেন ) 
বশুদ্ধ থাকে । তাহাতে ক্রিয়! ভাল হয়। গোপীনাধের কথা শুনিয়া ছুঃখিতই 
ইলাম ; কেনন। আমর কলিকাতার বাসায় সে সময় আহিকের জন্য একখানি 
তন্ত্র প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা কর সম্ভব ছিল না। কিছুকাল পরে তাহা করিতে 
রিয়াছিলাম। 

বেল। তিনটায় গোপীনাথ (ছুটীর দিন হইলেও) অকম্মাৎ একটা অতি 
ফ়োজনীম্ব সরকারী কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। স্থতরাং আমাকে একাকীই 
শ্রমে বাইতে হইল । গিম্ব] স্বামীজিকে একতলার বসিবার ঘরেই পাইলাম। 
ণাম করিলাম; তিনি আপন] হুইতেই পথর্রেশের কথ। জিজ্ঞাসা করিলেন। 
কঘর লোক ; সকলে আমাদের কথা শুনিতেছে; তাই দীক্ষার কথ নিজ 
ইতে উত্থাপন করিতে একটু সঙ্কোচবোধ করিতেছিলাম, বদিও অবশ্টা উহা 
মারই কর্তব্য ছিল। বাব'জি বোধ করি আমার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন ; 
ই ছুই-চারিটি কথার পর দয়া করিয়া! নিজ হইতেই বলিলেন, দীক্ষার দিন 
বে ঠিক কর। হয়েছিল ? 


আমি। বাবা বলিয়়াছিলেন সপ্তমী বা নবমী পুজার দ্িন। কাল অসময়ে 
সিয়া পৌছাতে আজ দীক্ষা একেবারেই অসম্ভব হইয়া! পড়িল। বাবার যদি 
মুমতি হুয়, তবে পরশুর জঙ্ প্রস্তুত হইতে পারি। 
বাবা । তাই হবে। 
এই কথা বলিয়া! তিনি পার্থেই স্থিত একখানি দ্দিন-পর্ভিকা হাতে তুলিয়। 
যা দিনটা একবার দেখিলেন। আমি তখনও জানি না যে, প্রত্যুষে 
কষা দেওয়াই তাহার নিয়ম; তাই জিজ্ঞাস করিলাম, “দীক্ষার সময় কতক্ষণ 
ছে ?” 

বাবা । সমস্ত দিনই সময় আছে। 
















পু 


আমি । যে সমস্ত জিনিস আবশ্যক হবে তাহ! গোপীনাথ জানে ত? 
বাবা । ই, সেসবজানে। সেই সবঠিক করিয়া দ্িবে। 
আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, “বাবা, শুধু মন্ত্র দিলে হবে না, যাতে আমার 
ছু হয় তাও করে দিতে হবে।” 
বাবা। কর্ষ কর; কর্ম করলেই সবহবে। 
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এমন সময় গোপীনাথ আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, বাবা পরশু দিন 
স্থির করিয়া দিয়াছেন । ূ 

গোপীনাথকে আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম আমার স্ত্রীও দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক, 
কিন্ত সংসারে অস্থ স্ত্রীলোক ন1 থাকায় তার পক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে 
কলিকাতাম্ম রাখিয়া! কাশীতে আস অসম্ভব । বাবাকে গোপীনাথ সে কথা 
বলাতে বাবা বলিলেন, “তার দীক্ষা পরে হুইবে ; কাশীতে ন। আসিতে পারিলে 
কলিকাতায়ও হইতে পারিবে ।” আমি আনন্দিত হইলাম। 

বাবা বলিলেন, “কাল পরশু ছুইদ্িনই এখানে প্রসাদ পাবে ।” 

আমি। যে আজ্ঞা । 

বাবা গোপীনাথকেও এ কথ! বলিলেন। গোপীনাথের সপরিজন নিমন্ত্রণ। 

বাবা আমাকে বলিলেন, “কাল কুমারশ-ভোজন হবে। ওটা এখানে প্রায়ই 
হয়। কাল একটু সকাল সকাল এন, দেখতে পাবে ।” 

আমি। কণ্টাম কুমারী-ভোজন হবে? 


বাবা । এই সাড়ে আটটা নটায়। আজও হয়েছে, কাল পরগুও হবে। 
ধরব কাপড় দেখছ ওসবকাল কুমারীদের দেওয়া হবে। (আমর। যে ঘরে 
বসিয়াছিলাম তাহারই এক প্রান্তে স্তূপাকারে অনেকগুলি লালরঙ্গের শাড়ী ছিল।) 

স্বামীজি উঠিয়া গেলেন। শিষ্েরা নিজেদের মধ্যে নান! আলোচন! করিতে 
লাগিলেন। কতক আমার কাণে আপিল, বেশীর ভাগই আসিল না। একটি 
ভদ্রলোককে গোপীনাথ বলিলেন, “আপনার সে হীরাখানি আছে ত % 

তিনি বলিলেন, “হা, আছে।” আমাকে দেখাইবার জন্য গোপীনাথের আগ্রহ 
বুবিয়! তিনি তাহাকে বলিলেন, “আপনি আর অক্ষয় বাবু আম্থন।” 

আমর! তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পার্থের একটি প্রকোষ্ঠে গেলাম | তিনি তাহার 
একটি জামার পকেট হইতে একটি হারা-বসান অঙ্গুরীম্নক বাহির করিয়া 
দেখাইলেন। আমি হাতে নিয়। তাহা! দেখিলাম । হীরকসন্বন্ধে আমার কোনও 
জ্ঞান নাই, তবে পাথরটি বেশ বড় দেখিলাম এবং তাহাতে কোনও খুঁৎ দেখিতে 
পাইলাম না-_-এই পর্যন্ত। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “হীরাটি প্রস্তুত হইতে আপনি দেঁখিয়াছিলেন €” 

তিনি । দ্েধিয়াছিলাম বই কি! পুরীতে বাবার সঙ্গে আমরা কয়েকজন 
বেড়াইতেছিলাম। এ সময়ে সযুদ্রতীরে একখানি রঙ্গীন রকমের পাথর দেখা 
বায়। বাব] উহ1 হাতে তুলিয়া! লইয়। বলিলেন, এটি দিপা একখানি হীরা তৈরী 
কর] যায় । কে চাও? ৭৫২৬ টাক] দিতে হইবে । আমি বপিলাম, আচ্ছা, আমি 
দ্নিব। বাবা পাথরখানি ছুইটি আঙ্গুলের মধ্যে ধরিয়া এইভাবে (ডাহিনে বামে) 
হাত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং মিনিটখানেক পরে বলিলেন, “দেখ পাথরটি 
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বশ নরম হয়ে গিয়েছে” আমি হাতে নিয়া দেখিলাম, সত্যই পাথর(টি বেশ নরম 
হইয়াছে। তারপর বাবা আবার সেটি হাতে নিয়া পূর্বের মত হাত নাড়িতে 
গিলেন। আবার ঘিনিটখানেক পরে বলিলেন, “দেখ কেমন স্ম্রাণ হয়েছে ।” 
কলে গু'কিয়৷ দেখিলাম, সত্যই খুব স্ুত্রাণ। আরও কিছুক্ষণ হাত চালাইবার 
রপাথরটি সাদ হুইপ, তাহাও দেখ।ইলেন। আরও চালনার পর সুন্দর [৪০৩ 
পল) কাটা হীর। হুইয়! গেল। বাব! সেটি আমাকে দিলে আমি বলিলাম, “এটি 
মি আংটিতে বসায়! হাতে পরিব।” বাবা বলিলেন, “আর একটু আগে 
লিলে একেবারে আংটিতে বসানই পাইতে পারিতে 1৮ 

ভদ্রলোক আরও বলিলেন, “এ আংটি আমি সর্বদ। হাতে পরি না; আহ্িক 
রার সময় পরি। বেশী লোককে এটা দেখিতেও দেই ন11” 

উপস্থিত একজন বলিলেন, “হীরাখানি বহুমুল্৮। আর একজন বলিলেন, “ওট! 
মূল্য বস্ত। হীরারূপে ওর যুল্য যাচাই চলে না”) কথাটাতে আমার মনও 
য় দিল। 

ইতঃপূর্বে এ দিনই বিজয়দ।দ্ার নিকট শুনিয়াছিলাম, বাবা বিলাসীপাড়ার 
আমাম ) রাজ! ন্ৃপেন্্রনারাম্্ণ চৌধুরীর একান্ত আগ্রহে তাহারই যুঠের ভিতর 
কখানি সাদ্| রুমালকে কেবল দৃষ্টি দ্বারা মধ্যে সিংহবাহিনীর মুতি সহ চারি 
[ণে নান! পুশ্পের চিত্রযুক্ত রুমালে পরিণত করিয়াছিলেন। গোগীনাথ 
পিগ়াছিলেন, “আঞ্কাল বাবা এর সকল অলৌকিক কার্য করিতে হইলে পূর্বে 
লেন, কুমারী-ভোজন যদি করাও তবেই ও-সব করিব |” 

আমি। কুমারী-ভোজন কেন? 

গোপীনাথ। এসব কাঁজ করিবার জন্য বাবার এখন পূর্ববৎ অনুমতি নাই। 
য্দ্বের প্রত্যয় উৎপাদনের জঙ্ত সময় সময় করা যায়। তার জন্য দণ্ড এ কুমারী- 
জন । 

আমি। একটি কুমারী-ভোজন করাইলেই চলে? 

গোপীনাথ। না, একটিতে কিছুই হয় না। খুব কমপক্ষে বার জন। সাধারণতঃ 
*1১০০।২০০ এরূপ ভোজন করাইতে বলেন। 
আমি। কুমারী-ভোজনে কত লাগে? 
গোপী। কুমারী প্রতি সাধারণতঃ এক টাকা। বদি সবস্ত্র ভোজনের কথ৷ 
লন তাহ1 হইলে তদনুরূপ বেশী লাগে। 
এই কথাগুলি পুরে শুনিয্বাছিলাম বলিয়া! আমি পুর্বকথিত ভত্রলোককে জিজ্ঞাস! 
রলাম, “আপনার সাড়ে সাত শত টাক দিয়া বোধ করি কুমারী-ভোজন 
য়াছিল ?% 
তিনি। ন|, ও টাকাটা সবই সেখানে ( অঙ্থমানে বুঝিলাম, আবার গুরুদ্থানে ) 
[ইয়া দেওয়1 হয়। 

€ 
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আমি ভাবিলাম, হয়ত পেখানে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় বাবা স্বয়ং বাচি্ 
হীর] গ্রস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 


আশ্রম হইতে ফিরিবার পথে গোপীনংথকে জিজ্ঞাস করিয় জানিয়াছিলাং 
উক্ত ভদ্রলেকটি কটকের ডিগ্রি এঞ্জিনিয়ার ; নাম-কুঞ্তবিহারী ঘে 
বি. এ. বি. ই.। 

পরদিন মহাষ্মী। গঙ্গান্সন ও অবপূর্ণাবিশ্বেশ্বর-দর্শনে আমার একটু বিল 
হইয়া গেল। এ দিন এ দুঠ দেব-মন্দিরে দর্শনার্থীর খুব ভিড় কয়। আম 
আশ্রমে পৌঁছিতে বেল৷ দশটা হুইয়া গেল। গোপীনাথ ও তাহার পরিবার 
সকলে তৎপুর্বেই আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমি আসিয়। দেখিলাম কুমার 
নূতন পাওয়! রঙীন শাড়ী পরিয়া ভোজনে বসিয়াছেন এবং ভোজনও প্রায় 0 
হইয়া] আসিয়ছে। প্রণস্ত ও মুপ্দীর্ঘ বারান্দা কুমারীতে ভর্তি । কুমারীর। 
সারিতে বপিয়াছিলেন। অন্তত্র কয়েকজন সধব] ও বিধবা ভ্রীলোকও খাইতেছে, 
অন্ধ এক গৃহে কয়েকজন ব্রাহ্মণকুমার ভোজনে বসিয়াছেন। উঠানের একদি 
বছ ভিখারী ভোজনের প্রত্যাশায় বসিয়া বা গ্াড়াইয়া আছে, ইহাদের ম! 
অনাহ্‌ত কয়েকজন ত্রাঙ্গণও আছেন। সধবা, বিধব1 এবং কুমারগণ এবং কুমাঃ 
দেঁরও অধিকভাগ অনাহ্ত। শুনিলাম এ দিন মোট ১২১টি কুমারী তো 
করিলেন; তাহাদের মধ্যে যাহার কাপড় পরিতে পারেন তাহার] সক 
কাপড়ও পাইয়াছেন। অর্থাৎ অতিশিশু কুমারীগণ কাপড় পান নাই। দক্ষিণা 
প্রতি কুমারীর একটি রূপার পিকি। সধবা ও বিধবাদ্দিগকে জনপ্রতি এক আ 
কুমারগণকে দুই পয়স। করিয়া দেওয়া! হইল। 




















কুমারীমাতাদের ভোজনের সময় বাবাজী স্বয়ং উঠানে দীড়াইয়। পরি 
করিতেছিলেন। পরিবেষণ কার্য বেশ নুশৃঙ্খল ও কর্মীদিগের আত্তরিকতায় সমু 
বোধ হুইয়াছিল। তত্বাবধানাদদি-ব্যাপারে একটি ভদ্রলোকের কর্মতৎপ 
বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাকে “রায় সাহেব" বি 
সঙ্বোধিত হইতে গুনিলাম। গালভর।1 দাড়ি, পরণে তসরের ধুতি, গায়ে গর 
ফতুমা, চোখে যুখে দায়িত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতার ছাপ। গোপীনাথকে প্রশ্ন ক 
জানিলাম, উহার নাম রায় সাহ্বে ননীলাল মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গাল! সরকারের 
ভিপোর ম্যানেজার | অক্পক্ষণ পরেই রায় সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হইলে দেখি 
তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক, এবং কৃতকর্মাও বটেন। বলিলেন, বন্ত্রগুলি ৫ 
বঙ্গলক্ী মিল হইতে ফরমাস দ্দিয়! এবং ছোপাইয়। (রঞ্জিত করিয়। ) আনিয়া 
কুমারীমাতার। প্রত্যেকে এক একখানি ভাল সতরঞ্চির আসনে বসিয়া 
করিতেছিলেন। রায় সাহেব বলিলেন এগুলিও তিনি পূর্বে কোনও সময়ে 
অর্ডার দিয়। তৈয়ার করাইয়াছেন। 


যোগিরাজাধিরাজ ৬৭ 


গোপীনাথ আমাকে বলেন, রায় সাহেবের বেতন মোট না! হইলেও তিনি দেন 
ণ। আশ্রমের বড় লোহার ফটক উহারই ব্যয়ে হইয়াছে । সতরঞ্চির 
সনগুপি ও আশ্রমের বড় বড় পাপোষগুলিও উহ্বারই প্রদ্দত্ত। আশ্রমের অনেক 
[জেই তিনি অগ্রসর হন এবং তৎপরতার সহিত সম্পাদন করেন। কলিকাতা 
তে আসিয়। ইনি আশ্রমেই আছেন এবং দীক্ষাথশদের স্ুবিধার্থ কয়েকটি তামার 
গদ্দগড প্রস্তুত করাইয়! মানিয়াছেন। গোপীনাথ বলিলেন, “ইহাতে আপনার 
বিধ। হইয়াছে, নচেৎ কাঠ দিয়] প্রস্তত করাইতে হইত । ব্যবহারের পক্ষে রাস 
হেবের আনীত দৃপ্তগুলিই ভাল, কেন না উহ ইচ্ছামত ছোট বড় করা যায়। 
হাতে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে উহা ছোট একটা বাঝেও পুরিয়। 
ওয়া যায় ।* 

যোগদণ্ড কি বস্ত ও তাছার কিব্যব্ার তাহা! তখনও আমি জানি না। 
[পীনাথকে জিজ্ঞাস। করায় বলিলেন, “উহা! বাবার মুখে শুনিবেন।” 

সন্ধিপুজ] হইল। দেবতা দর্শন করিলাম; অইধাতুর দুর্গামুতি। পৌরোহিত্য 
রতেছিলেন কলিকাতার পূর্বদৃই বৈদিক হরমোহুন ভট্টাচার্য । মন্দির মধ্যে 
্ধাক্কতি একট বেদীর এক কোণে র্গাযূতি। অপর কোণে গোপাল। গোপাল 
[তেই আশ্রমে জঙ্গাষ্টমীত্ব উৎসব হুয়। পাঠকের ম্মরণ থাকিতে পারে, এ 
সব উপলক্ষে স্বামীজি কাশী আসিয়াছিলেন; এখানকার গ্রীম্ম সহ না হওমায় 
মবের দুই-চারিদিন পরেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। 




























বেদীর মধ্যভাগে ছোট-বড় কুড়ি-বাইশটি বাণলিঙ্গ স্থাপিত আছেন দেখিলাম 
ীর গায়ে স্থাপর্িতাদ্দের নাম লিখিত আছে। মধ্যস্থলের লিঙগটি অপেক্ষাকৃত 
; এটি স্বামীজির স্থাপিত। তাহার পিতৃনামানুলারে উহার নাম দেওয়া 
[ছে অখিলেশ্বর । গোপীনাথ-কর্তৃক স্থাপিত শিবের নাম তাহার মাতৃনামান্গদারে 
দশ্বর। ্ররূপ প্রত্যেকটি লিঙ্গের এক একটি নাম আছে, এবং সেই নাম 
খপূর্বক প্রত্যহ পৃজ। হয়। 


গোপীনাথের সঙ্গে দেবতার ্ানজল (চরণাম্বত ) এবং কুমারীমাতাদের 
ধৎ পাত্রাবশেষ পাইয়া হলঘরে আসিমা স্বামীজির চরণপ্রান্তে বদিলাম। 
ক্ষণ তাহার ভোগ হইয়া! গিয়াছে । এই সময়ে (যতদূর মনে পড়ে) বেল 
য় তাহার ভোগ হইত এবং সন্ধ্যাহিকের গ্তায় ইহাতেও ঈষন্মাত্র বিলম্ব হইতে 
রত ন।' কুমারী-তোজন হইলে কোনও একটি কুমারীর পাত হুইতে কিঞ্চিৎ 
[দ তুলিয়। শ্বামীজির তোজনকালে দেওয়া হইত। কুমারীসেবাট তাহার 
ট1 আচার-মাত্র ছিল ন1। তাহার চক্ষে কুমারী জগদস্বারই প্রতীক । অনেকদিন 
একদ। কথাগ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, “স্বয়ং জগদঘা ভিন্ন জগতে 
র কুমারী কে আছে রে বাপু?” অর্থাৎ নিঃসঙ্গ আদি শক্তিই প্রকৃত 


ঙ্৮ প্রশ্লবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


কুমারী । কুমারীসেবার প্রসঙ্গ পাঠক পরে আরও শুনিবেন। বাবাজীর কা 
কুমারীদের সাত খুন মাপ ছিল? তাহারা আশ্রমের ফুলগাছের ফুল, লেবুগা 
লেবু, আতাগাছের$ কাচা আত নির্ভয়ে এবং যথেচ্ছ ছি'ড়িতেন। শিষ্যদি 
কুমারী কন্ঠারাই অবশ্য এইসব করিতে বেশী সাহস পাইতেন; তবে বাপ-ম 
দ্বেখিলে অবশ্ঠই তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন। শ্বামীজির কাছে কুমারীর1 অ 
আবদ্বারও করিতেন এবং তিনিও অনবরত কাহারও বাহুতে, কাহারও কা 
কাহারও শিশিতে, কাহারও হাতের গন্ধহীন ফুলে অঙ্গুলিম্পর্শমাত্র ঘার] গন্ধ দি 


এই সময়ে পুরোহিত হরমোহ্‌ন ভট্টাচার্য আসিয়া! দশ-বারটি টাক] স্বামী 
তত্তপোষের উপর রাখিক্া বলিলেন, এদিন দেবীর প্রণামীরূপে &ঁ টাকা 
পাওয়। গিয়াছে। 
বাবা বলিলেন-__বিগ্রহের প্রণামী তোমারই প্রাপ্য। 
ভট্টাচার্য । দেবী আপনার । প্রণার্ী আমার কি করিয়। হইবে ? 
ভট্টাচার্য টাকাগুলি নিলেন না । তাহার নির্লোভত। প্রশংসনীয় মনে হ 
ভট্টাচার্যকে £আশ্রমে অনেকে “বৈদ্বিকদ।৮ বলেন, শুনিলাম 5 যদিও বোধ 
তিনিই একমাত্র বৈদিক জ্রাঙ্গণ শিষ্য ছিলেন না। অতঃপর সংক্ষেপের জন্ত 
পুস্তকে এ ভাবেই তাহার উল্লেখ করা যাইবে। পরে দেখিয়াছি, পুজা, 
চণ্ডীপাঠ ইত্যার্দি কার্ষে বৈদিকদী'র দক্ষতা অসাধারণ। বংশের ধারান্ু 
গুরুত! ব্যবসায়ও ইহার ছিল। ম্বামীজি ইহাকে এবং গুরুতা-ব্যবসায্মী অ 
অনেককে কৌলিক প্রথামুসারে দীক্ষা দিবার অহ্ুমতি দিয়াছিলেন। 
স্বামীজির পদপ্রান্তে বিলাসীপাড়ার রাজ! নৃপেন্জরনারাম়ণ চৌধুরীকে দেখিলা 
বয়সে যুবক, সুরূপ ও স্থবেশ। 
যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রতুত্বমবিবেকতা | 
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুইয়ম॥ 


সেইজছা ইহার ধর্ষবিষয়ে অন্থর[গ দেখিয়। ও শুনিয়া আমার খুব ভালই 
হইম্বাছিল। ইনি পূর্ববৎসর বহুব)য়ে বন শিষ্যসহ শ্রগ্রগুরুদেবকে স্পেশাল ( 
কলিকাত। হইতে বিলাসীপাড়। নিক) সম্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিম 
প্রত্যেক গুরুভ্রাত। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে* গিয়াছিলেন। রেলওয়ে রেশন হ 
হাতী-ঘোড়ার শে/ভাধাব্রা করিয়৷ গুরুকে গৃহে নেওয়] হইয়ছিল। অতিথি! 
সেবার ব্যবস্থার মধ্যে ছিল প্রত্যেকের জন্ক নুতন তক্তপোষ, নৃতন শধ্যা, 
মশারি ইত্যাদি এবং প্রত্যহ ৮*।৮৫ প্রকারের ব্যঞ্জনষোগে ভোজন। দীক্ষার 
কয়েক বৎসর ইহাকে পুজার সময় কাশীতে ও অন্য সময়ে কলিকাতায় গুরু 











* বর্তমানে এই দ্বিতীয় শ্রেণী অবলুণ্ত। 


যোগিরাজাধিরাজ ৬৯ 


বস্থান কালে প্রত্যহ তাহার চরণপ্রাত্তে উপনীত দেখা যাইত এবং সাধারণতঃ 
চারই মোটরগাড়ীতে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। 

বেল প্রায় ১টায় প্রসাদ পাইলাম । বছ শিষ্য প্রপাদ পাইতে বসিয়াছিলেন ১ 
ক কাশীবাপী, বাকী সব বাহির হইতে আগত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বড় 
ন্বার পৃর্বদিকের পংক্তি ব্রাহ্মণ শিষ্যদের ও পশ্চিমর্দিকের পংক্তি অপর শিষ্যদের 
বার জন্য নিদিষ্ট ছিল। বরাবর তাহাই নিয়ম । শিষ্যেরা খুব আনন্দ করিয়া 
লেন। আমি নৃতন লোক, প্রায় সকলেরই অপরিচিত। ইহাদের আনন্দে 
থা যোগ দেওয়৷ আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রসাদ পাইতে পাইতে ইহাদের 
নন্দ ও কথাবার্তায় পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাব দেখিয়া খুব প্রীতিলাভ 
লাম। আর দেখিলাম হোট-বড় সকলেই সকলের “দাদা”। আমার এ 
জ্ঞতাটিও নৃতন। 

ভোজনান্তে সকলে গু$দেবের কাছে আসিয়া তাহার হাত হইতে পান প্রপণাদ 
ল[চির গুড়া লইলেন$ কেহ কেহ জরদাও পাইলেন। স্বামীজির পার্খেই 
টা বড় কোটায় সাজ ও ছেঁচ পান থাকে, আর কতকগুলি কোৌটায় থাকে 
চির গুড়া, জরদ।, পানমশল ইত্যাদি। স্বামীজি মধ্যে মধ্যে ছেচা পানের 
একটি গুলি নিজ মুখে ফেলিয়া দেন। শিস্তের| বৃদ্ধ হইলে ছে) পান প্রসাদ 
, অন্ত সকলে এবং বাহিরের আগন্তক কেহ আমদিলেও সাজ! পান এবং জরদ। 
লাচির গুড়া প্রনাদ্দ পান । এই নিয়ম বরাবর ছিল। 

স্বামীজি কোনও কালেই-- প্রায় ২২ বৎ্নর পাহাড়ে-জঙ্গলে কাটাইলেও-__ 
ক সেবন করেন নাই। তবে গুফপায় ও বর্ধমানে থাকিতে তামাক খুব 
তেন-এমন কি দিনে ২০/২১ ছিলিম। বর্ধমানে মুন্সেফ, পরে সবজজ, 
ভ্রনাথ ঘোষ গন্া-প্রতৃতি স্থান হইতে আনীত তামাক ২২টি কলিকাতে হবহৃন্তে 
ঘা তাহার উপর টীকা দ্দিয়। একটি কাঠের ফ্রেম রাখিয়৷ দিতেন। এ 
কাগুলির একটির পর একটিতে আগুন দেওয়া] হইত। এভাবে সন্ধা পর্যন্ত 
| পরে বর্ধধানে থাকিতেই স্বামীজি একদিন হঠাৎ বলিলেন, “পেখান 
নগঞ্জ )হইতে আমার তামাক খাওয়া বন্ধ করিয়া দিল গো”। সেই মুহূর্ত 
জীবনের শেষ দিন পর্ষগ্ত আর এক ছিলিম তামাকও সেবন করেন নাই। 
শু দৈনিক বহুবার ঘ্ানও এ কারণে একদিন হঠাৎ চিরতরে বন্ধ করেন । 
কসেবন ও শান বন্ধের জগ্ক কোনও দিন তাহাকে ঘুণাক্ষরেও আপশোষ 
তব জন্থবিধা হইতেছে এরূপ বলিতে গুন। যাক নাই। তাহার আহার্য 
সম্পূর্ণকূপে ঝাল-বজিত এবং (প্রনাদ্দ মাথায় থাকুন) পাচকের দক্ষতাগুণে 
সর্বধাদ্-বজিত। শেষ দিকে অন্নাহার অল্লই করিতেন, প্রায় সুজির রুটিই 
ছিল। তরকারীর মধ্যে উচ্ছে, পটোল, ওল, মান কচু, কাচ। পেঁপে, কাকরোল 
ছেলেঞ্চ।, পলত। ইত্যাদি দুই এক প্রকারের খাকশ্্লাধারনত: লেবান্থ লাগিত। 
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শনিবার ও মঙ্গলবারে পোড়া কিছু (বেগুন পোড়া, পেঁপে পোড়। ইত্যাদি 
খাইতেন। পূর্বে শিষ্যগৃহে মৎন্তও গ্রহণ করিতেন, আশ্রমে কখনও মৎশ্য আজি 
না। যে সময়ের কথা হইতেছে তাহার বনুপুর্বেই মৎম্তও বজিত হইয়াছিল 
শিষ্তুদ্দিগের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ ছিল না। 

সে যাহ] হউক, পানগ্রসাদ পাইয়া! ছুই-চারিজন শিষ্ঠ (বোধ করি ধূমপা; 
জন্ত ) অন্যত্র চলিয়া গেলেও, অধিকাংশ শিষ্ুই গুরুসকাশে বসিয়া! রহিলেন। সক 
সুখেই বেশ একটা তুহির ও তৃণ্ডির ছা! দেখিয়া আমার খুবই ভাল 
হুইতেছিল। শিস্তগণের পরস্পরের মধ্যে নান! প্রসঙ্গ চলিল এবং গুরুদেবও তাহা 
মধ্যে মধ্যে যোগ দ্রিলেন। আমি নূতন দীক্ষার্থী, স্থুতরাং গুরুদেবের মহিমার ক 
নিতে ্বভাবতঃ আগ্রহান্বিত। সেই জগ্তই শ্রীযুক্ত গোগীনাথের অনুরোধে 
বৃপেন্্রনারায়ণ চৌধুরী, তাঞার বিলাসীপাড়ার বাড়ীতে তাহারই হাতের 
ভিতরে একখানি সাদ স্তীর রুমাল কি প্রকারে জগঞ্ধাত্ী-মূতি সমন্থিত রেশ 
রুমালে পরিণত হুইয়াছিল তাহা বলিলেন। রুমালের চিত্র তাহারই ফরমা; 
মত হুইয়াছিল। স্বামী মুষ্রিদ্ধ হঞ্খের দিকে দৃষ্টি দ্বারাই উহ! করিয়াছিলে 
শুনিলাম। 

হৃপেন্জ চৌধুরীর কথ। শেষ হইবার পূর্বেই আর একটি শিষ্য আসিয়। গুরুদেব 
প্রণাম করিয়। পানপ্রসা্দ লইম্া! আমার পার্্েই বদিলেন। বয়স চল্লিশ-একচ] 
বৎসর হইবে; নগ্ন সুপরিপুষ্ট দেহ, পরিধানে গরদের ধুতি, মুখখানি হাসিমা 
নাষ গুনিলাম লিচু--ভাল নাম পরে শুনিয়াছি মণীজ্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায়* | ডাকনা 
আশ্রমে প্রচলিত। লিচু বাবু বলিলেন, “বাবার কথ। হচ্ছিল বুঝি? আম 
বাড়ীতেও বাবার অনেক লীল] হয়েছে।” 

তিনি বলিতে লাগিলেন-_তীহার দীক্ষার অল্পদ্দিন পরের কথা $ সন্ধা] উ 
হুইবার অল্লপরে তাহার স্ত্রী (বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর ) তেতলার ছাদের 
পার্থে আহ্িকের ঘরে বাইতেছিলেন। ছাদে অন্ত লোক ছিলনা বলিয়া 
ভুতের ভয়ে আড়ষ্্রায় হইয়া গিয়াছিলেন-- ভূতের ভয়টা তাঁহার একটু € 
মাতায়ই ছিল। সিঁড়ির মাথ। পর্যন্ত পৌছিয়া ছাদে পা বাড়াইতে পারিতেছি 
না। শরীর কাপিতেছিল। হঠাৎ তিনি দেখেন সম্মুখে বাবা । বাব বলি 
“কি মা, ভয় করছে? তয়কি? এস আমি তোমাকে পূজোর ঘরে দিয়ে আসি 
এই বলিয়া তিনি বধুটির হাত ধরিয়1ঃ তাহাকে পুজার ঘরে পৌছাইয় দি 
অন্তর্ধানকরিলেন। তদবধি তাহার ভূতের ভয় একেবারে ভাগিয়াছে। 










* ম্বামীজির রামেশ্বর সেতুবন্ধবাত্া প্রসঙ্গে ইহার নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯১৫ (হী:) 
২৬ বৎসর বয়সে ইহার দীক্ষ] হয়। দীক্ষার করেক মাস পরেই; তিনি গুরুদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাতার 
স্থাব। 
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আর একবার লিচুবাবুর স্ত্রী আৰেল দাত উঠিবার যাতনায় বড় কাতর 
ইয়াছিলেন। বাবা! তখন কলিকাতায়, ভবানীপুরে । লিচুবাবুদের বাড়ীও এ 
ল্লীতে ! বেদন! অসহা হওয়ায় লিচুবাবুর স্ত্রী শ্বামীকে বাবার নিকট পাঠাইয়া 
দ্লেন এবং বলিয়! দিলেন, “তুমি গিয়া! বাবাকে আমার কথা বল) বর্দি তিনি 
যা করিয়া ওষধ দেন তবে নিম্া আসিও।৮ তখন সকাল বেলা । লিচুবাবু 
বার কাছে আসিঙ়! প্রণাম করিলেন; বাবা বলিলেন, “কি গো, সব ভাল ত?” 
লিচু । আজ্ঞা! হা বাবা। (আসল কথাটা খোলস] করিয়া! বলিতে তাহার 
একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। ) 
বাধা । বৌম] কেমন ? 
লিচু। আজ্ঞে, বাবা, তার আকেল দাত উঠছে) বড্ড বাথ! $ দাতের গোড়া, 
গাল ইত্যাদি ফুলে উঠেছে। 
বাবা । একট! ডাক্তার ডেকে মাড়িট চিরে দাও। 
লিচুবাবু বাড়ী ফিরিয়া জ্ীকে বলিলেন, “বাবা দাতের মাড়ি চিরে দিতে 
বললেন । এ বেল ত হবে না, ও বেলা অফিস থেকে এসে বা হয় করা বাবে ।” 
অফিস হুইতে ফিরিয়। লিচুবাবু দেখেন স্ত্রী দিব্যনুত্থ। শুনিলেন, দাতের 
[তনায্ তিনি শিপু মেয়েটিকে বড় যায়ের কাছে দিয়! ঘর বন্ধ করিয়। শুইয়াছিলেন। 
সহা যন্ত্রণা । হুঠাৎ দেখেন সম্মুখে বাবা গ্লাড়াইয়! বলিতেছেন, “কি মা, বড্ড কষ্ট 
চ্ছে? আচ্ছা দেখি।” এই বলিয়া নিজের আঙ্গুল তাহার মুখের ভিতর 
কাইয়] দিয় মাড়িটা একটু ঘসিয়! দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লিচুবাবুর স্ত্রী ঘুমাইয়। 
ডিলেন। মুহূর্ত পরে জাগিয়] তিনি ভাবিলেন, বাবার হাতে ত মুখের লাল। 
[গিয়। গিয়াছে, হাত ধোয়াইতে হইবে; কিন্তু বাব! কোথায়? ঘর যেমন বন্ধ 
রিয়া তিনি শুইয়াছিলেন তেমনি ভিতর হইতেই বন্ধ আছে। 
লিচুবাবু বিবরণ গুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়! গুরুর কাছে গেলেন। 
বাবা । বৌম৷ কেমন গো? 
লিচু । বাবা, আপনি নিজে গিয়ে ভাল করে দিয়ে এসেছেন। 
বাবা । হ্র্যা গে।, বেটি বড্ড ডাকাডাকি কর্ছিল। 


উক্ত ঘটনার পূর্বে একবার বাবা লিচুবাবুর স্ত্রীকে পিত্ত বা অল্ন-শুল বেদনা 
হইতে যুক্ত করেন। ইনি তখন মাঝে মাঝেই এ বেদনায় কষ্ট পাইতেন। এ্রবার 
শচুবাবু বাবাকে গিয়। বেদনার আক্রমণের কথ] বলিলে বাবা পার্খন্থিত এক 
কর] কাগজের কতকটুকু ছি'ড়িয়৷ লইয়া! অন্ষঠ ও তর্জনীর মধ্যে কবিরাজদের 
ড়িপাকাইবার কাম্বদ্রায় পাকাইতে লাগিলেন। এ্ররূপে অল্লক্ষণমধ্যে চারিটি 
চাকতি (06151) তৈরী হৃইল, দেখিতে অবিকল ডাকারী 12019 এর মত। 
বাব। বলিলেন, এই চারিটি বড়ি চারিদিন সন্ধ্যাকালে জলের সঙ্গে গিলিয়! খাইতে 
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দিও। তাহাই কর হ্ইয়াছিল। তাহাতেই রোগের উপশম হয়_আর 
হ্য় নাই। 

সব শিষ্যই শুনিলেন, এবং স্বামীজি যে এ&ঁ ভাবে আরও কোনও কোনও শিষ্যুকে 
ওষধ দিয়াছেন এ কথাও কেহ কেহ বলিলেন। স্বামীজি সবই. শুনিতেছিলেন 
তিনি আমার দিকে তাকাইম়া! বলিলেন, “ওসব এখন ছেড়ে দিয়েছি । যোগ. 
জ্যোতিষীও আর করি ন11% 

আমি। যোগ-জ্যোতিষ কাহাকে বলে? 

ছুই একজন প্রাজ্ঞ শিষ্য আমার অজ্ঞতায় একটু হাসিলেন। 

বাবা । পে একরকমের জ্যোতিষ--যাহ দিয়া লোকের পূর্ব পুর্ব জচ্গের 
সকল বিবরণ এবং ইহ জন্মেরও ভূত্ত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব নির্ভূল ভাবে জানা 
যায়-এমন কি পিতা-মাতারও সকল বৃত্তান্ত জান] যায়। 

বিকাল হইয়াছিলস। দীক্ষার জন্ত আবশ্যক জিনিসপত্র কিনিতে হুইবে। 
তাই গোপীনাথ সহ সকাল সকাল তাহার বাসায় ফিরিলাম। এ বিষয়ে গোগীনাধ 
ও তাহার বাড়ীর লোকের। ছাড়! আমার বিশেষ সহায়তা করিলেন শ্রযুভ 
সতীপচন্ত্র দে এবং তাহার পুত্র গ্রামান স্ুরেশ। উভয়ে বাবার শিষ্ত। সুরেশ 
তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ভালয়ে 14. 9০. ডিগ্রী, পাইয়া 7. ৪০. ডিগ্রীর জন্ত 
গবেষণ। করিতেছিলেন। পিতাসুত্র উভয়েই অমায্িক। পিতার নাম গোপীনাথের 
যোগশান্ত্রের শ্রেণীতে শ্রোতৃরূপে একবার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার] বছ পুরুষ 
ধরিয়া কাশীতেই আছেন। শুনিলাম সতীশ বাবু উকিল হুইয়াও ওকালতি করেন 
নাঃ তৃসম্পত্তির আয় আছে। ছেলেটি দেখিলাম বেশ ধর্মভাবাপন্ন | বিজ্ঞানের 
ছাত্র হইর1ও ন্ুরেশ ধর্মবিশ্বার্সী, অলৌকিক বিষয়ে মৌলিক সন্দেহ হইতে যুক্তচিত্ত। 
বাল্যাবধি স্বাম্মীজির কাছে গতায়াতের ফলে এই খণটি হইয়াছে । ইহার দীক্ষা 
আমার দীক্ষার পূর্বেই হুইঃ়া গিয়াছিল। 

দীক্ষার জন্ত আবশ্তক দ্রব্যের মধ্যে একটি যোগদণ্ড, নিজের পরিধেয় পট্রবস্ত্রের 
যোড়, একটি কুখাসন, একখানি ভাপ পুরু গালিচার আসন ও তাহার উপর 
রেশমের আস্তরণ, কুমারীর জগ্তচ একখানি লালপেড়ে শাড়ী, একটি নুতন কাসার 
বাটিতে পাঁচ ছটাক ত্বৃত এবং একখানি কাসার পেকাব। শেষোকজ প্রব্যখানি 
ভুলে ক্রয় কর হয় নাই। আমার স্ত্রীর দ্রীক্ষার সময় এটির কথ প্রথমে শুনি 
এবং বাবার মুখে ইহাও গুনি যে, আমার দীক্ষার সময় তিনি নিজ হইতে একখানি 
রেকাব দিয়াছিলেন। দীক্ষার সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে কেবল রেকাবখানিই তাহা 
থাকে, আর কিছু থাকে না। সে বাকা হউক, ভাল ত্বত সংগ্রহ করিতে কিছু 
বেগ পাইতে হইয়াছিল। ফলে নন্ধ্য। উত্ভীর্ণ হইয়া যায়। জিনিসগুলি সব সন্ধ্যার 
পূর্বে গুরুদেবের নিকট দিয়া আসা উচিত ছিল। আমর1 ধখন সেগুলি নিয়া 
আশ্রমে পৌছি, তখন বাবা সন্ধ্যাহিকের পর বিশ্রাম করিতেছিলেন | সৌভাগ্য- 
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মে তখনও তাঁহার নিকট শিষ্যদের বাওয়| বন্ধ হয় নাই। গোপীনাথ উপরে 
হার নিকট চলিয়া গেলেন, পরে আমাকেও ডাকিয়া নিলেন। দেখিলাম, বাব 
কটি অনুচ্চ খট্টায় শুইয়া আছেন। কয়েকটি শিষ্য মেঝেতে কম্ঘলে বসিয়! 
[ছেন। ঘরে দীপ নাই, পার্থর প্রকোষ্ঠ হইতে আলোকের ছট। কিছু পাওয়া 
ইতেছিল এবং তাহাতেই কাজ চলিতেছিল। প্রণাম করিয়া খাটের কাছে 
ঝেতে বসিলাম। বাব বলিলেন, “ভোর সাড়ে পাঁচটায় আসিও।* পরিধানের 
[পড়ের যোড় পরদিন সঙ্গে আনিলেই চলিবে বলিয়। তাহা রাখিলেন না। 



















উপস্থিত শিষ্যেরা বাবার সঙ্গে দু'চারিটি কথা বলিলেন। স্বর বড় অন্থুচ্চ-_ 

[মার কানে কোনও কথ। আসিল না। এমন সময় বৈদিক দাদ আহক 
রিয়া! আনিয়। প্রণাম করিয়া বদিলেন। তাহাকে দেখিয়া! গোগীনাথ আমাকে 
লিলেন, গুত্র জীবনেও বাবার অনেক মহিঘ1 প্রকাশ পাইয়াছে। পুত্তকে কিছু 
চুপাওয়া যাইবে ।* 


আমি। বাবার মহিমার অন্তকি? এখন আমি একটু-কৃপা পাইলে হয়। 


বৈদ্িক। মহাশয়, বলিব কি? বাবার মাহাক্স্য বপিবার নয়। শুনিবেন? 
ভট্রাচার্ষের কথাবার্তার ধরণে একটু তশ্ময়তার ভাব আছে। বাবা সঙ্গে 
রিহাসপূর্বক ইহাকে এবং আরও ছুই-একটি ভাব প্রবণ শিষ্যকে “ফর্টি নাইনের দল* 
লতেন। “ফর্টিনাইন * (৪৯) অর্থ উনপঞ্চাশ বায়ু-যাহা! লোককে একটু 
সাধারণত্ব দেয় । এসব অবশ্ট পরে শুনিয়াছি।) সেবার মুন্পীগঞ্জে খিচুড়ি 
[ধিতেছি, দেড় শ' লোক খাইবে। থি"চুড়ি পাক হইতেছে-__কিন্ত ভুলক্রমে তখন 
হাতার যোগাড় হয় নাই বিলম্বও সয় না, খি"চুড়ি পুঁড়িয়া যায়। কি করিব? 
য় গুরু” বলিয়া! হাড়িতে হাত ঢুকাইয়। দিয়া নাড়িয়া দিলাম। একটু গরমও 
[ধ হইল ন1। বাবার মাহাত্ম্য ব্রহ্মা বিষ্ণুর মাহাক্স্ের তুল্য। 


ব্রাহ্মণ গুরুর সম্মুখে বপিয়! মিথ্যা কথা বলিতেছেন ইহা সগ্ভব বোধ হুইল না। 
থচ আমার চিত্ত স্বভাবতঃ অবিশ্বানী, তাই ভাবিলাম কিছু অতযুক্তি হয়ত আছে। 
হা হউক বলিলাম, “তুলা” কেন বলেন? জয় বিষণ বলিয়া হাত দিলে কি হইত 

জানে? দেবতায় লোকের তত জলন্ত বিশ্বাস হয় না যত গুরুতেহ্য়। 
র, শাস্্রও ত বলে গুরুতত্ব ভগবানেরই কপাতত্ব। তবু বাবা বলেন--ককপা কিছু 
,তোমর] চেষ্টা কর, চেষ্টান্ুরূপ কপা হইবে । আমার ত মনে হয়কপাই সব। 
ফ থ! কত গঙ্গাস্তবে আছে-_ 





*ঢুঃখের বিষয় হরমোহন ভট্টাচার্ধ ও আরও কতিপয় শিষ্তের লিখিত লীলা-কাহিনী আজ পর্যন্ত 
ডিত রহিয়াছে। 
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সুরধুনি যুনিকন্তে তারয়েঃ পুণ্যবস্তং 
স তরতি নিজ পুণ্যৈন্তত্র কিং তে মহত্বম্‌।* 


বাবা। ওটাকিজান? ওটা কবির কথা। 


আমি। কবির কথা ত বটেই, কিন্ত কবির প্রাণের কথ! । কাজ আমরা 
করিব বটে, কিন্তু আপনি আমাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া নিলেই কাজ 
হইবে। 


বাবা। কপা কি রকম জানিবে? তোমরা যেমন ছেলেদের ভালবাস। 
অন্ভে আক্রমণ করিতে আসিলে তখন ছেলের দোষগুণ বিচার না করিয়া! তাহাকে 
রক্ষা করনাকি? আবার নিজে শাসন কর--যেন তার। লেখাপড়া শিখে 
ভাল হয়। 


আমি। আমিও ত বাব। তাই চাই। আপনি শাসন করুন, কিন্ত আগ.লে 
থাকুন। দয়া করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করাইয়া নিন। দয়া হইতে যেন 
বঞ্চিত না হুই। 


রাত্রি হুইয়! গেল। বাবাকে প্রণাম করিয়া] বাসায় ফিরিলাম। 


পরে জানিয়াছি, বৈদিক ভ্ট্রাচার্য মহাশয্ের কধিত ফুটন্ত খি'চুড়িতে হাত দিয়া 
কিছুমাত্র উঞ্ণতাবোধ ন। হুওয়ার তুল্য ঘটন! বাবাজীর শিষ্ঠগণের মধ্যে আর$ 
ঘটিয়াছে। অধুনা পরলোকপ্রাপ্ত নেপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাবার একজন অব্তি 
পুরাতন শিষ্য ছিলেন। ইনি বর্ধমানে পুলিশ অফিসে কেরাণী ছিলেন । বর্ধমা 
আশ্রম ( বিশুদ্ধাশ্রম ) হওয়ার পূর্বে বাবা এ শহরের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে একটা 
ভাড়াটিয়া বাড়ীতে খাকিতেন। দেই সময়ে নেপাল চট্টোপাধ্যায় ও তাহার পত্ব 
তাহার বছ সেবা করিয়াছিলেন। নেপাল চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, এ সম 
একদিন “রাসেশ্বরী তৈল" পক হইতেছিল। অর্ধমণ তিল তৈল একটা কড়া 
টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল এবং বাব! তাহা! হাত দিয়! নাড়িয়া নাড়ির 
দেখিতেছিলেন পাক ঠিক হইল কিনা | উহা! দেখিয়া নেপাল বাবুর ইচ্ছা হইল 
তিনি তথ তৈলে হাত দেন । তিনি এ অভিপ্রায় বাবার নিকট প্রকাশ করি 
* অনেক পাঠকই হয়ত জানেন দরাফ খ। কৃত গঙ্গা-স্তোজ্রের এই ক্লোকটির বাকী অংশটি এই £- 
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পা পিনং মাং 
তদিহ তব মহত্বং তম্মহত্বম্‌ মহ্ত্ম্‌ ॥ 
সমস্ত গ্লেকটির অর্থ এইরূপ £-_হে নুরধুশি, হে €(জহু.) মুনির কন্তে, তুমি পুণাবান্‌কে সপ 
পার। দেতনিজের পুণ্যেই তরিয়] যায়, তাহাতে তোমার মহত্ব কি? ঘি গতিবিহইন পা 
আমাকে তরাইতে পার তবেই তোমার মহত্ব শ্বীকার্য। আর সেই মহত্বই প্রকৃত মহুত্ব। 


সমস্ত শ্লোকটি আমার বলিবার পূর্বেই বাব! তংসন্বন্ধে তাহার বক্তব্য বলেন। 
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বাবা অনুমতি দিলেন। নেপালবাবু নির্ভয়ে তৈলে হাত ডুবাইয়! দিলেন। তৈল' 
ফুটিতেছিল কিন্তু তাহার হাতে সামান্ত গরম মাত্র বোধ হইয়াছিল ।* 


] ছয় 


রাত্রি আনুমানিক নয়টায় আমর]. সকলেই বাবাকে প্রণাম করিম্বা তাহার 
বিশ্রামপ্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিলাম। শুনিলাম এ সময় হইতে রাজ্রি সাড়ে 
| এগারটা! পর্যন্ত তিনি সাধারণতঃ নিদ্রা বান। সাড়ে এগাক্সটায় মহানিশার আরম্ত 
ধর] হয়, তিনটায় শেষ । যোগের এটি নুপ্রপগ্ত সময়। মহানিশার কাজের পর 
(পুনরায় নিদ্রা নিষিদ্ধ । বাব! সচরাঁচর সাড়ে চারিটায় যোগগৃহ হইতে বাহির হন। 
৷ আমাকে সাড়ে পাচটায় যাইতে বলিয়াছিলেন। কাহারও দীক্ষা থাকিলে লাড়ে 
পাঁচটার পূর্বে তিনি যোগামন ত্যাগ করেন না বা করিতে পারেন না, এইরূপ 
শুনিয়াছিলাম! 

মনে উদ্বেগ ছিল, রাত্রিতে ঘুম তাল হইবে না। সাড়ে তিনটায় শয্যা হইতে 
উঠিয়া পড়িলাম। গোপীনাথ তৎপুর্বেই উঠিয়া আহিকে ব্যাপূত ছিলেন। আমি 
হাত-যুখ ধুইয়। স্বানার্থ গঙ্গায় গেলাম, গোপীনাথের তখনকার বাদ] হইতে গঙ্গা 


* বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ ৩য় খও। 

ঢাকাতেও একবার একটি যোগী এরূপ একট] তৈল পাক করিবার সময় নিজেও ফুটন্ত তৈল পুনঃ পুনঃ 
হাত দিয়! নাড়ির। দিয়াছিলেন এবং তাহার অনুমতি লইয়। দুই-একজন তক্তও তাহাতে হাত দিয়াছিলেন; 
এইরূপ বিবরণ আমার শ্রদ্ধাম্পদ আত্মীয় রায় সাহেব রমেশচন্দ্র সেন (বি. এ. ) মহাশয়ের মুখে 
শুনিয়াছি। এটি ১৮৯৪ সনের ঘটন|। রার সাহেব তখন ঢাক কলেজে অধায়ন করিতেছিলেন। সাধুটি 
তাহাদের মেমের নিকট এক ঠাকুর বাড়ীতে ( দেবালয়ে ) ছিলেন ; রায় মাহেব এবং আরও বহু লোক 
এ সাধুটির কাছে সর্বদা যাইতেন, তাহাদের মধ্যে কলেজের অধাঁপক, স্কুলের শিক্ষক, উকিল, হাকিম- 
গ্রভৃতি বহু শিক্ষিত বাক্তি খাকিতেন। রায় সাজ্বেব বলেন, সাধুটি ঢাকায় আসিয়। বলিয়াছিলেন, “আমি 
এখানে এক (কি দেড়) বৎসর থাকিব,” এবং সেই কাল পূর্ণ হইলে হঠাৎ তিনি চলিয়। বান। এই 
ষহাপুরুষটি সর্বভাষাবিদূ ছিলেন, এবং কোথায়, কিরূপে এত ভাষা শিখিলেন, এই কথ রায় সাঞ্েব 
একদিন কৌতুহল বশে তাহাকে ভিজ্ঞাসা করাতে তিনি রহন্ত করিয়া বলেন, "জগতে কত হাজার ভাষা 
আছে, মানুষ নিজ নিজ ভাষাতেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ঈশ্বর কিরগপে এত ভাষা বোঝেন?” 
উচ্চ গণিতশাস্ত্রের হুর়হ ০:০১1978 তাহাকে দিয়! আসিলে পরদিন তিনি তাহা সমাধান সহ ফেরত 
দিতেন। কলেজর অধাপকগণ এইভাবে বহুবার তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যোগীটির আকৃতি 
নাকি কতকটা পাহাড়ি! (তিববতি ) ধরনের ছিল। তাহার সম্বন্ধে রায় সাহেবের মুখে যাহা যাক! 
শুনিয়া তাহাতে তাহাকে জানগঞ্জের লোক,.বলিয়াই মনে হয় । ছু£খের বিষয় বাধার দেহ +ক্ষার পর 
এই বৃতবাস্ত গুনিয়াছিলাম বলিয়া! এ সম্বন্ধে তাহাকে কিছু ভিজ্ঞাস। করিবার হুযোগ হয় নাই। জ্ঞানগঞ্জের 
গরমহংলগণ যে সময় সময় ঢাকায় আসিতেন তাহার প্রমাণ আমর! পূর্বেই পাইয়াছি। বাবা ঢাক! 
ইইতেই নীমানন! পরমহংসের সঙ্গে তিব্বত ( জ্ঞানগঞ্জ ) গমন করেন। 
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পাচ-সাত মিনিটের পথমান্র ছিল। গঙ্গাত্বান সমাধা করিয়া গোপীনাথ সহ 
আশ্রমে গেলাম । কিছুক্ষণ নীচে অপেক্ষা করিতে হইল, তার পর উপরের কপাট 
খোলার শব্দ পাইয়া! গোগীনাথ উপরে গিয়া তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া আমাকে 
বলিলেন, “বাবা আপনাকে ডাকিতেছেন।” তাড়াতাড়ি পট্টবন্ছখানি পরি! ও 
চাদর গায় দিয়া উপরে গেলাম। হ্ৃৎপিণ্তটা দপ. দপ. শবে উঠিতে-পড়িতেছিল। 
উপরে গিয় দেখি আমার ভবকর্ধার এক অপূর্ব কামসদায় কাধ হইতে হাটু পর্যন্ত 
লম্বমানভাবে কাপড়খানি পরিয়! বা গায়ে বাধিয়] প্রায় কর্ণধারের মতই দাড়াইম। 
আছেন। পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং তাহার আদেশে তাছ'র পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ বিশ্রাম-কক্ষটি পার হুইয়] যোগকক্ষে প্রবেশ করিলাম। 

দীক্ষার সকল কথ! প্রকাশ কর] চলেন]। বাব পূর্বমুখ হইয়া স্বীয় আসনে 
বসিলেন $ আমি সমকোণভাবে তাহার দক্ষিণ পার্খে উত্তরযুখ হুইয়। পুর্বদিনে ক্রীত 
চেল-গালিচা-কুশোত্তর আসনে বসিলাম। আসনার্দি যথাবিধি পূর্ধেই শোধনাদি 
করিয়া রাখ হুইয়াছিল। বাবার ও আমার উভয়েরই সম্মুখে একটি বৃহৎ তাত্রকুণ্ডে 
ফুল, জল, বিধবপত্র ও কদ্লীফলের মধ্যে একটি শালগ্রাম কিংবা বাণলিঙ্গ (কোন্টি 
তাহা! ঠিক বুঝিতে পারি নাই।) পনের আন! নিমপ্নভাবে ছিলেন। আমি 
বাবার নির্দেশ অস্থসারে আচমন করিয়া সেই তাম্কুণ্ডে উদ্ত শালগ্রামের বা 
বাণলিঙ্গের উপরে দেবতাবিশেষের পুজা করিলাম। যেবীজ ও মন্ত্রে পূজা হুইল, 
পরে দেখিলাম উবাই আমার বীজ ও মন্ত্র এবংযে দেবতার পৃজ| হুইল তিনিই 
আমার ইষ্টদেবতা। পুজার মন্ত্র বাব! সমস্তই বলিয়! দিতেছিলেন, আমিও 
বাচিকভাবেই সকল মন্ত্রই (এমন কি উক্ত বীক্ত ও) উচ্চারণ করিয়া পুজা! করিয়া ছিলাম, 
কেবল গায়ত্রী মনে মনে জপ করিয়াছিলাম। শেষে ঘখন বাবা আসন ও *ক্রিয়।? 
বুধাইয়। দিয় আমাকে মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন তখনও আমি বাচিক-জপণ১ 
করিতে প্রবৃহ্ধ হইলে বাব। আমাকে উপাংশু-জপ২ করিতে উপদেশ. দিলেন। 

বাবা আমার মন্ত্রবিভাগ করিয্বা বলিলেন, “এই তোমার বীজ, এই তোমার 
দেবত।, দেবতার রূপ এইপ্রকার ।৮ আরও বলিলেন, “বীজটি খুব ভালই পাইলে । 
গত তিন জন্মে তুমি এই বীজ দিয়! এই দেবতার সাধন করিয়াছ।” কথাটিতে 
আমার স্বতাবতঃ অবিশ্বাসী মনও এইজগ্ঠ সায় দিল যে, এই দেবতাটির প্রতি 
আমার আবাল্য অন্থরাশ ছিল। আমি অনেক সময় মনে মনে এই দেবতার নাম 
জপ করিতাম এবং রূপ ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম। কখনও কখনও এই 
দেবতার সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটি দেবতাকে স্মরণ করিতাম, তন্মধে) একটিকে কিছু 
বেশী দিন হইতে, অপরটিকে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন বাবৎ প্মরণ করিতেছিলাম। 
আমি বলিলাম, “বাবা, আমার ইষ্টদেবতার নামটি আমার শৈণব হইতেই প্রিষ, 


১, বচন-নিষ্প।ছ্ঘ,--ব।চনিক। 
২. অগ্তঞ্চোকের শ্রবণের অযোগ্য ; অথচ উচ্চারিত মন্ত্র নিলের শ্রধণযোগা। 
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তার সঙ্গে এই নামটিও আমি প্মরণ করি ।* এইস্থানে-কেন বলিতে পারি না. 
দ্বিতীয় দেবতার নাম না বলিয়্! ভূতীয় দেবতার নাম বগিলাম। যে নামটি আমি 
বলি নাই, বাব! সেইটি উল্লেখ করিয়া! বলিলেন, “গত তিন জগ্মের পূর্বে দুই জঙ্গে 
এইটি তোমার ইষ্টনাম ছিল? আর তার পূর্ব দুই জন্মে এঁটি (অর্থাৎ তৃতীয় 
দেবতাঁটি) তোমার দেবতা ছিলেন।” বাবা স্বতঃ দ্বিতীয় দেবতাটির নামটি 
বলাতে আমি খুবই বিশ্মিত হ্ইয়াছিলাম। 

ঠিক তখন ভাবি নাই, কিন্তু পরে তাবিয়াছি--এই জন্ম সহ অন্ততঃ আট জন্ম 
আমার হিন্দুর ঘরেই হইয়াছে; এটি ব্দিও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া! গৌরবের বিষয় 
বটে, তথাপি সাত জন্ম সাধনের পরও এতট। পাষণ্ড রিয়া গিয়াছি, ইহা 
কোনও ক্রমেই গর্বের কারণ নম্ন। বুঝ যায় এ জন্মের মতই পুর্ব সাত জন্মে 
কাজের মত কাজ কিছুই করা হয় নাই। সেকালে হিন্দুর ঘরে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী 
হিন্দুর ঘরে, জ্মিলে দীক্ষাও গতানুগতিক ভাবেই হইয়া যাইত $ পম্তবতঃ আমারও 
তাহাই হইয়াছিল ) এবং সাধন যাহ। হইয়াছে তাহাও বোধ করি নিয়মমাব্র-রক্ষার 
উপরে কিছু নয়। 

আমি বখন জপে নিযুক্ত ছিলাম, তখন আমার দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ থাকিলেও 
চক্ষুর প্রান্ত দিয়া আমার যেন এইরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল যে, বাব। তাত্রকুণ্ড হইতে 
শালগ্রাম- (বা বাণলিঙ্গ )টি তুলিয়া! লইয়। একখানি বন্ত্রধণ্ড দ্বার] উত্তমরূপে মুছিয়া 
নিজের মুখ ঈষৎ ব্যাদানপূর্বক তাহ। ভিতরে ছুশ্ড়িয়া দ্রিলেন। আর তাহা দেখা 
গেল না। দীক্ষান্তে বখন বাসার দ্বিকে ফিরি, তখন গোপীনাথ আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, “বাবাকে শিবলিঙ্গ মাথার ভিতরে রাখিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন ?? 
আমি যাহা দেঁখিয়াছিলাম তাহাই বলিলাম। গোপীনাথ বলিলেন, “এ ভাবেই 
বাবা শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ মাথায় রাখিয়া! দেন। পুজার প্রয়োজন হইলে আবার 
মুখ দিয়াই বাহির করেন।” বহুকাল পরে আমি আরও একটি সাধুকে আমার 
গৃহে ভোজনকালে ছোট একটি বাণলিঙ্গ মুখ হইতে বাহির করিতে এবং ভোজনান্তে 
পুনঃ তাহা মুখে ফেলিয়! দিতে দেখিয়াছি । তবে তাহাকে একজন যোগী বা 
উন্নত মহাপুরুষ বলিয়া আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হয় নাই, কাজেই তাহার ক্ষেত্রে 
ওটা কোনও বাজে কৌশল কিন! লে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নহি। সেইজগ্ত 
সাধুটির নাম উল্লেখ করিলাম.না । অবশ্ট আমার বিচার ঠিক না হুইতেও পারে । 

“ক্রিয়1%-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ্য নয় ) কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু লিখিল/ম 
না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, এরূপ ক্রিয়াসম্বদ্ধে ফোগশান্ত্রে কোনও 
কোনও পুস্তকে যেরূপ বিবরণ পাওয়। যায়, বাবার উপদিষ্ট ক্রিয়া তাহা হইতে 
কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যুক্ত। তাহাতে জটিলতা কিছুই নাই) স্ত্রী পুরুষ কাহারও পক্ষে 
তাহ! ছুঃসাধ্য নয়) স্বাস্থ্যের হানি হওয়ারও কোনও আশঙ্কা নাই, বরং যথারীতি 
করিয়া গেলে শরীর ও মন উভয়ের উপরই তাহার প্রভাব অল্পদিন মধ্যেই অনুভূত 


শ৮ শ্রীশ্ববিগুপ্ধানন্দ পরমহুংস 


হয়। ক্রিয়। প্রত্যহই দুইবার--প্রাতে ও সন্ধ্যায় কর্তব্য ; তবে অশোচ হইলে তাহা 
নিষিদ্ধ, কিছ্ধ জপ নিষিদ্ধ নয়। অশৌচে আছিকের জন্ত নিদিষ্ট পট্টবন্্পরিধান 
ও নিদিষ্ট আসনে উপবেশনও নিষিদ্ধ--সাধারণ বস্ত্র পরিয়। স্বতন্ত্র একখানি আসনে 
( কম্বলাদিতে ) বসিয়া! জপমাত্র কর্তব্য । নিত্য জপ কোনও কারণেই একবেলাও 
বাদ দেওয়া যাইতে পারে নাঃ দ্দিলে প্রত্যবায় হয়। রেলগাড়ী ইত্যান্দিতে 
চলিবার কালে, আনমনে বনিবার নুবিধা না হুইলে, যে অবস্থায় থাক যায় সেই 
অবস্থায়ই নিত্য জপ (মানস) অবশ্য করনীয় । ক্রিয়া পোকলোচনের অন্তরালে 
করিতে হয় ) ছুই গুরুভাই, এমন কি, স্বামী ও স্ত্রী একনময়ে একগৃছহে বসিয়া করা 
যায় না) তবে পর্দা দরিয়া আবরণ করিয়। লইলে, কর] যায়। 

আহারনির্ারবিহার যোগাঃ 

সদৈব সত্িবিজনে বিধেয়াঃ | 

জপ ও ক্রিয়ার জন্ত বাব। সাধারণতঃ পল্মাসন করিয়া বদিতে উপদেশ দিতেন; 

তবে এইকান্তিকভাবে নয় । আমার একটা ব্যারামবিশেষের জন্তই বোধ করি 
তিনি মামাকে বলিলেন, “পল্মাসন করিয়া বসিতে তোমার কষ্ট হইবে কি? 
আমি বলিলাম, “একটু কষ্ট হয়ত হইবে ।৮ 


বাবা । তবে তুমি কিরূপ আসন করা ম্বিধাজনক মনে কর ? 

আঘি একট] আসন দেখাইলাম। বাবা বলিলেন, "ওতেই হবে |” মোটের 
উপর কর্ম যতদুর সহজ করিয়। দেওয়1 সম্ভব তাহাই তিনি করিয় দিলেন । আর 
বলিলেন, “অন্ততঃ এতবার (সংখ্যাটি প্রকাশধোগ্য মনে করিলাম না) জপ 
ভু'বেলাই করিও । ইহার উপর যদি তোমার ইচ্ছা হয় গীত। পড়িতে পার। 
বৃন্দাবনে সাধু রামরুঞ্চ বাবাজী যে আমাকে প্রত্যহ অন্ততঃ এক অধ্যায় গীতা 
পড়িতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তদছ্ছসারে আমিও যে কিছুদিন গীতা 
পড়িতেছিলাম, এখন বাবার উপদেশে সেই কথ! মনে পড়িল। ভাবিলাম হয়ত 
সেইজন্ভই এই উপদেশ। 

একটি কবচ দিয়া বাবা বলিলেন, “প্রথমে ঘ্বৃত সহ এঁ বাটীটি এবং এই (লার 
পেড়ে) শাড়ীখানি একটি কুমারীকে দিয়! তাহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইবে 
এবং কিছু দক্ষিণ দিবে) তৎপর তাহার প্রসাদ পাইয়। এই কবচ লাল রেশমী 
তা দ্বিয়! বাধিক্া ভান হাতে ধারণ করিবে । এই কবচ বছ বিপদে রক্ষা! করিতে 
সমর্থ, নষ্ট না হইলে কিছুতেই অপমৃত্যু হইতে পারিবে না। পেঁয়াজ ও ডিম এই 
চুইটি নিষিদ্ধ খাত | উহ্ার্দের সংম্পর্শেও কিছু খাইবে না। খাইলে কবচ তৎক্ষণাং 
নষ্ট হইয়া! যাইবে | 

জিজ্ঞাসা করিলাম, “জপ ত মাত্র দুইবার কর্তব্য। অন্ত সময়ে, যেমন চলিতে 
চলিতে, ব! ্রামে বসিয়া], বা অন্থ কাজ করিতে করিতে, মন্ত্রজপ কর! যায় না কি! 


যোগিরাজাধিরাজ ৭৯ 


বাবা । যায়, তবে সমন্ত মন্ত্র ন়__-এই (অর্থাৎ বীজাংশ )টুকু। তাহাও 
মানসভাবে করিবে । (বাচিক ত নয়ই) বাচিক জপ সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ; 
উপাু জপও নয়।) | 


দীক্ষ। শেষ হইল । অতঃপর আর বাবাকে (এক বিজয়়াদশমী ও জল্মোত্সবের 


দিন ছাড়। ) পাদম্পর্শ করি] প্রণাম কর। যাইবে না।* তাই আজ বেশ করিয়া 
তাহার পায়ে মাথ। ঘসিয়৷ লইলাম। 


পূর্বে মনে করিয়াছিলাম, একটা যা হক ছোটখাট বক্তৃতা! গোছের কিছু 
ফরিব। কার্যতঃ কিছুই করিলাম না। কেবল নতমজ্জমকে নতমনে কুতজ্ঞহদয়ে 
গায়ে পড়িয়। প্রণাম করিলাম। চক্ষু দিয়! জল গড়াইল না, অঝোর ক্রন্দন ত 
দুরের কথা । ম্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প- কিছুই দেখা দিল না। দেবতাও 
আসিয়। সম্মুখে ঈাড়াইলেন না। ঘর হুইতে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইবার 
কোনও প্রবৃত্তিরও উদ্দয় হইল না) বুদ হ্ইয়াও বসিয়। রহিলাম না। কোনও 
কোনও মহাপুরুষের প্রদ্দত্ত দীক্ষার পরে এরূপ সব বিকার (বিকার সাত্তিক হইলেও 
তাহ! বিকারই বটে ) উপস্থিত হয়--এইরূপ কোনও কোনও পুস্তকে পড়িয়াছিলাম ; 
পরেও পড়িয়াছি এবং শুনিয়াছি। আমার কিছুই হইল না। ভাবপ্রবণ লোকদ্দিগের 
কথ! স্বতন্ত্র; তাহারা আমার নমম্ত॥ আমি সে শ্রেণীর বাহিরে শুনিয়াছি, 
গুর যদি আধ।রের প্রতি লক্ষ্য না করিয়। মন্ত্র দেন, তাহা হইলে সকল আধার 
তাছার প্রথম সংঘাত (17906) সহা করিতে পারে না বলিয়] নান! বিকার 
সাময়িকভাবে উৎপন্ন হয়, এবং তাহ ভাবপ্রবণ প্রকৃতি ছাড়াও অন্যত্র উৎপন্ন হইতে 
পারে। আর ভাবপ্রবণ লোকের মন্ত্রশক্তির ক্রি ছাড়াই সাত্বিক বিকারগ্রত্ত হইতে 
পারে। তাহাদের বেলায় আধারের মন্ত্রশরক্তি ধারণের যোগ্যতা ব1 অযোগ্যতার 
প্রশ্ন উঠে না । সে যাহা হউক, স্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দ পরমহংস দীক্ষা! দিবার পূর্বে 
শিষ্তের বহছুজন্মের সাধনেহিতাস উদ্ঘাটন করিয়া এত পুজ্থান্থুপুঙ্খরূপে তাহ'র 
যোগাতী পরীক্ষা করিয়। লইতেন যে, বোধ করি সেইজন্যই মন্ত্রশক্তির প্রথম সংঘাত 
কোনও বিকার উৎপন্ন করিত না। তাহ স্বভাবান্ুগত বলিয়া স্বাভাবিক প্রণালী 
পথে স্বভাবশীল ক্রিয়! করিত। 
আসনাদি সহ বাহিরে আমিবার কালে বাবা বলিয়া দিলেন, “কবচ ধারণের 
র এখানে এসে প্রসাদ পাবে 1” তারপর ঈষৎ হাসিম্না বলিলেন, “গোপীনা থকেও 
গ্গে নিয়ে এসো, নচেৎ ওর ভুল হ'তে পারে ।” 





* এবিযর়ে বাবার ত্রাঙ্গণ শিল্পের] প্রায় সকলেই (যেন একটু গৌরবের ভাব হইতে ) বলেন ও 
খিয়াছেন, বাবা ছার ক্রাঙ্গণ শিল্তদিগকে পা! ছু'ইতে দিতেন না। প্রন্কুতপক্ষে কোনও শৃদ্র শিল্েরও 
দল্গর্গ করিবার হ্বাধীনত। ছিল না। তবে বাবার ইচ্ছ। হইলে পাদসংবাহনাদি ব্রাঙ্গণ শুন সকল শিয্যই 


রিতে পাইতেল। জন্মোৎসবে ও বিজয়া দিনেও ক্রাগ্গণ শুদ্র সকলেই তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে 
রিতেন। 


৮ শ্ীপ্রবিশুদ্কানন্দ পরমহংস 




















গোপীনাথ নীচে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার সঙ্গে তাহার বাদ 
ফিরিলাম। একটি কুমারী গোপীনাথের বাড়ীতেই ছিলেন- তাহারই এক 
আত্বীয়! বালিক ; লক্ষ্মীর যত আকুতি, বড় মনোরম ম্বভাব ; বয়স দশ এগ 
বৎসর হইবে । কুমারী ত্বান করিয়। নববন্ত্র পরিধান করিলেন এবং আমার প্র 
সঘ্বত পাত্র ছইহাত পাতিম়। গ্রহণ করিলেন; পরে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজ 
করিলেন। কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলাম; প্রণাম করিল।ম; প্রসাদ পাইলাম 
গোপীনাথের শ্রী সিক্কের হৃতায় বেনী পাকাইয়৷ আমার হাতে কবচ পরাই 
দিলেন। 

কে একজন--বোধ হয় বিজয়দাদাই-+বলিয়াছিলেন, অন্ত সক্গ্রদায়ে দীক্গ 
পুর্বে হোম হয়। বাবার সম্প্রদায়ে দীক্ষায় ঘৃত অগ্রিতে নিক্ষেপ কর] হয় না 
কুমারী বহ্িরূপা ) সেইজস্ু ঘ্বত কুমারীসাৎ কহ] হয়। কথাটি মনে লাগিয়াছিল 

ইহার পরে সাধনপ্রণালীসম্বষ্ধে গোপীনাথ্রর স্পষ্টভাবে সকল উপদেশ দেওয়ার 
পথে কোনও বাধ! ছিল ন। বলিয়।, তাহার নিকট হইতে অনেক কথ। জানিয়। 
বুঝিয়! লইবার সুবিধা হইল। এইজগ্তই কাশীতে দীক্ষা হয় ইহ! আমার মনে ম 
কাম্য ছিল। সর্বজ্ঞ গুর আমার শুভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। সেইরূপ আদে 
দিয়াছিলেন । 

বেল। এগারটায় আশ্রমে গোপীনাথ সন প্রনাদ পাইতে গেলাম | দেখি 
কুমারীভোজন তাহার পূর্বেই শেষ হইয়াছে। আমরা গিয়া] কুম।রীর প্রস 
কিঞ্চিৎ পাইলাম । কিছুক্ষণ পরেই ভোজন হুইল ভেজনকালে বাবার প্র 
পাইলাম । পূর্বদিনও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আজও লক্ষ্য করিলাম--বাবার গ্র্ 
পাইবার জঙন্ক শিষ্তদের আগ্রহ অসীম । পাতে আহার্য দিলেও এ প্রলাদ না পাও 
পর্যন্ত কেহ ভোজন আরম্ভ করেন না। এ অভিজ্ঞতাও আমার নূতন। নব 
পুজার দন সাধারণতঃ কুমারী সেবা অন্ন দ্বারাই হয়। এবার কলিকা 
কর্পে'রেশনের কালেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্জর বন্থর আগ্রহে ও ব্যয়ে দ্বৃতাক্পের ব্যব 
হইয়াছিল । 

ভোজনকালে শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্ু আমার পার্থে বসিয়াছিলেন। তি 
বলিলেন, “আমিই আপন|কে দেরী ন| করিম! দীক্ষ। প্রার্থন1! করিতে বলিয়াছিলা 
মনে আছে ত? আজ আপনার কি আনন্দের দিন বলুন ত1?% উকিল লো 
কথ] জানেন। ভাবিলাম উনি হয়ত এক বৎসর সধন ভঙ্গন করিয়া খুব আনন 
পাইতেছেন। আমার পরমবান্ধব বিজরশঞ্করদাদ|ও প্রনাদ পাইতে আসিয়াছিলেন 
গুরুর মহিমাকীর্তনে তিনি পঞ্চমুখ, কিন্তু বার বৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি এবং এখন 
দেখিল/ম, তিনি গুরুনকাশে একেবারে নীরব; গুরুলকাণে বমিতেও গৃহ্রে দূর 
কোণে বসেন। তবে অনেকদিনের শিষ্ঠ ) দেখিয়াছেন, গুনিয়াছেন, মেলামেশা 
করিয়াছেন অনেক ) গুরুভাইদের সজেও তার খুব মাখামাখি ভাব। 
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ভোজনান্তে বাবার হাত হুইতে পানপ্রসা্দ পাইলাম। এদিন আর শিষ্যদের 
ধ্যে বাবার ফথার আলোচনা হয় নাই। গোপাঁনাথ কি একটা কাজে আশ্রমে 
কহিলেন) আমি বিজম়দাদ্দার সঙ্গে বাসায় ফিরিলাম। গোপীনাথ ফিরিয়া 
সিলে শুনিলাম রাত্রিতে চন্দ্রবিজ্ঞান দ্বার জ্যোত্ন্বালোক হইতে বাব! সন্দেশ 
শত করিবেন এইরূপ কথ! হইয়াছে । 


কথাটা নাকি এইরপে উঠে। দশমীর দিনও কুমারীভোজন করান হইবে 
কন এই প্রশ্ন উঠিলে বাবা বলিলেন, “না, সকলেরই তিনদিন খুব খাটিতে 
ইয়াছে; কাল আর খাটা চলিবে ন1।” তারপর কি একটা কথাপ্রসঙ্গে কে 
লেন হুর্যবিজ্ঞান দ্বারা কিছু মিষ্টান্ন প্রস্তত হইলে বেশ হম়। তখন বাব! বলেন, 
তবে কাল কৃমারীভোজনেরই ব্যবস্থা কর চন্জ্রালোক হইতে সন্দেশ করিয়। দ্বিব।” 
পীনাথ আশ্রম হইতে আসিয়া এ বিবরণ দিয়া বলিলেন, চাদ! করিয়। কুমারী- 
জনের টাক1 তোলার প্রস্তাব হইতেছে । যদ্দি তোলা হয় তবে সন্দেশ প্রস্তুত 
র] দেখিতে পাইবেন । 

কিন্ত সন্ধ্যার কিছু পূর্ব হইতে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল ; এবং উহ! 
যার পরেও কিছুক্ষণ চলিল । তখন গোপীনাথ বলিলেন, আকাশের যে অবস্থা, 
হাতে চন্দ্রবিজ্ঞান ঘারা হয়ত সন্দেশ প্রস্তত কর] সম্ভব হইবে না। কাজেই 
মর] আর আশ্রমে গেগাম না । গোপীনাথের আহিকের ঘরে আহক সম্পাদন 
রিলাম। এই প্রথম আহ্িক;) নাষমাত্রই কর] হইল। নূতন নুতন বলিয়াও 
, বেশীক্ষণ ঘর বদ্ধ রাখিলে অগ্ভের অন্থবিধ! হইতে পারে ইহ! ভাবিয্াও বটে, 
কমদিন কাশীতে ছিলাম, সে কয়দিনই একরপ নিয়মরক্ষার মত করিয়াই আহক 
1 হইয়্াছিল। গোপীনাথের গৃহে তখন গোপীনাথ ছাড়া দীক্ষাপ্রাপ্ত আরও 
জন ছিলেন ); গোপীনাথের স্ত্রী এবং পুত্র মাখন (জিতেন্্রনাথ ) বাবাজীবন। 
রকয়েকখানি আসন গুটান দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম উহ্ারা সকলেই এ গৃহেই 
হিক করেন। 


রামকুষ্জ অদ্বৈত আশ্রমের একটি সন্ন্যাসী বাল্যাবধি আমার পরিচিত। এ 
শ্রমে উ্থার ডাকনাম উপুদ।। তিনি আমাকে এঁ আশ্রমে প্রতিম। দর্শন ও 
সাদগ্রহণের জন্ নিমন্ত্রণ করিয়ছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, প্রসাদ গ্রহণ সম্ভব 
ব না, রাত্রিতে প্রতিমাদর্শন করিতে যাইব। বাবার আশ্রমে যাওয়। হুইল 
বলিয়া! মেঘের ঘোরসন্বেও রামকুষ্খ অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিশ্রুতি রক্ষ। করিতে 
লাম। 
পরদিন বিজয়! দশমী । গোঁপানাথ বিকালের দিকে আশ্রমে যাইবার সময় 
মাকে বলিলেন, “আপনি এখন বরং না গেলেন, প্রতিমাবিসর্জনের পর বাবাকে 
প্রণাম করিতে বাইতেই হইবে ;$ তখনই যাইবেন।* 
গুরুপঙ্গের জন্ক ব্যাক্ুলত! মলিনচিত্তে সহজে জাগে না। কানে কম শুনি 

গু 
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বলিয়1 গুরুর কাছে শিষ্যদের সকল বাক্যালাপে যোগদানও সম্ভব হয়না; কতকটা 
বোকার মত বপিয়া থাকিতে হয়। সেইজন্যও ধাওয়ার গরজ কমছিল। পরে 
শুনিয়াছিলাষ বাব গোপীনাথকে ছইবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “অক্ষয় এল না 
কেন?” এখন মনে করি অক্ষয় ধে কিধুরম্ধর লোক তাহা জানিতে বাবান্ন বাকী 
ছিলকি? সাত জন্মের খবর ত জানিতেন। তবু কপাগ্ডণে টানিতে বিরত 
ছিলেন না । রূপাই ত গুরুর গুরুত্ব; আর কপার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন শ্বামী 
বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস | 

বিজমার প্রণাম করিতে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়। গোপীনাথের সঙ্গে আশ্রমে গেলাম 
বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ আদসনি কেন? কি জবাব দিব? অত্যন্ত 
সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম “কানে কম গুনি বলিয় এখানকার কথাবার্তা বেশী বুঝিতে 
পারি না। অনেকট। সেই কারণে দিনের বেলায় আমি নাই।” বাবা আ 
কিছু বলিলেন না। 

বাবার অনুমতি লইয়া পাদম্পর্শ করিয়া! প্রণাম করিলাম। পায়ে কপাল 
বেশ করিয়া ঘষিয়া লইলাম। ফিরিবার সময় ব্রক্মরন্তেও পায়ের অঙ্গুলি ল্প 
করাইয়! লইয়াছিলাম। 

বাবার পরে বাবার আত্মজ শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাদদাকে স্বতন্ত্র এক ঘরে গি্প। প্রণা 
করিয়া আসিলাম। দেখিলাম গুরুপুত্রের আকৃতি গুরুদেবের মতই প্রতিভাসমহ্িত 
চক্ষু হুইটি বেশ উজ্জল, মুখও প্রকুল্প। ডন-কুস্তির অভ্যাস আছে বলিয়া মাংসগেন 
গুলি সুপুই্ট। 

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গেও বথাযোগ্য আলিঙ্গন অভিবাদন ইত্যার্দি হইল । অনেকে 
উপস্থিত ছিলেন। অনেকে ইতিমধ্যে প্রণাম করিয়া! চলিয়াও গিয়াছিলেন। 

বাব। বলিলেন, “যাও মিষ্টিমুখ করগে।” 

মিষ্টিমুখ করিতে গিয়া প্রথমেই পাইলাম হুর্যবিজ্ঞান সারা প্রশ্ত সন্দেশ 
শুনিলাম কাল চন্ত্রবিজ্ঞান দ্বার! সন্দেশ করার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হুয় নাঃ 
কিন্ত অগ্ প্রাতে বাবার নিজ খেয়ালবশতঃ হুর্যবিজ্ঞান-দ্বার। সন্দেশ প্রস্তত হইয়াছে 
সন্দেশের মধ্যে বেলের মোরব্বার গন্ধ খুব স্পষ্ট পাওয়] গিয়়াছিল, এবং ৫ 
হ্ইয়াছিল যেন একটু আদাও আছে। 

মিষিযুখ করিয়া আসিয়া! বাবার হাত হুইতে পানগ্রসাদ্দ পাইয়া! তাহার পদগ্র 
বমিলাম। আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কুঞ্জলাল ঘে 
দ্দাও ছিলেন। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা! করলাম, সন্দেশট। কি ভাবে হইল 
উত্তরে তিনি বলিলেন, প্বাবা খন প্রাতে উপর হইতে নামেন তখনই এ 
মাটির হাড়িতে (এ যেটাতে সন্দেশ রহিয়াছে) ফোকাস্‌ (£০০॥৪) করি 
রাখিয়া! আসিয়া! বলিয়াছিলেন ওটাতে সন্দেশ হইতে থাকিবে। কিছুক্ষণ ণ 
পিয়া দেখিলাম কতকটা সন্দেশ হইয়াছে । তারপর সেটা বাড়িতে বা 
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ছাড়িটার €1:৩০ £০8101)5 (বার আন! ) পরিমাণ হইলে বাব। বলিলেন, 'আর 
হইবে না| এবারে 0:909958 (প্রক্রিয়া) কিছু দেখি নাই। কিন্তু একবার 
পুরীতে দেখিয়াছিলাম। সেবার বাবা একটা এনামেলের বাটি নিয়া তাহাতে 
ফোকাস্‌ করেন।” 
আমি। ফোকাস্‌ কর। ব্যাপারট। কি? 
আমার প্রশ্নে ছই-একজন প্রাজ্ঞ শিষ্য হাসিলেন। বাবা বলিলেন, “এই থে 
কীটাটা আছে, এটা একটা লেন্ম্‌ (1679) মনে কর। ইহা! এইভাবে হূর্ষের 
করণে ধরিলে ইহার মধ্য দিয় হুর্যকিরণ বাটিতে পড়িবে এবং কিছুকাল এইভাবে 
কিলে বাটির মধ্যে একট। বড় সর পড়িয্»। যাইবে । 
কুঙ্ছদাদা। হা, তাহাই হইয়াছিল। বাব যখন ফোকাস্‌ করেন তখন মনে 
ইয়াছিল সাদা বাটিটাতে যেন একটা হুক নীল রঙের সর পড়িয়াছে। 
আমি। খালি বাটিতেই সর পড়িয়াছিল ত? 
বাবা । শোন, ও কি বলছে। বলছে--খালি বাটিতে ত? 
কু্ধদাদ1 | হা, খালি বাটিতে বইকি? 
আমি। “সর” .কথাট। শুনিয়া আমার মনে হুইয়াছিল--কি জানি বাটিতে 
ধ করি কিছু জল ছিল। 
প্রাজ্েরা আবার হাসিলেন। গে।পীনাথ বলিলেন, “খালি বাটিতেই হুয়।* 
কু্দাদা। বাটিট। একট এনামেলের ঢাকনী দিয়া ঢাকিয়! রাখ। হইল। 
ছুক্ষণ পরে দেখা গেল-_অক্স-একটু সন্দেশ হইয়াছে । কয়েক ঘণ্টা পরে দেখ! 
ল__আধপোক়! বা তিনছটাক পরিমাণ সন্দেশ হইয়াছে । তখন বাব বলিলেন, 
তটা ফোকাস্‌ কর। হুইয়াছে তাহাতে উহার বেশী হইবে না। বেশী করিতে 
লেআবার ফোকাস্‌ করিতে হয়, তার দরকার কি ? 
আমি। আজকের সন্দেশে বেলের গন্ধ পাইলাম। 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র দেও এ গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি আমার কথ? 
মর্ঘন করিলেন। বাব! বলিলেন, “ওতে বেল, আম, বেদানা (আরও কি 
কট] ফলের বোধকরি আঙুরের, নাম করিয়াছিলেন) আদার রস, ছানা ও 
[খন আছে।” 
আমি। আম ইত্যাদির গন্ধ টের পাই নাই, তবে আদার স্বাদ একটু যেন 
[ইয়াছিলাম। 
বাবা । এ খুব ভাল সন্দেশ । বেশ হজম হয়) কোষ্ঠ শুদ্ধরাখে) তবে 
শীখাইলে শরীর গরম হয়। 
তারপর প্র সম্বন্ধে আর ছুই চারিটি কথার পরে বাব! আমার দিকে চাহিয়। 
ললেন, “কুমারীভোজনের কথ। বলিয়াছিলাম, কেহ করাইল ন1। অগত্য। 
মাকেই করাইতে হইবে ।” তারপর বিজয়ার প্রণামীরূপে শিষ্যগণ যে টাকা 


৪ শ্প্রবিশুষ্কানন্দ পরমহংস 


দ্িযাছিলেন এবং যাক একটি রুমালে ছিল, রুমাল-সমেত সেই টাকাগুলি তুলি 
ধরিয়া! বলিলেন, “এই দেখ তার খরচ সংগ্রহ হুইয়! গেল। যার কাজ তি 
যে-কোনও ভাবে করাইয়। নেন।” 

ফোকাষ্‌ করিয়া এসেক্স তৈরীর কথ! কে একজন তুলিলেন। গোপাঁনা 
প্রক্রিয়াটা আমাকে বুঝাইয়] দিলেন। যেদিনের কথ! সেদিন তিনি সে সম 
উপছ্িত ছিলেন। মাকিনদেশীয় এক সাহেব ও বিবির বিশেষ আগ্রহে বা 
তাহাদেরই আন্টত ছিপি আট] একটা শিশিতে প্রথমে কতকটা নীলকাগজ এক 
তামার তার দিয়! জড়ান, পরে তাহ) তাহাদেরই হাতের উপর রাখিয়। লে 
ঘ্বারা গদুপাঁর আলে ফেলিয়া আধ শিশি পরিম]« পুর গম্ধযুক্ত আতর গ্র 
করেন। 


আমি। শিশিতে কাগজ ইত]ান্দি জড়ানোরও বোধ করি প্রয়োজন ছিল না৷ 

বাব! । ছিল, নচেৎ শিশিট] ফাটিয়া যাইত। 

আমি। আমার মনে হয় আপনর ইচ্ছামাত্রেই এইসব প্রস্তুত হইতে পা 
মহিষ্নঃ স্তোত্রে আছে-বিধেষৈঃ আীড়ন্তো ন খলু পরতন্ত্রাঃ গ্রভূধিয়ঃ ( ঈশ্ব! 
বুদ্ধি পরতন্ত্র নয়, তবে যে নান৷ বস্তর সাহায্য নেওয়। হয় সেটা সেইস্বা 
বুঙিরই খেল। মাত্র )। 


অন্যের কথায় আমার কথাট। চাপ] পড়িয়া গেল। পরে বুঝিয়াছি, বাব! 
সব ইচ্ছাশকির ঘার। করেন না, বিজ্ঞান দ্বার] করেন? তাই আয়োজন উপকর 
দরকার হয়। ত?' ছাড়] একটা আবরণ না দিলে সু হয় না; মায়ার (অজ্ঞানে 
আবরণেই জগতের হৃষ্রি হয়। একটু বড় ব্যাপারে বাবা সময় সময় তুল বা সি 
কাপড়ের আবরণ দিতেন, নচেৎ ছৃঠির প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তেজে ভ্রষ্টার চক্ষু ঝল? 
যাইবার আশঙ্ক1 থাকে বলিতেন। 


রাজি নয়টায় বাবা! উঠিলেন ) আমরাও প্রণাম করিয়! বিদায় গ্রহণ করিলাম। 

ফিরিবার পথে একায় গোপীনাথ, সতীশ (দে) দাদ ও আমি। অ 
বলিলাম, বাব আমাকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন আজ দিনের বেলায় আমি 
নাই কেন। তোমাকেও জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন। 

গোপী। ই! বাবার সবন্ধিকে লক্ষ্য থাকে । গর মনট] খুবই কোমল । ক্র 
বুঝিবেন গর কত করুণা । আমার বাড়ীতেই ধরুন, কেমন কপা করি 
আমি সংবাদ দেই নাই তবু আমার ভ্রীকে মরণের মুখ হইতে টানিয়া আনি 
স্রেনকে কি করিয়াছিলেন সতীশদার মনে আছে ত? 

সতীশদদ1। খুব আছে। 

আমি। কি করিয়াছিলেন? 


যোগিরাজাধিরাজ ৮৫ 


গোপীনাথ। হুরেনের" বিনর্প রোগ (85515189 ) হর । অবস্থা এতদূর 
রাপহ্র যে,ডাকজার জবাব দিরাধান। আমর আশ্রমে বপিয়া আছি, এমন 
ময় একজন লোক আপিক়া! বাবাকে সেই সংবাদ দিল। বাব! কিছু বলিলেন 
1| লোকটি উকিল। দে বক্তৃতা করিয়া বাবাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল-_ 
বারই ত শিষ্য, মরণকালে অন্ততঃ একবার বাবার তাহাকে দেখিতে যাওয়! 
)চিত। বাবা বলিলেন, “আনি গিয়ে আর কি করব?” উকিপবাবুটি একটু 
[রক্ত হুইয়াই উঠি গেলেন। আমারও মনে হইল, না হ্য় কিছুই না হইত? 
কবার বাবা গিয়া! দেখিয়া আপিলে ক্ষতি কিহুইত? বরং আত্মীয়দের মনে 
কট] সাস্বনা হইত । তখন প্রান্ধ সন্ধ্যা। আমার মনট। খুব খারপ। (স্রেনবাবুকে 
মি ১ বৎসর পূর্বে গোপীনাথের বাপান্ন খুব ঘনিঠ আত্মীয়ের মত যাওয়া 
সা করিতে দেখিয়াছি। এ সয়ে আমারও তাহার সছিত পবিচয় হয়, তিনি 
শীতেই থাকিতেন ; যে সময়ের কথ] হইতেছে তাহার ৬1৭ বংসর পুর্বেতিনি 
কবার কপিকাতায় আমার বাসায় আপিগরা দেখা করিয়াছিলেন। ) বাবা সন্ধা 
রিতে উঠিলেন। আমি বলিলাম, *ম্ুরেনের কি হইবে? বাবা বলিলেন, 
খি জগদম্বার কি ইচ্ছা।”? আমর] ওখান হইতে ম্থুরেনের মামার বাসাস্ 
লাম, সে তখন সেইখানেই থাকিত | সতীশদাও সঙ্গে হিলেন। আমি গিন। 
খিস্থরেন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমি তাহার মাথার কাছে একরপ 
থা কোলে লইয়াই বসিলাম। শুনিলাম ৪:ক্তার শেষ জবাব দিত! গিয়াছে। 

সতীশদ্দা! | শ্থুরেনের মামা শ্মশানে নেওয়ার খাটুলি কিনিবারই ব্যবস্থা 
রিতেছিলেন । 
গোপীনাথ। কিছুক্ষণ প্রভাবে বসিঞ্ থাকিতে থাকিতে মনে হইল পন্সগন্ধ 
ইতেছি। আমি সতীখদাকে বলিলাম, বোধ হুয় বাব! আদিয়াছেন। ওর] 
কটু দূরে ছিলেন, প্রথমে টের পান নাই। পরে সমস্ত ঘরটা পন্নগন্ধে ভরিয়। 
ঠিল। তখন সকলেই টের পাইলেন। তারপর স্ুরেনের স্ত্রী (স্থুরেন কয়েকাস- 
্র পূর্বে বিবাহ করিয়াছিল) অগ্ত এক্‌ ঘরে যুস্থ্‌ গ্রস্ত হু! পড়িনাছিল, সেখানেও 
বা যান--সেখানেও পন্মগন্ধ পাও ।গিয়াছিল। স্থুরেনের স্ত্রী যুহূর্তমধ্যে চৈতন্ত- 
ভ করিয়া! উঠিগা। বসে। এদিকে স্থুরেনও চক্ষু মেলিয়া বলে, “খুব আরাম বোধ 
তেছিল ; বাব! আনিয়াছিলেন কি?" আমি স্থুরেনকে বলিলাম, কথা বলিও 
, চুপ, করিস শুইয়া খাক। সেশুইয়। ত রছিলই না) উঠিরা বসিল। তার 
পীরে তখন কোনও আলাঘস্ত্রণ! নাই। তারপর সে ক্রত ভাল হুইন্ব। উঠিপ। 


গোপীনাথ বলিতে লাগিলেন, “আমার মার মরণের সময় বাব। পুক্ীতে ৪ 
মি কোনও সংবাদ দেই নাই। তিনিনিজ হইতেই আলিয়াছিলেন। ন্জি 
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* হুরেজ মুখে পাধ্যাক্স--এখন কানপুরে হোমিওপ্যাথি ডাকার ॥ 
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কইতেই লিখিয়াছিলেন, আমি সমস্ত শ্শানের পথ তোমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছি 
তুমি যখন অমুকস্থানে তখন আমি তোঁমার আগে, তুমি যখন অমুক কাজ কর তখ 
আমি তোমার পিছনে ইত্যার্দি।” তারপর কত সাস্বনা দিয়া আমাকে চি 
দ্বিয়াছিলেন সে-সব চিঠি আছে। 

আমি। আমাকে তুমি সেই চিঠিগুলি দেখা ইও। 

পরদিন (১৬ই আশ্বিন) আহারান্তে গোপনাথ সহ আশ্রমে যাই। শিষুণে 
মধ্যে কেহ কেহ হরিঘার ইত্যাদি তীর্থের দ্দিকে বাইতেছেন দেখিলাম 
শরত্রীবাবাকে জপ, ক্রিয়া ইত্যাদির নিয়মসন্বন্ধে ছুই-চারিট। প্রশ্ন করিয্বাছিলাম 
ধঁ সকল বিষয়ে কিছু কিছু শ্রীযুক্ত গোপীনাথ হুইতেও গুনিয়াছিলাম ) আবার ইহা 
বিজয়দাদার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, সাধন-সন্বন্ধে সকল প্রশ্ন হ্বয়ং বাবার নিক 
করাই কর্তবা, অন্থের কথায় কিছু করিতে নাই এরূপ কথা বাবা বব 
তাহাদিগকে বলিয়াছেন। আর তাহা বুক্তিযুক্তও বটে) কেনন। শিষ্যগ্‌ 
অধিকারভেদে উপদেশেরও তারতম্য হইতে পারে এবং বস্ততঃ হুইয়্াও থাকে 
বাবা আমাকে পূর্যযুখ হুইযস। জপ ও ক্রিম করিতে বলিয়াছিলেন। উত্তরমূ 
ক্ইয়াও কর] যায় কিনা ইহা! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন 
শ্যায়। তবে তুমি পূর্বযুখ হৃইয়াই করিও।” এই সময়ে আমার পিছন হুই 
কুঞ্জ- (ঘোষ) দাদ বলেন, রাত্রিতে উত্তরযুখ হুইয়! বসিতে হয় (বা বস যায় 
বাবা ত্বাহাফে কি বলেন মনে নাই। আমাকে ছুই বেলাতেই পূর্বমুখ হুইম্ব। বসি 
পুনরায় আদেশ দিলেন। ক্রিয়ার পরে কেবল (অর্থাৎ 'ক্রয়াজভিন্ন) জগে 
সংখ্যা রাখ! উচিত কিনা-_এই প্রশ্ন আমি করাতে বাবা বলিলেন, “না রাখি! 
দোষ নাই; রাখিলে ভাল।” কুঞ্জদাদার প্রশ্নের উত্তয়ে বলিলেন, জপের জ 
দ্বিতীয়বার সঙ্ল্প কর। আবশ্যক নহে, তবে করিলে ফলাধিক্য হুয়। 

১৭ই আশ্বিন শরীরট। কিছু অন্ুস্থ হইয়] পড়ে, সেই জগ্য আশ্রমে যাই নাই 
গোপীনাথের নিকট লিখিত শ্রগ্রবাবার কয়েকখানি চিঠি পাইলাম। গোপীন 
বাবার সকল চিঠিই রক্ষা করিয়াছেন। খু"জিয়া আরও কয়েকখানি দিবে 
বলিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯শে আশ্বিন তারিখেই আরম চলিয়া আসাতে তাঃ 
আর সম্ভব হয় নাই। জ্ঞানগঞ্জ হইতে বাবার নিকট লিখিত কয়েকখানি চি 
নকল গোপীনাথের নিকট ছিল, তাহাও তিনি আমাকে পড়িতে দ্িলেন। 

যে পত্র কয়খানি দেখিয়াছিলাম তাহ! হইতে কতক কতক অংশ আম 
ভায়েরীতে লিখিয়। রাখিয়াছিলাম। এস্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইতেছে। 
" সন ১৩২৬ সাল ওর] জ্যেষ্ঠ তারিখে পুরী ““বিশুদ্ধানন্দধাম” ( এইটি পুর 
গাশ্রমের নাম) হইতে প্রীত্ীবাব! লিখিতেছেন-_ 

““ক্রি] ঠিক ভাবে বরিয্কা খাইলে কোনও বিষয়ে অভ।ব ও শরীয়ের কোণ 
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গ্লানি থাকিবে না । সকগ বিষয়েই আনন্দ পাইবে । যে নাদধ্বনি উপলব্ধি করিয়! 
থাক উহ্নার পর যে অবস্থা আসিবে সেই অবস্থায় ব্রহ্ম ও মায়ার ভেদ দর্শন হইবে 
অর্থাৎ ব্রঙ্গের নিত্যত্য এবং মায়ার অনিত্যত্ব বেশ অন্থভব করিতে পারিবে । 
তখন আর কোনরূপ সংশয় স্থান পাইবে না|” 

সন ১৩২৯ সাল ১৫ই বৈশাখ তারিখে পুরী হইতে লিখিতেছেন__ 

“বৎস, এক মহাশক্তি ভিন্ন আর দ্বিতীম্ঘ নাই- মহাশক্তির শক্তির বিষয় 
ধিনি বুঝাইয়া৷ বা দেখাইয়া দেন তিনিই সম্ুগুরু । মাস্থুষ কখনই ভগবান হইতে 
পারে না। তোমর। বালক সেইজন্ঠ সামান্চ বিষয় লইয়া! উতলা হও । যে বিষয় 
দওয়া হইয়াছে তাহাতেই জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়া পূর্ণগ্ঞানের অধিকারী হইতে 
পারিবে । জ্ঞানের হুক্মসীমায় উপনীত হুইলে অদৈতবাদ-ব্যতীত দ্বৈতবাদ থাকিবে 
না| এক অবিনাশী চৈতম্যই নিত্য । অখণ্ড চিন্ময় মহশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে 
বাস্তবিক দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গোল লগে ।*** মহাশক্তিই আবার জীবভাবে 
আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত, 
মইরূপ তোমায় আমায় কিছু প্রভেদ নাই। কার্য করিলেই সমস্ত বুঝিতে 
র্লিবে। অশান্তি থাকিবে না, থাকিতে পারে ন।” 

সন ১৩৩১ সাল ১০ই ভান্র তারিখে পুরী হইতে লিখিত এক চিঠিতে আছে-_ 


“মহামায়ার চিন্তাই শ্রেষ্ঠ । তাহ] ধ্যানী সাধকের দ্বারাই প্রকাশ । মা- 
ন্তাকূপ বিশুদ্ধ যোগে মাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার অধিকার জন্মে। অন্তদৃপ্রি 
রিাররূপে প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয় সকলের ছৃষ্ট বন্ধন সকল ছিব হয় এবং 
প্রবিষ্ট বাসনার গ্রস্থিপকল আল্গ! হুইয়া যায়।..*"*"বাবা ! যথাবিধি 
্য না করিলে মহাশক্তি মায়ের ঠিক তত্ব বুঝ! বায় না। ক্রিয়া অবস্থায় যোগীর 
বশেষ পরীক্ষার স্থল। সম্মুখে বতই কেন পরীক্ষণ প্রলোভন আম্থক না, বিশ্বাসের 
চণ্ড তেজে চুরমার হইয়া যাইবেই যাইবে । জীব-জড়িত মায়ের খেল। বড় 
জার ও মধুব। জগত্ময় এক মহামায়ের মহাশক্তি কার্য করিতেছে, অথচ নান! 
ব্যও জীববিশেষে শক্তি ভাব ক্রিয়াদির নিয়ম আলাদা) তাহাও খণ্ডন করা 
য় না। অসীম ইচ্ছার নিয়ম কেমন হ্বন্থর ! এসব দেখিয়াও মানুষ তাহার 
বয়ে অন্ধ হ'য়ে ঠিক গুরু আজ্ঞা! প্রতিপালন ন। করিয়! পাশববৃত্তির অধীন হইমা 
তই হস্ত্রণা ভোগ করিতেছে । কি লিখিতে কত কি লিখিলাম বলিম্বা! হয়ত 
তামার বাবাকে পাগল মনে করিবে ।” 

মাতার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত গোপীনথ গ্রশ্রীবাবা হইতে কয়েকখানি পত্র পান। 
নয়োদ্ধত পত্রথনি উহাদের অন্ততম। এখানিও পুরী হইতে লিখিত। তারিখ 
১৩৩২ সাল ২১শে বৈশাখ । 


“পত্র পাইয়া! সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হুইলাম। বৎস, সমত্তই তাহার 
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ইচ্ছা । উক্ত ইচ্ছামক্ীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে সকল বিষয়ই যেশ জান 
খায়। উক্ত ইচ্ছামম্নীর কুপা-ব্যভীত কোনও বিষয়েই কাহারও বুঝিবার শি 
হয় না। পুর্বে আমার ধারণ! ছিল, শিক্ষিত ব্যক্তিমান্রেই সমস্ত বিষয় বেশ বুঝিতে 
পারে। এতদিনে আমার পুজ্রের দ্বারাই বুঝিলাম সে বিষয়ে আমার ধার, 
ভুল ছিল। মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে কেন? শুদ্ধ ত্বতাবের ভাব ও দে 
বিষয় জানিতে চেষ্টা করে এবং অনেক জানিয়াছে, জানিয়] মায়াজ নিত হন 
প্রলোভন হুইতে নিস্তার়ের উপায় করিয়াছে ও করিতেছে। যাহাতে সম্পূর্ণ ত্রিতাগ 
জনিত তাপ হইতে নিস্তার পায়, আর না হয় এইরূপ চেষ্টাকেই সম্পান্ত জ 

বলে। ইহাও ছইভাগে বিভক্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ধার দ্বার! ছুটি ও লয়হা 
তিনি কে, কেন এরূপ করিতেছেন ইত্যাদি জানার নামজ্ঞান। ইহার পরাবন্থা 

হি লয় যিনি করেন, গ্াঁহাকে যিনি করেছেন--ঘোরন্পিণী মহাশকি ব্যোমাতীড 
তার বিষয় জানার নামবিজ্ঞান। বাবা এসব বিষয় তুমি কিছু কিছু জা; 
বলিয়্াই লিখিলাম। জগৎ মিথ্যা, এক তিনিই সত্য; তার দেওয়] দ্রব্য তিনি 
যদি অনুগ্রহ করয়। অলেহা জগতের তীত্র তাপ অসহা ও কষ্টকর বলিয়া আপনার 
কগ্ঠা ও পুত্রকে নিজধামে ( যেখানে কু! নাই, সর্বদাই আনন্দ ) লইয়। যান তা 
£খের কি আছে? বরং তাকে বার বার ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত। তোম 
মতজ্ঞানী ছেলে যদ্দি প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ তত্ব জানিয়াও মায়ায় অভিভূত হু 

কর্তবোর ক্রটি করে, তাহা হুইলে সামান্য লোকদ্দিগকে কি বলা যাইতে পারে 
প্রলোভনপুর্ণ জগতে সকলই আশ্চর্য! শ্শানভূমির ভীষণ দর্শনেও অসারকে স 
ভাবে; প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা! করিয়া! অসত্যের কতই আদর হইতেছে। তা 
বলি যাহ] ক্রিয়] করিতেছে, আরও যাহাতে ভাল হয়, শরীর যাহাতে ভাল থাকে 
শরীরকে অযথ। কষ্ট দেওয়াও পাপ। সত্যের উজ্জল জ্যোতির সম্মুখে মায়!। 
প্রলোভন কখনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। আসকিপূর্ণ হয়েই উহার 
স্থান পায়। চিন্তাকি? আমিসর্ধদাই তোমার নিকট যাই ওর্দেখি। পি 
বর্তমানে পুত্রের চিন্তা] কি? কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ দেখি না।'*.*** 

সন ১৩৩২ সালের ১৭ই চৈত্র তারিখে ২* নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীণু! 
( কলিকাতা ) হ্ইতে নিম্বোদ্ধত পত্রথানি লিখিত হয়-.» 

“বৎস! সকল শক্তির মূল যে শক্তি, তিনিই প্রথম ও শেষ । সকল ব্ষিয়ে তা; 
প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু-ই নাই। তিনি শক্তি-সক্কোচ করিলে চক্জ-হুর্য, গ্রহ*উপগ্রং 
এবং বিচিত্র ্গগৎসকল, দেব-দেবী যাহা! কিছু আছে তাহাদের অন্তিত্ব থাকি 
না; আর দৃষ্ট হইবে না। একমাত্র পূর্ণ-পরমানগ্গময়ী ত্রহ্ষময়ী ত্বৈত 
নিত্য-অনিত্য লীলায় নুখ-ছঃখ, হা-হতাশ, পিতা-পুঅ, সেব্য-সেবক প্রভৃতি লহ 
যজার খেল খেলিতেছেন। প্রয়োজন অপ্রয়োজন নিজেই জানেন। আর 
তাকার বিষয় লইয়া আলোচনা করে সেই কিছু জানে।...... বাব 
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কিতর্কে ত কিছু পাওয়৷ যায় না? প্রত্যক্ষ জিনিসে আবার যুক্িতর্ককি? 
"*মহাতাব-তত্বের সারমর্ ক্রিয়ার দ্বার! সর্বদাই হৃদয়ে গ্রহণ কর। বাহিক 
বের ভিতর টলিয়া৷ ন1 পড়িয়া! সর্বদাই মাকে ন্পর্ণ করিতে সক্ষম হুও। 
[হা] হইলেই সব হইবে। ক্রি যেমন করিতেছ করিয়া যাও; আগু আশু 
ড়াইবার চেষ্টা করিবে | চিন্তা কি?....."সময় পাইলে আসিবার চেষ্টা করিবে, 
কহ আসিতে ইচ্ছা করিলে আমিতে বলিবে।” 

ইঞ্ার মধ্যে যে চিঠিখনিতে (১৪৬ পৃঃ) আছে-_“মান্গুষ কখনই ভগবান্‌ 
ইতে পারে না; তোমর বালক সেইজন্য সামান্ঠ বিষয় লইয়। এত উতল। হও, 
হার পশ্চাতে একট! ইতিহাস আছে।১ সেই সময়ে (খ্রীঃ ১৯২২ সন) অর্থাৎ 
যুক্ত গোপীনাথের দ্বীক্ষার তিন-চাঁরি বৎসর পরে কাশীতে একটি শক্তিমান সাধক 
কট হৃন। হ্ৃপ্রসিপ্ধ যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য প্রণবানন্দ স্বামী 
হার অল্পকালপুর্বে দেহরক্ষা করিলে তাহার শোকার্ত শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ 
মহাপুরুষটির পরিচয় পাইয়া! সাস্বনার্থ তাহার কাছে আসেন এবং তাহার 
পদেশ মত কিছু কিছু কাজ করিয়৷ অতি অল্পকালমধ্যে নানাপ্রকার অস্ভৃতি 
যাদদি পাইতে থাকেন। ইহাতেই তাহার প্রচার হয়। তিনি পূর্বে কলিকাতায় 
কালতি করিতেন, পরে কাশ্ীবাসী হন; গৃহ্ভাবেই থাকিতেন। নাম ছিল 
ীকিশোরীমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি ঠিক দীক্ষ। দিতেন না, তবে তক্তগণকে 
গল মধ্যে তাহার ম্বমূতি ধ্যান করিতে বলিতেন এবং “কিশোরী” এই শব্দ দুইবার 
একটি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে বলিতেন। প্র মন্ত্রটি আমি তাহার উত্তরকালে 
র[গ এক ভক্ত হইতে পাইয়াছি প্রকাশ কর। উচিত মনে করিলাম না। শুন! 
য়- কয়েক দিন এরূপ ধ্যান ও জপ করিলে দেবতা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বীজ 
মন্ত্রদিতেন। ইহার নিকট কয়েকটি শিম্যের এবং শিষ্য ও পুত্র গণপতি বন্দ্যো- 
ধ্যায়ের লিখিত কয়েকখানি যৃলপত্রও আমি গোপীনাথের কাছে দেখিয়াছি। 
হাতে তীহার যে সকল অনুভূতির কথ! লিখিয়াছেন তাহ] সত্যই বিশ্ময়জনক । 
ই কয়েকখানি চিঠি শ্বীঃ ১৯২৪ মে-ুন মাসে লিখিত ) এসময়ে গোগীনাথের 
হিত উক্ত মহাপুরুষটির বেশ ঘনিষ্ঠভাব স্থাপিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক খ্রীঃ 
৯২২ সনেই কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ভক্তগণ “কিপ্লোরী ভগবান্‌” 
শুধু *ভগবান্‌” বলিম্টা অভিছিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার দেহ 
ক মানুযদেহ নয়, ব্রদ্মদেহ-ইহাও কধিত হুইতেছিল। খ্রীঃ ১৯২২ সনে যখন 
[পীনাথ ইহার নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই সময়ে, এপ্রিল 
সর শেষ সপ্তাহে, কোনও এক তারিখে সন্ধ্যার পরে গোপীনাথ শ্রুকিশোরী 
গবানের সম্মুখে বসিয়া তাহার মু্তির ধ্যান ও নাজপ হইতে ভক্তগণের নানা 


১. ভষ্টব্যঃ *কলিতে এ্রখবরিক লীলা” গ্রন্থ গোগীনাথ কবিরাজ; “ভক্তের শ্রুতি” ভূমিকাংশ 
তীকুহুমকুমারী দাস। 
















৯০ শীশীবিস্তগ্কানন্দ পরমহংস 


বিন্যপ়্কর দশন[দির বিবরণ শুনিয়। গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, “ইনি অবশ্ব 
ভগবান্ই হুইবেন' একজন সাধারণমানুষের নামজপে ও মুতিধ্যানে কি এ-রক 
সকল ব্যাপার হওয়! সম্ভব ? আর ইহার দেহও নিশ্চই প্রাকৃত দেহ নহে। 
গোপীনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় গুরুদেবের গান 
পাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন কিশোরী ভগবানের বাড়ী (পাতালেশ্বর 
কইতে ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে স্বীম্ম গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন সমস্ত (প্র 
এক মাইল) পথটাই সেই গন্ধ দ্বার আমে।দিত অনুভব করিয়াছিলেন । তা 
কয়েকদিন পরেই তিনি পুরী হইতে বাবার এর চিঠিখানি পান। এটি গোপীনা 
লিখিত কোনও পত্রের উত্তর নয়। তাহার জ্ঞানময় করুণাময় গুর তাহার বুদ্ধিত 
অপনোদন জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। এ চিঠি ডাহাকে লিখিয়াছিলেন-। তাহার কথ 
নর্থ এই-এবং ইহু। তিনি পরেও গোপীনাথকে ও অন্ভ অনেককে বছবার বলিয়াছে 
_ জীব সাধনবলে ধত উন্নতিই লাভ করুক, সে জীবই থাকে, ঈশ্বর হয়না 
জীব সাধনবলে--যোগপ্রভাবে-_স্কষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ক্ষমতা পর্যন্তঃ$ লাভ করি 
পারে, একটা স্বতন্ত্র জগৎই সৃতি করিয়া ফেলিতে পারে, তবু ঈশ্বর হইতে তাহা 
ন্যনত। থাকিবেই । তত্বের দিক্‌ দিয়! সবই একমাত্র ভগবানেরই বিলাম 
একথাও তিনি সর্বদাই বলিতেন, এবং এই পত্রেও আছে, “এক মহাশক্ি 
দ্বিতীয় নাই ” তবে সে এক কথা, আর ব্যক্তিবিশেষকে সাক্ষাৎ ভগবান ব 
ভগবতী বলিয়া মনে কর। আর এক কথা । 

প্রসঙ্গক্রমে বল] যাইতে পারে যে, শ্রীকিশোরী ভগবানের ভক্তগণের প্রারথমি 
অনুভূতিগুলি অনেকম্বলেই দ্বীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। ইহাও স্বাভাবিকই বটে। যা 
অপরের শক্তিপ্রভাবে হয়, তাহ! নিজের চিরায়ত্ত রাখিতে হইলে তীব্র সংবে 
সহক্কত সাধনের প্রয়োজন। সেরূপ সাধক কজন আছেন? কাজেই ক্র 
ক্রমে কিশোরী ভগবানের প্রতি লোকের আস্থা কমিতে থাকে । ক্রটি তাহার 
_-তাহার ছুরাকাজ্ষ। ও অস্থিরচিস্ত তক্তগণের এবং দ্োষৈকদৃষ্টি জনসাধারণের 
সে বাহ! হুউক, কয়েক বৎসর পরে তাহার পূর্ব প্রতিপত্তির কথা কাশীতেও 
একটা শুন। যাইত না । তিনি ১৪৯ সাল পর্ধস্ত জীবিত ছিলেন এবং কাশীতে 
দেহ্রক্ষা করেন। আমিত্াহাকে দেখিনাই। বাঁচিয়া আছেন জানিলে অবশ্য 
একদিন তাহাকে দর্শন করিয়া আমিতাম। ভগবান না হউন, শক্তিমান সাং 
ছিলেন ত? তাহাই কি আম-জামের মত মুলত ? 

রশ্রবাবার লিখিত উক্ত করখানি চিঠি ছাড়া, তাহার নিকট লিখিত জ্ঞানগ্ে 
পাচখানি চিঠির নকলও এদিন আমি গোপীনাথ হইতে পাইয়/ছিলা 
্রঁ পাঁচখানি এবং আরও একখানি পত্র পরে বাবার জন্গমতিক্রমে যুওি 
হইয়াছিল। বাবার দেহ্রক্ষার পরে গোপীন/থের নিকটেই আরও ভিনখা 
চিঠি দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে একখানি মূল চিঠি) উহার লেফাফা 






















যোগিরাজাধিরাজ ৯১. 





























লন্ধরের ও বধ'মানের ডাকঘরের ছাপ আছে। এই চিঠিগুলিতে অতি উচ্চ 

ত্বের সঙ্গে আশ্রম সম্বন্ধে এবং শিষ্যপ্দিগের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপার- 

স্বষ্ধেও অনেক কথা আছে। এসকল পত্র পাঠ করিয়া! এবং তৎসম্বন্ধে গোপীনাথের 

হিত আলাপাদ্দি করিয়! খুবই উপকৃত হইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীবাবার কপার গুরুত্ব 

কত অধিক,-- তাহা যেন কতক বুঝিতে লাগিলাম। জানিলাম কেবল বাব 

হেন, আরও আরও মহাশক্তি পরমহংসগণ এবং মাতৃগণ (ভৈরবী মাতার] ) 
ক্ষণ বাবার শিষ্তগণের কল্যাণসাধনে রত আছেন। বুঝিলাম বাবাকে কেন 

ক্ষা দিবার পূর্বে জ্ঞানগঞ্জের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। তাহ ছাড়া ইহাও 
পীনাথের মুখে শুনিলাম, তাঁছার দীক্ষার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত শ্রীশ্রীবাব। 

লতেন যে, দীক্ষা প্রকৃতপক্ষে তিনি দেন না, পুজ্যপাদ জেঠাগুরুদেব ভৃগুরাম 

মহংস দেন। অর্থাৎ দীক্ষান় যেশক্তিপাত হয়, গোপীনাথ-প্রভৃতির দীক্ষার 
লে এ শক্তি আপিত বাধার মধ্য দিয়। শ্রশ্রীত্ৃগুরাম পরমহংস হইতে । প্ররূপে 
হাত্স। শ্রীবিজয়কুষ্খ গোস্বামীও বলিতেন যে, দক্ষ! তিনি দেন না, তাহার গুরু 
নস-সরে।বরের পরমহংসজী দেন। (একথার বলে বিজয়রুষ্খ গোস্বামী হইতে 
ক্ষাপ্রাপ্ত এক ভদ্রলোক --ইহারও কয়েকজন শিষ্য ছিল--ন1 কি বলিতেন,গোস্বামী 
হাশয় তাহার গুরু নহেন, গুরুভাই মাত্র !!, )সেযাহা হউক, গোগীনাথ বলিলেন 
য়েক বৎসর পরে বাবা না কি তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অতঃপর 
য্দের দক্ষ! তিনি নিজেই দিতে পারিবেন এইরূপ অন্মতি পাইয়াছেন। 
মি এই উত্তর-যুগের শিষ্য ) কিন্তু যেমন প্রথম যুগের শিষ্যদের বেলায়, সেইরূপ 
ষপর্যন্ত, কেহ বাবার নিকট দীক্ষাপ্রাথশ হইলে তিনি সর্বদাই বলিতেন, অগমতির 
স্ঠ তাহাকে জ্ঞানগঞ্জ পত্র পাঠাইতে হইবে! তিনি স্বাধীন হইলেও আপনাকে 
ধীন মনে করিতেন না) এটি তাঁহার অতি গভীর গুরুত'ক্তরই পরিচাম্বক 
হাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণযোগ্য যে, সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ 
থাকিলে দীক্ষায় পাতিত শক্তি তেমন কার্ধকরী হয় না। সম্প্রদাযগুদ্ধ 
তর মর্যাদা এইজন্তই এত অধিক। সাধনপথে নিজকে নিজে কিংবা অন্ভেও 
কট। অগ্রসর মনে করিলেই দীক্ষা দিবার অধিকার জন্মে না। এ অধিকার 
£সিদ্ধ নয়) এমন কি, জীবনুক্ত পুরুষেরও গুরু হইবার অধিকার না থাকিতে 
রৈ। 

গোপীনাথের কাছেও শুনিপাম এবং এই পত্র কয়েকখানি হুইতেও বুঝিলাম, 
বার প্রত্যেক শিষ্তের সংবাদ পৃজ্যপাদ তৃগুরাম পরমহংস ইত্যাদি রাখেন। 
পত্রে জেঠাগুরুদেব লিখিতেছেন, “তুমি যে যে সকলকে বর্তমান সময়ে শিষ্য 
রয়াছ, আমি তাহাদের নিকট প্রতিদিনই বাই ও সম্যক্দৃষ্টিরূপে প্রতি ঘরে ঘরে 
ই। আমি সমত্ত দেখি, তোমার দেখিবার প্রয়োজন দেখি না।” পুনশ্চ 
মিআমি কেভাইণ তোমার সমস্ত শিষ্য আমি। যে হইবে সেও আমি » 
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যে যাইবে সেও আমি) আমি তাহাদের শুরু গুরুবাকটা কঠিন বাক্য: 
- তোমার সমস্ত শিষ্কের বিষয়ে আমি পরীক্ষক 1” 


সাত 


১৮ই আশ্বিন বিকালে গোপীনাথ সহ আশ্রমে যাই। এদিন কথাপ্রপ্ধ 
গোগীনাথ তত্বকথার অবতারণ। করেন। সমস্ত ভারতীয় দর্শনে ও সমস্ত ভারতী 
সাধনশান্ত্রে গোপীনাথের অধিকার অসামান্ এবং এ বিষয়ে তাহার অন্তর্্টি এর 
যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানের আপাততঃ ভিন্ন ও পরম্পরবিরুদ্ধ বলিয়। প্রতীয়মান 
ও সাধন প্রণালীগুলির মধ্যেও তিনি মৌলিক এ্রক্য বা সামঞ্জশ্ত অতি সহজেই ধরিয় 
ফেলেন । ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষ1 ত।হাকে বিভ্রান্ত করেনা । ঘি 
মহাপুরুষগণেরও যে দর্শনশাস্ত্রগুলির বহিভূ তত্ব স্ব সম্প্রদ্দাযগত স্বতন্ত্র পরিভাষা 
আছে, তাহাও তিনি জানেন এবং তাহাদের সঙ্গে আলোচনার সময় তাহ। ম্‌ 
রাখিয়া সতর্কভাবে তাহাদের কথ। শুনিয়। যান। শ্রীশ্রবাবাজীর সম্প্রদায়েও বিশি 
পরিভাষা! আছে; তাহা ছাড়া মতেরও আপাত-প্রতীয়মান বিশিষ্টত1 ও বৈচি 
আছে। বাবার তত্বব্যাখ্য। যতক্ষণ গোপীনাথের শান্্রজ্ঞান ও ধারণার সহিত বে 
সমগ্জসভাবে চলিতে থাকে ততক্ষণ তিনি শুনয়া যান। যখন কোনও বিষয় বুঝি 
পারেন না, তখন জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতেও যদ্দি তাহা স্পঠীকৃত না হয়, তাং 
হইলে সুযোগ মত পুনরায় তাহা উত্থাপন করেন$ এবং এইরূপে একবারে হুউ 
ব। দশবারে হউক বিষয়টি ম্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করেন। 

অগ্চ কি একটা কথ! উপলক্ষ করিয়৷ গোপীনাথ প্রেমের প্রসঙ্গ উথাপন করিনে 
এবং বাবাও তাহার প্রশ্ন গুগির উত্তর দির যাইতে লাগিলেন। কথাগুণল এক 
সৃহৃস্বরে হইতেছিল বলিয়া সব আমি ধরিতে পারি নাই। পরে গোপীনাথ 
জিজ্ঞাস1 করিয়া সারমর্ম অবগত হুই। 


বাব। বলেন, কয (গুরুদূত সাধন ) করিতে করিতে চিত্তের মল কাটিয়া গি 
জ্ঞানের উদয় হ্য়। জ্ঞানের পরিপক্কতায় ভক্তি সঞ্জাত হয় । ভক্ভির মধ্যে গোড় 
দিকে একট। উচ্ছাস বা মাদকতা থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রশম হয়। তখ 

ভক্তি প্রেমে পরিণতি লাভ করে । 
কর্ম হইতে আন কি প্রকারে হয়? কর্ম সঙ্বর্য-ন্বরপ। কিসের সহিত কিএে 
সক্বর্ষ ?- মনের সহিত মন্ত্রে, মন অধর অরণি, মন্ত্র উত্বার অরণি | যে 
* বজ্কানঠকে শান্তে অরণি বলে । পুর্বে হইথানি জরণি পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়! বন্ধের 


উৎপন্ন কর! হইত । খধিবার সময় যে কা্ঠধানি উপরে থাকে তাগাকে উত্তর অরণি ও তেখানি 
খাকে তাহাকে অধর অরণি বলে। 


















£]হী।আনন্দময়ী ম। (১৯৩৭) 


যোগিরাজাধিরাজ ৯৩ 



































রণিঘ্বয়ের সঙ্র্ষে অনি জলিয়। উঠিম্বা অরণিকেই ধ্বংদ করে, সেইক্ষপ মন ও মন্ত্রের 
রম্পরসজ্ঘর্ষে যে তেজ উৎপন্ন হয় উহ] মনের অশ্ুদ্ধি ও মন্ত্রেরেও বর্ণাক্সক আবরণ 
নষ্ট করিয়া! দেয় । তখন মন হয় শুদ্ধ সত্ব এবং মন্ত্র হয় চৈতগ্তময়ী শক্তি। 
ই সময়েই জ্ঞানের বিকাশ হুয়। তারপরও যে সঙ্ঘর্য চলিতে থাকে তাহার ফলে 
ভক্তিতে পরিণত হুয়। জ্ঞানের বিশুদ্ধিই ভক্তি। ভক্তির নির্মলত প্ররেম। 
নভিন্ন প্রকৃত তক্তি হয় না। জ্ঞানে আশ্বাদন নাই, ভক্তিতে উহা! আছে এবং 
হাই জ্ঞান হইতে ভক্তির বিশেষত্ব। 

এই তত্ব ঘে গোগীনাথ আজই প্রথম শুনিলেন তা নয়, প্গ্রশ্ীবিশুপ্ধানন্দ প্রসঙ্গ 
খণ্ডে ইহা তিনি যথাসম্ভব বিশদতাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অগ্য এই 
গত কোন হুম্ম রহন্ত তাহার জিজ্ঞান্ত ছিল এবং কতদূর তাহার সমাধান 
ইল ইহা] কানের দোষে ধরিতে পারি নাই। তাছাড়া আমি সবে মাত্র স্কুলে 
কিয়াছি, নবাগত ছাত্র যেমন শ্রেণীর এক কোণে বনিয়৷ পুরাতন ও বিশিষ্টতর 
্রদের আচার-আচরণ ও বোলপচাল লক্ষ্য করে, আমি একরূপ তাহাই করিতে- 
লাম। আলোচিত বিষয়ের গভীরতায় প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস 
মার কতকট। ভীত ও সন্ভুচিত চিত্তে তখনও উদ্দিত হয় নাই। 

আশ্রম হইতে গোপীনাথের সঙ্গে ঢাকার প্রীপ্রীমা আনন্দমম্ীকে দেখিতে যাই । 
মনের নাম এখন উত্তরভারতে সর্বত্র প্রসিদ্ধ এবং অনেক ভক্তের চক্ষে তিনি সাক্ষাৎ 
গবতী দ্বর্গ। আমি যখনকার কথ। বলিতেছি, তখনও তিনি ঢাকার বাহিরে 
ঈ প্রকাশ হন নাই। মায়ের প্রকৃত নাম শ্রীমতী নির্মল! দেবী । পিত্রালক্র 
1 জেলায় বিগ্বাকুট গ্রামে । সন ১৩০৩ সালে ১৯শে বৈশাখ তারিখে তাঁহার 
তার মাতুলালয় খেওড়া গ্রামে তাহার জন্ম হয়। বিবাহ হইয়াছিল ( ১৩১৫ সালের 
«শে মাঘ )ঢাক। জিলায় বিক্রমপুর আটপাড়া কোল গ্রামে। স্বামী রমণী- 
হন চক্রবতী প্রথমে পুলিশের মধ্যে কোনও কর্ম করিতেন, তৎপর ঢাকার 
বাবদিগের জমিদ্ারিতে হ্ইন্থানে কার্য করিয়া! পরিশেষে ঢাকা শহরে তাহ।দেরই 
"বাগ নামে একটি বাগানের রক্ষক হুন। মায়ের “আনন্দময়” নাম একটি 
রদ্বত্ত; মায়ের সম্পর্কে তাহার স্বামীকে “ভোলানাথ”* নামে অভিহিত 
রাহ্য়। মায়ের সম্বন্ধে এখন অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইম্বাছে ) আমার 
হোদ্দর ঢাঁক1 বিষ্ববিগ্ঞ।লয়ের অধ্যাপক শ্রামান্‌ অযুল্যকুমার দৃত্তগুধও একখানি 
নাতথ্যপূর্ণ স্থুপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছেন। উহার নাম *শ্রশ্টআনন্দয়ীপ্রসঙ্গ" ও 
পর্যন্ত উদ্ধার ছুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা! অবশ্য আমার প্রথম দর্শনের 
য়েক বৎসর পরের কথা। 

ষে সময়ের কখ। হইতেছে তাহার ছুই বৎসর পূর্বে শ্রীঃ ১৯২৮ সনে আমি ঢাকাস্ 


* ইরোজী ১৯৩৮ মনে ভোলানাথ হরিঘারে দেহ্রক্ষ। করেন, তাহার অল্প পূর্বে তিনি মা হইতেই 
ম্যাস এবং পতিববতাদঙ্গ" নাম প্রাণ্ড হন। 
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একটি সাধিকার কথা শুনিতে পাই, তিনি নাকি অধিক সময় সমাধিচ্থ হই 
নিশ্চল নিংস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকিতেন। কৌতৃহলবশে আমি তাহা 
দর্শন করিবার জগ্ক একদিন তাহার তদানীন্তন আবাসস্থলেও শিয়াছিলাম ) কি 
তিনি তখন গৃহে ছিলেন না, কোনও ভক্কের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিনিই এ 
আনন্বময়ী ম।? নাম তখন শুনি নাই--বোধ হয় খুব প্রচারিত হয় নাই। আ 
ঢাকায় অল্পদিন ছিলাম ; দ্বিতীয়বার দর্শনের চেষ্টা করি নাই। আমার সহোদ 
মুখেও ইহার কোনও কথা তখন গুনি নাই। সেও তখনও যাতায়াত আরম্ভ ক! 
নাই। মাকে পরে আমি বছবার দেখিয়াছি, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এ পুত্ত্‌ 
প্রাসঙ্গিক নহে । প্রথম দিনের দর্শনে ও উপদেণে আমি উপকৃত বোধ করিয়া 
ছিলাম বলিয়া সংক্ষেপে তাহার কিঞ্িৎ বিবরণ এখানে দিতেছি ; আশা ক 
'অন্কেও তদ্বার! উপকৃত হইবেন । 

সকলেই জ/নেন মায়ের মুর্তি অতি মনোহর, সাক্ষাৎ পার্বতীর মত। আ 
যখন প্রথম দেখি তখন তাহাতে একটা সর্বকালীন তর্দগতভাব থাকিত। তকা 
'গাকিলেও বাহিরের কাহারও দিকে তাকাইয়া আছেন এরূপ বোধ হইত ন| 
কে্‌ প্রশ্ন করিলে, একটু মৃহ হাস্ত করিয়া তাহার উত্তর দিয়াই আবার যেন ডুবি 
যাইতেন। তখন তিনি খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলিতেন; সে ভাষ 
হথাস্থংবলিত প্রকাশ আমার কাছে বড়ই মধুময় লাগিতেছিল। কখনও কখন 
তিনি প্রশ্নের উত্তর দিয়া শিশুর মত খিল্‌ খিল্‌ হানি হাসিতেন। 

সেঙ্দিন গুরুতত্তবের কথ! হইতেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি ব 
সরলভাবে ভগবানকে ডাকি, তাছাতে কি ফল হুইতে পারে না? মাঝখা! 
'আবার গুরু কেন ?” 

মা। গুরুর প্রশ্বোজন আছে; তুমি সরলভাবে তাকে ডাক, তাতেই তোম 
গুরু পাওয়ার অবস্থা আদিবে। তিনিই গুর আনিয়া! দিবেন। গুরু না হই 
'ভাঁকাকে ধরা যায়না । তোমার যদি গুরুতে বিশ্বাস না থাকে তাহা হুই 
আপাততঃ গুরু খু"জিবার দরকার নাই। তুমি তাকে ভাকিয়। বাও। 

আর একজন প্রশ্ন করিলেন, “গুরু ভাল মন্দ বিচার কর] যায় না৷ কি?” 

মা । বিচার কিরূপে বন্ধকরিবে? বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তুমি ইচ্ছা! 
করিলেও বিচার আসিবে । 

প্রশ্ন --এক গুরু ত্যাগ করিয়। অন্য গুরু গ্রহণ করা যায় কিনা? 

মা। গুরু লোকের একই হ্য়। একজনকে ছাড়িয়া আর একজনকে ধরিলে 
পরে জ্ঞান জাঁন্পলে দেখা যায় তিনিই ইনি। তিনি যেটুকু কপ! করিয়াছি; 
তাহার ফলেই ইহাকে পাওয়া গিক়াছে। গুরু সর্বঘটে একই । যেমন উননে 
আগুন ; কাঠ ভিন্ন ভিন্নই থাকে, যখন জলে তখন আগুন একই হমন। এ কাঠ 
এক একটি গুরুর মত। কাঠ ধরিলে আগুন পাওয়া যায়। 
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গোগীনাথ নাদ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ইহার পুর্বে একদিন নাদদ কোথা 
তে উঠে সে সম্বন্ধে মায়ের সহিত তাহার কথ। হইয়াছিল। আজ গোপীনাথ 
শ্ললেন, “নাভি হইতে যখন প্রণ যোগে নাদ উঠে তখন কি অবস্থা ভূয়?” 

মা।' নাদের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি--এ দেহ হইতে পৃথক হুইতেছি। 
থচজ্ঞনথাকে। সে অবস্থাট। ইচ্ছাবশে আসেও না, ইচ্ছা! করিয়। থামাইতেও 
রিনা। দ্েহসম্বদ্ধে এতট। বিশ্বাতি আসে যে, আমি যে একজন মেয়েমাস্ুষ 
[হা ভুলিয়া! বাই। দেহের খবর থাকে না। হয়ত প্রশ্রাবাদির বেগ আসিয়াছে, 
ন সময় এ অবস্থাটা আসিল। তার পরে কত ঘণ্ট। সময় চলিয়া] যায়, দেহের 
আর হয়না । এ অবস্থাটা চলিয়া গেলে দেখ! বায়, প্রশ্রাবের বেগ বতটুকু 
ব ছিল ততটুকুই আছে। 

এই বলিয়া! ম1 খিল্‌ খিল্‌ করিয়া তাহার অপুর্ব হাসি হাসিলেন। 


ইহার পরে কীর্তন হুইল। কীণর্তুনগায়ক পাটন1 হাইকোর্টের উকিল আমারই 
তন ছাত্র শ্ীমান্‌ বাবু নবদ্বীপ ঘোষ, এয. এ. বি. এল্‌. | বড় মধুর গান হুইল। 
নর সময় শ্রীমান্‌ নবদ্বীপকে চিনিতে পারি নাই) বস্তত গায়কের মুখের দ্দিকে 
ল করিয়া! তাকাই নাই। পরদিন প্রাতে গোপীনাথের বাসায় তাহাকে দেখিয়া 
নিয়াছিলাম। 

এ দিনই আশ্রম হইতে সতীশ দে দাদা, বিজয় দাদ। ও শ্রীমান্‌ নবদ্বীপের 
্গ দ্বিতীয়বার মাকে দর্শন করিতে যাই। তৎপূর্বে মা না কি কয়েক ঘণ্টা 
ধিস্থ হইয় পড়িয়াছিলেন। এদিন কথাবার্তা বেশী কিছু হয় নাই। তৃতীয়বার 
নহয় হাবড়া শালিখায়, সঙ্গে ছিলেন বন্ধু অস্থিকাপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত যশোদা- 
শোর বর্ধন। তারিখ ৪ঠ1 কাতিক অর্থাৎ আমার কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে। আমর। প্রাতঃকালে গিয়াছিলাম। মা তাহার এক আডীয় শ্রীযুক্ত 
লীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। 
আমর] একতলার একটি ছোট প্রকোষ্ঠে অল্লক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মা 
চে আসিলেন, সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ এবং আর একজন গৈরিকবসনধারী বৃদ্ধ । 
র1 কম্বলে বসিয়াছিলাম ; মার জন্ঘ একখানি ত্বতন্ত্র আসন রাখ! হইয়াছিল। 
কিন্ত আসিয়া মাটিতে বসিলেন। 
আজ মায়ের বাহতভাব স্পষ্টতর। আমি বলিলাম, “মা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ন৷ 
লে ধর্মজীবনে অগ্রসর হুওয়। যায় না একথা সকলেই বলে। অথচ & জিনিসটির 
ভাব আমাদের বড়ই বেশী। বিশ্বাসের দৃঢ়তা কিসে হয় ?” 
মা। তার দয়। হইলেই হয়। 
যশোদ্দাবাবু। সাধারণ লোকের কি কর্তব্য? 
ম1। তাঁকে ডাক; তিনিই বলিয়া] দিবেন। 
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যশোদ্বাবাবু। তাঁর চিন্তা বখন করি, তখন মনে কখনও কালীমু্তি আমে 
কখনও ছুর্গামৃতি আসে, কখনও ব রুষ্ণযৃতি আসে। ইহাতে কোনও বিজ্ ব 
ফলে তারতম্য হ্য্ব কি? 

ম1। না। যেমন ধর এই ঘরটা । এতে আসিতে এই দরজ দিয়াও ঢুকি 
পার, এ দরজ] দিয়াও ঢুকিতে পার । 

আমি। গুরু হইলে বোধ হ্য় যে, একটা নিদ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চল। অভ্য 
করা বায়। 

মা কোন কথ! বলিলেন ন1$ কিন্তু বশোদ্দাবাবু (ইনি তখনও !অদীক্ষিত 
একটি অভীষ্ট প্রশ্ন করিবার ম্থযোগ পাইলেন । বলিলেন, “গুরুর কোনও প্রয়ো 
আছে কি” 

মা। হা; মন্ত্রচেতন্ত আছে ত? 

যশোদাবাবু। তা হ'লে আমানের (অর্থাৎ যাহাদের গুরুকরণ হয় নাই 
কি কর্তব্য? 

মা। যা' করিতেছ, তা'ই করিয়। যাও । 

আমি। মা,জপ ত করি, মুখে জগদম্থাকে ডাকি, কি্ণ মনে অন্ত হাজ 
চিন্তা আসে। 

মা। তা" হবেই ত। তবু তা'তেও উপকার হুয়। যা'ই চিন্তা কর, 
তার যে নাম করিতেছ, ইহাতেও তার দয়! আছে। 

যশোদাবাবু। শুধু শুধু. (অর্থাৎ ভাব ছাড়া ) যদ্দি কেবল নাম নেই ত্তা' 
কিছু উপকার হুয় কি? 

মা। হয়। বিষ জানিয়াই খাও আর না জানিয়াই খাও, বিষের কাজ যা 
তা' হবেই। 

যশেদাবাবু। যদ্দি কিছু ভাব না থাকে, তবু কি নামে উপকার করিবে? 

মা। কিছু ভাব না থাকিলে নাম নেও কেন? 

আমি। খাছাখাছের সঙ্গে ভগবানকে ডাকার কোনও সম্বন্ধ আছে কি? 

মা। যেমন খাইতেছ, তেমনই খাইবে। কোনওটা ছাড়িতে গেলেই ছা 
যার না, বরং বেশী করিয়া গ্রাকড়াইয়। ধরে । সময় হইলে তিনিই ছাড়াইয়া দে 
খাওয়া থাকে না। ভগবানের শ্বাদ পাইলে আর খাস খাওয়াতে পূর্বের 
রুচি থাকে না। 

কথায় কথায় ভোলানাথ বলিলেন, এ দিন বিকাংল প্রসিঞ্ধ গায়ক ত্রগে 
গাজুলী আসিয়া! মাকে কীর্তন গুনাইবেন। কীর্তন এঁ বাড়ীর কাছেই অপেক্ষা 
একটা বড় বাড়ীতে হইবে । মা বলিলেন, আরও ছুইজন ভাল গায়কের আদি 
কথা! আছে। গুনিয়া আনন্দ হুইল।| বিকালে কীর্তন শুনিতে আমিব ন 
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রিয়া ফিরিবার ইচ্ছা করিলাম । বেল! প্রায় ১*ট1| মাকেও একটু ক্লান্ত 

ধিলাম! আর বসিয়া থাকা সমীচীন মনে হইল না। 

| বিকাল তিনটায় আবার শালিখায় গেলাম। শিলা দেখিলাম, একটি হলে 

জন্্র গাঙগুলী-প্রতৃতি গায়কগণ সমবেত হ্ইয়াছেন, মা সন্নিহিত একটি প্রকোষ্ঠে 

ছেন। ছুই প্রকোষ্ঠের মধ্যে দরজা আছে। মা দরজার মধাস্থলে ভ্রীমগ্ুলী- 

ত হুইয়া। বলিক়াছেন। 

প্রথমে ছুইটি ন্নুক্ঠ ও সুশিক্ষিত গায়ক গান করিলেন। পরে ব্রজেন্দর গান্ুলী 

বার কীর্তন করিলেন । মাকে প্রথমে উপবিষ্ট অবস্থাস্ব ভাবস্থ দেখা গেল ) 

কিছুক্ষণ নিঃসংজ্ঞবৎ পড়িয়া ছিলেন । গানের শেষ দিকে মায়ের মুখ হইতে 

পূর্ব হাসি ঝরিতে লাগিল। তাহাতে বড়ই স্থশোভন দৃশ্য হুইয়াছিল। 

ব্রজেন্ত্র গালুলী'র কীর্তনের সময় ভোলানাথের মধ্যেও অপূর্ব ভাব লক্ষ্য 
রয়াছিলাম। 

এখন শ্রীশ্রীবাবার কথায় ফিরিয়া] যাওয়া বাক। ১৯শে আশ্বিন বিকালে শ্রীযুক্ত 
পীনাথ শ্ীমান্‌ নবদ্বীপ ঘোষকে সঙ্গে লইস্াা আশ্রমে আসেন। নবদ্বীপ ইতংপূর্বে 
র কখনও বাবাকে দর্শন করেন নাই। গোপীনাথের মুখে বাব! নবন্বীপের 
রচয় পাইয়া তাহাকে ছুইটি গান শুনাইতে অনুরোধ করেন এবং তাহার কণ্ে 
গান শুনিয়া খুব প্রীতিলাভ করেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম 3 শ্রোতৃগণ 
লেই একবাক্যে নবদ্ধীপের গানের প্রশংসা করেন। 

শ্রীমান্‌ নবদ্ধীপের গান হুইবার একটু পরে স্থানীয় একটি ধনিপুত্র__নাম শুনিলাম 
রাম বাবার নিকট আসিয়া বলিল ষে, তাহার অনেকগুলি আসন ও যুদ্রা 
হইয়াছে । তাহার ন| কি ব্রঙ্গরন্ধ দ্বার। বায়ুগতায়াত করে । এমত অবস্থায় 
র শরীর উধের্ব উঠিবার কথ 7 কিন্তু তাহা কেন হইতেছে না বাবার নিকট 
[ই তাহার জিজ্ঞাম্য। 

বাবা বলিলেন, “তোমার বায়ু ব্রহ্গরন্র দ্বার যায় শা) সেইজন্যই দেহও 
না।” | 

লোকটি বাবাকে গণেশ-যুদ্রা ইত্যাদি কয়েকটি মুদ্রা] দেখাইল এবং বলিল, যে 
জিদে আজান হুইতে থাকিলে সে গণেশ-যুদ্রা। করিয়া! তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া 
পারে। অবশ্ট এ বিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করা হয় নাই। সে আরও 
ষে, দৃট্টিঘার! সে অন্তের নাড়ীর গতি বন্ধ করিতে পারে । বাবা বলিলেন, 


না, আচ্ছ। পরীক্ষ। হউক | পরীক্ষ1 হইল, দেখা গেল যে, সত্যই সে তাহা 
না 


আশ্রম হুইতে ফিরিয়া আসিয়া! গোপীনাথের সঙ্গে উক্ত বিষয়ের আলোচনা- 
শুনিলাম, মাঝে মাঝে ছই-একজন বুজরুক বাবার কাছে আসিয়া বলে, 
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তাহাদের এ সিদ্ধি হইয়াছে ও সিদ্ধি হইয়াছে ইত্যাদি। অনেক সময় বা 
তাহাদের চক্ষুর দিকে তাকাইয়াই বলিয়া দেন যে, তাহাদের সেসব কিছুই ₹ 
নাই। বাহাদের সাহস বেশী তাহার] পরীক্ষায় ধর। পড়ে । অনেকে পরীক্ষা 
রাজিই হয় না। ছুই একজন আবার বাবাকেও পরীক্ষা করিতে আমে 
গোপীনাথ একটি ঘটনার কথা বলিলেন। ইহা] তিনি গুরুভ্রাতা রায় বাহ 
গিরীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বযুখে গুনিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ £__ 


একদিন এক সন্ন্যাসী গিরীন্ত্র যুখোপাধ্যায়ের গৃছে আসেন। সন্গযাসীর নি 
একটি শিবলিঙ্গ ছিল, উহ। এরূপ জ্যোতির্ময় ছিল যে, কেহ উহার দিকে একদৃটি 
বেশীক্ষণ তাকাইয়া1 থাকিতে পারিত না। ষোগীর। তাহাদের ফোগসামর্থ্য অনুস 
কেহ একটু বেশী সময়, কেহ অল্প সময় উহার উপরে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিতেদ 
কোন্‌ যোগী কিরূপ শক্তিসম্পন্ন তাহ! এ লিঙ্গটি দিয়া পরীক্ষা কর চলিত ; এ 
সন্াসীটি তাহাই করিত। সে গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মুখে বাবার কথা শু? 
তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে ) সেইজগ্ভ তিনি তাহাকে নিয়া! বাবার কাছে যান 
সন্ন্যাসী বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়। তাহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দে 
তাহাকে লিঙ্গটি দেখাইয়া! উহার দিকে তাকাইয়! থাকিতে বলে। বাবা লি 
হাতে নিয়] দেখিয়। সন্াসীকে বলেন,_-“এটি কি তোমার ?৮ 

সন্ন্যাসী | যদ্দিও ঠিক আমার নয়, তবে এখন আমারই বলা যায়। 

বাবা । যদি এটিনইহয়? 

সন্ন্যাসী । হয় তহইবে। 

তখন বাবা লিঙ্গটিকে এক স্থানে স্থাপন করাইয়া সকলকে একটু তফ 
ঈাড়াইতে বলিলেন । সন্ন্যাসীও বাবার কথায় একটু সরিষা দাড়াইয়া ত 
দিকে তাকাইয়া! রহিল। তার পর বাব। লিঙ্গটির দ্দিকে কয়েক সেকে দৃষ্টি 
করিবামাত্র তাহ চটাং করিয়। ফাটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়] পড়িল। সন্যাসী 
অবাক ) সে এ মহাযুল্য দ্রব্যটির এইরূপ পরিণতির জঙ্ঘ প্রস্তত ছিল না। উ 
কথ! ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে, জল আসিল। বাবা! বলিলেন, “ 
কেন %” 

সন্যাসী। পরের এমন যুল্যবান জিনিষটি নষ্ট করিয় ফেলিলাম। 

বাব । (হাসিয়া ) বাপু, ষে ভাঙ্গিতে পারিয়াছে সে গড়িয়াও দিতে পারি 
এমন কর্ম আর কখনও করিও না। বাহাকে পরীক্ষা! কগিবে তাহার শরীরে 
কম থাকিলে তোমার কি অনিষ্ট না হইতে পারে ? 

তারপর বাব! লিঙ্গের খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া করতলে লইয়া বাছ্ধুতে ই 
কিছুক্ষণ হস্ত সঞ্চালন কর। মাত্র লিঙটি পুনরায় পূর্বাবন্থা প্রাণ্ড হইল। স 
ভাহার এই অসাধারণ শক্তি দর্শন করিয়। তাহার শিল্বত্ব প্রার্থনা করিল, কিন্ত 
অনেক প্রার্থনাম্বও তাহাকে শিষ্য করিতে হ্বীকৃত হইলেন না। 


যোগিরাজাধিরাজ ৯৯ 


২*শে আশ্বিন আমার কপিকাতায় ফিরিবার দ্িন। এঁদ্দিন আশ্রমে বাবার 
ডানও শিষ্য (বোধ হয় ইদানীং পরলোকগত এটনি ননী দত্ত) শিবপ্রতিষ্ঠ। 
রতেছিলেন। মধ্যান্কে আমার ও গোপীনাথের তথায় প্রসাদপ্রাপ্তির নিমন্ত্রণ 
ল। গোপীনাথের শরীর অন্ুুস্থ ছিল বলিয়া! যান নাই। আমিও বাড়ীর জন্ত 
দু কাপড় ক্রপ্ন করিতে গিয়! বড় বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলাম ) কাজেই আমারও 
গা্দগ্রাপ্তির জন্তঠ আশ্রমে যাওয়া সম্ভব ইল না। বাসাতেই আহার করিয়া 
জিনিষপত্রসহ ট্রেনের সময়ের কিছু আগে আশ্রমে গেলাম। তথায় 
শ্রবাবার পদ্রগ্রান্তে পনর-কুড়ি মিনিট কাল বসি! প্রণামপূর্বক তাহার নিকট 
দায়গ্রহণ করিলাম। বলিলাম, “বাবা, অপরাধ যথেষ্টই আছে এবং হুইবে। 
জগুণে ক্ষমা করিয়া নিবেন !” 


বাব । বাপের কাছে আবার ছেলের অপরাধ কি রেবাপুগ তবেবাপ 
মন ছেলের দোষ দেখলে গাল-মন্দ দেয়, তেমনি গাল-মন্দ কিন্ত খেতে হবে। 
আমি। বাবা, তাতেই যেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়া] যায়। 
বাব! হাসিলেন। 


এদিন রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় এবং গুরুপুত্র পূজনীয় 
দার বর্ধমানে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার] অন্য এক কামরায় ছিলেন। রায় 
হব-দ[দ। আমাকে গাড়ীতেই বার্থের (09101.-এর ) উপর বপিয়া সন্ধ্যার 
পরদিন প্রভাতের কর্তব্য জপ সম্পাদন করিবার উপদেশ দ্িম্বা সবিশেষ উপকারই 
রয়াছিলেন, নচেৎ সন্ধ্যার জপ বাদ পড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনাই ছিল। কেননা 
মিএ ক্ষেত্রে তখন 'প্রাথমকল্িক; পদে পদে ভুল-ত্রুটি স্বাভাবিক। এদিন 
ঠীর রাত্রিতে চন্ত্রগ্রহণ ছিল । তখনও বসিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিতে পারিলে তাল 
ত;রায় সাছেব-দাদ। দয় করিয়। সেরূপ উপ/দশও দিয়াছিলেন। দুর্তাগ্যবশে 
মিজাগিয়া থাকিতে পারি নাই 7 গ্রহণের স্থিতিকালে নিদ্রাভঙ্গও হয় নাই। 
২৪শে আশ্বিন বাবাকে পত্রে প্রণাম জানাইয়! লিখিলাম, বাবার উপদেশ মত 
নিয়মে ক্রিয়া করিয়। বাইতেছি। ক্রটি ইত্যাদি যথেষ্টই হইতেছে; যখনই ত্রুটি 
তে পারি বৈষ্ণব কবির ভাষায় মনে মনে বাবাকে বলি--প্রভু, 

আমার স্বভাব অপরাধ করা 

তোমার, করিতে ক্ষমা ) 
জনমে জনমে জীবনে মরণে 






























এ সম্বন্ধে তোম! আমা । 
/ যাহাতে একটা গতি হয় বাব! যেন দয় করিয়। তাহাই করেন, এই 
না । 


২৮শে আশ্বিন তারিখে বাবার উত্তর পাইয়া] ধঙ্থ হইলাম। লিখিম্বাছেন-_ 


3১০৩ শ্রপ্রবিশুদ্ধানম্ঘ পরমহংস 


**-*-*"পিত। সর্বদাই পুত্রের মঙ্গল জন্য পরমমঙ্লময়ের নিকট প্রার্থনা করে এবং 
তাহাতেই শুভ হয়। আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই আশাতীত ফল 
পাওয়া! যাইবে। প্রথম প্রথম একটু অন্থবিধা হইতে পারে, পরে সমস্ত বুঝিতে 
পারিবে এবং কার্য করিতেও সক্ষম হুইবে 1... 

বাবার এই প্রথম পত্র। পাইয়া যষেকি আনন্দ হইয়াছিল তাহ! প্রকাশ করিতে 
পারি না। পরেবাবার বছ পন্্র পাইক়্াছি-_ প্রত্যেক পত্রেই খ্ষেহপূর্ণ আশ্বাসের 
কথায় শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছি ? কিন্তু এই প্রথম পত্র পাইয়া যেআনন্ 
পাইয়াছিলাম তাহার কথ] এ জন্মে ভুলিবার নয়। অজঙ আনন্দ, আশ্বাস, আশা, 
তরস।, অভয়ের এই উৎস আজ কয়েক বৎসন্প যাবৎ গুকাইয়! গিয়াছে । সেষে 
কত বড় একট] ক্ষতি তাহ] অনুরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বুঝিবে না। ষদি 
সাধন করিয়া! তেমন উন্নত হইতে পারিতাম তাহা হুইলে চিত্তের ভিতরে তাহার 
বাণী পাইতে পারিতাম, হয়ত কাণেও শুনিতে পাইতাম,_-অনেকের এ অবস্থা 
ক্ইয়াছে শুনিয়াছি। শেষ পর্যন্ত হয়ত বাকীর খাতায় কেবল আমারই নাম 
থাকিয়া যাইবে। 


আট 


কলিকাতায় আমার প্রত্যাবর্তনের পর চারি মাসের কিছু অধিককাঁল কেবল 
বে প্রশ্রীবাবার শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য ঘটিতে পারে নাই তাহা নহে, এক রার 
সাহেব (ননীলাল মুখোপাধ্যায় ) ব্যতীত অপর কোনও গুরুতাইয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ 
কয় নাই। রায় সাহ্বব-দাদ্দার আফিল (জেল ডিপো) তখন ফ্রী স্কুল দ্ীটে 
হইলেও কর্মোপলক্ষে তাহাকে মধ্যে মধ্যে রাইটার্স বিল্ভিংসে (17856010 
060619]1 ০1 751150705-এর আফিসে) আসিতে হইত। এ সময়ে স্বভাবসিঞ্ক 
সৌজন্ছবশে ছিনি আমাকে পাঁচদশ মিনিটের জন দেখ] দিয়]! যাইতেন এবং 
শ্রপ্রীবাবার যতটুকু সংবাদ তাহার জানা! থাকিত তাহা আমাকে বলিতেন। 
শীক্ষার পর হইতে তাহার লীলা-কাহিনী শুনিবার জন্ত প্রবল আগ্রহ মনে পুঞ্ধীতৃত 
হুইতেছিল। কিন্ত তাহার তর্পণের কোনও উপায় ছিল না। রায় সাহেবের বাডাঁ 
ছিল ১নং লাভলক ট্রাটে, তবানীপুরে | উহা! আমার তদানীন্তন আবাসস্থল 
কাতীবাগান (উত্তর কলিকাত1) হৃইতে বছ দূরে। কাজেই তাহার বাড়ীতে 
যাইয়। বাবার কথ। গুনা ঘটিকা উঠিত ন11 তত্ধিন্ন গুনিয়াছিলাম, কর্মোপলঙ্গে 
তাহাকে প্রায়ই মফম্বলে নানাস্থানে যাইতে হুয়। কলিকাতায় অস্ক কোনও 
খরভ্রাতার সহিত আমার বিশেষ পরিচয়ও ছিল না এবং কাহারও বাড়ীর বা 
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বাসার ঠিকানাও আমি জানিতাম না। এইজ্ন্ত খুব একট] অস্বিধা ও অতৃপ্তিই 
বোধ হইতেছিল। 


অন্যদিকে এই সময়ে একটি ছাদশবর্ষবয়স্কা কন্তা শোথরোগে আক্রান্ত হইয়। 
আমার মন বড়ই চিন্তাকুল করিয্তা ফেলে! সকালে ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ ধরির! 
আহ্িক করিতাম বটে, কিন্ত মেয়েটির চিস্ত! সর্বক্ষণ মন আচ্ছন্ন করিয়া! থাকিত। 
একদিন শেষ রাত্রিতে স্বপ্রে শুনিতে পাইলাম, কে যেন আমাকে বাহির হইতে 
ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, “অক্ষয়, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ? এর কয়েকট। দিন ভোগ 
আছে, তারপর ভাল হ'য়ে যাবে ।” কেধেএই কথাগুলি বলিলেন তাহা স্বপ্রেও 
বুঝি নাই, স্বপ্রভঙ্গেও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। সংশয়ের মধ্যে পুনরায় 
দুমাইয়া পড়িলাম। পরে বাবাকে চিঠিতে জিজ্ঞাস] করিলাম, তিনিই কি দয়া 
করিয়া এ শুভ আশ্বাস আমাকে দিয়া গিয়াছেন কিন্তু কে!নও উত্তর পাইলাম 
না। মেয়ের অবস্থা আজ একটু ভাল, কাল একটু খারাপ--এইভাবে চলিতে 
লাগিল। 


আমি গীতা পড়িতাম। দক্ষার অন্তে ই্াঞবাবাও নিজ হইতে আমাকে 
বলিয়া ছিলেন, “ইচ্ছে হইলে আহিকের পর গীত1 পড়িতে পার ।” গীতার উপদিষট 
নিষফাম কর্মের বা ভগবত্প্রীতিকামনায় রূত কর্মের আদর্শ আমার খুব ভাল 
লাগিত । আর থে ভক্তির আদর্শ উহাতে স্থাপিত হইয়াছে তাহাও শুদ্ধা ভক্তির, 
কামনামূলক ভক্তির নয়। বঞ্চিমচন্ত্রের সময় হইতে আধুনিক কালের ধর্মনত্বত্ধীয় 
উত্কষ্ট বাঙ্গাল গ্রন্থমাত্রেই এর আদর্শেরই মহত্ব কীতিত হইয়াছে । মনু অবশ্য 
বলিয়াছেন, “কামাত্মতা ন প্রণস্ত1৮_-ধর্মে কামনাষূলক প্রবৃত্তি প্রণপ্ত নম্ঘ বটে, কিন্ত 
“ন চেহান্তিহা কাম ত1”_কামনার উধ্বে উঠিয়। ধর্ষকার্ধয করাও সংসারে (প্রায়) 
নাই। লোকে কামনাপুর্বকই পরি শ্রস্বীকার করিয়া বেদ অধিগত করে। বৈর্দিক 
কর্মষোগও কামনাযুূলক । কামনার মুলে আছে সংকল্প অর্থাৎ এই কর্ষে আমার 
ইষ্টসিদ্ধি হইবে এইরূপ বুদ্ধি ) দেই সংকল্প হইতেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, ব্রত ও নিয়নধর্ম 
মকলও সংকল্পজ। “অকামন্য ক্রিয়। কাচিদ্‌ দৃশ্বতে নেহ ক্যচিৎ"_-এ সংপারে 
মম্পূর্ণ কামনাহ্থীন লোকের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। অতএব শুক্কতাবে 
কামনায় অবস্থিত হুইয়! কর্ম করিলে তন্থারাই উৎরুষ্ট গতিলাভ হয়। মন্থর এই 
মত অপেক্ষাকৃত 758115010০ অর্থাৎ বাস্তবজগতের স্থিত অধিক সঙ্গত; আর ঞ্ব 
ইত্যাদির মধ্যে দেখাও গিয়াছে কামনা হইতে প্রথমে কর্ে প্রবৃত্ত হইলেও 
অলক্ষিতভাবেই কামনার উধেরব চলিয়। যাওয়া যায়। যতদিন পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ 
কর। হয় নাই ততদিন গীতার আদর্শবাদের উপরেই আমার পক্ষপাত অধিক ছিল। 
বন্ধুগণের সঙ্গে আলোচনাকালেও উহ্বারই মাহাত্ম্য স্বীকার্য ছিল, অন্যবিধ ধর্ম 
নিকুষ্টকল্প বলিয়া! উপেক্ষণীয় মনে হইত। সেইজন্য পূর্ব হইতে আমার আকাজ্ষা ও 
চেষ্টা ছিল যে, এহিক প্রয়োজনে ভগবান্কে বা গুরুকে ডাকিব না; একাস্ত, 
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নিফফামভাবে, কর্তব্যবুদ্ধি হইতে, ভগবানের আরাধনা করিয়া! যাইব । কিন্তু আমার 
কন্তার কঠিন ও দ্রীর্ঘকালব]াপী পীড়া আমাকে এ কেতাবী আদর্শ হইতে বিচ্যুত 
করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন, টিয়া পাখী 'নরাপদে ্লাড়ে বসিয়া 
রাধাকুষ্ণ বুলি কপ.চায় ; কিন্ত বিড়াল দেখিলেই তাহ] ভুলিয়। গিয়া ট'্য। ট'য। করিতে 
থাকে । আমারও সেই দশ হইল। ইচ্ছা হইত কগ্ঠার রোগমুক্তি প্রার্থনা করিয়া 
গুরুদেবের নিকট পত্র লিখি। কিন্তু উক্ত কারণে তাহ গছিত মনে হইত । তিনি 
রোগের চিকিৎসা ও ধোগজ্যোতিষ ছাড়িয্া দিয়াছেন তাহ! তাহার মুখেই 
শুনিয়াছিলাম। হয়ত আমার এই অবস্থা! আসিতেছে ইহ। জানিয়াই তিনি 
অযাচিত আমাকে এরূপ কথ। বলিয়াছিলেন ; সেইজগ্ তাহার নিকট ওষধ চাহিতেও; 
সাহস হইত না। অথচ নিফামতাও রক্ষা] করিতে পারিতেছিলাম না। অগত্যা 
মনে মনে তাহার ও ইষ্দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম মেয়েটা ষেন 
রক্ষা পায়। শেষ পর্যন্ত তাহাই করিয়াছি) মনের কামনা যুখে ব্যক্ত করিতে 
পারি নাই। অবশ্য যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে কোনও ক্রটি করি নাই। 

ফান্তন মাসে শিবরাত্রির উৎসবের পরে শ্রঞ্থবাবা কলিকাতায় আসিলেন। 
তিন-চারি দিন পরে সে সংবাদ রায় সাহেব-দাদাই আমাকে আফিসে দিয়া যান। 
যেদিন সংবাদ পাইলাম সেই দ্বিনই আফিস হইতে ৭নং কু রোডে শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্ত্র বন্থুর বাটীতে তাহার শ্রীচরণদর্শনার্থ গেলাম। শ্রীযুক্ত যোগেশ দাদা 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কালেক্টার ছিলেন, তখনও চাকুরীতে আছেন। শ্রক্নীবাবা 
কলিকাতায় আসিলে সাধারণতঃ প্রথমে তাহ]র বাটিতেই কয়েকদিন থাকিয়া! পরে 
২* নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনে বাইতেন। এই শেষোক্ত বাটীতেই দীক্ষার পূর্বে 
আমি তাহাকে দর্শন করিয়াছিলাম। 

ধী বাঁটীও একজন শিষ্যের, শ্রীযুক্ত বিধুতূষণ চট্রাপাধ্যায়ের । যোগেশ-দাদ, 
ও ব্ধুদাদা উভয়েই এখন পরলোকে। বিধুদ্াদা সবিশেষ সঙ্জতিপন্ন লোক 
ছিলেন। তিনি ঠিকাদারী (কণ্টাক্টারী) করিতেন। দীক্ষার পরে তাহার 
ব্যবসায়ের খুব উন্নতি হয় এবং তৎস্ঙ্গে উপচীয্পমান গুরুভক্তি হইতে তিনি 
শশ্রীবাবার সেবায় অকাতরে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। কাশীর “বিশুদ্কানন্দকানন? 
আশ্রম নিমিত হইবার কালে তিনি নগদ ও নির্মাণ-উপকরণে দশ হাজার টাকা 
দিয়ছিলেন বল্য়া শুণনয়াছ। তৎপর তিনি রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাটীটি 
ক্রয় ও উহার সংস্থারাদি সাধন করিয়৷ উহ। জ্ীশ্রাগুরুদেবের বাসের জছ্য নিদিঃ 
করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। গুরুদেব এ স্থানে না থাকিলেও উহা তিনি ভঙ্গ 
প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেন ন।। এ বাটাটিতে গুরুদেবের অবস্থানকালে তাহার 
সেবার ব্যয়ও তিনি বহন করিতেন। 

শ্রৃক্ত যোগেশদাদার বাটী ছিল তাহার পৈতৃক ভগ্রাসন। উন্াতে তিনি 
গুরুদেবের বাসের জন্ত বন্ব্যয়ে স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্মাণ ও অন্তান্যা গ্ুব্যবস্থ। 
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করিয়াছিলেন। দ্বিতলে বড় একটি হুল তাঁহার বপিবার জঙ্ত নির্দিষ্ট ছিল । উহার 
একপ্রান্তে একখানি তক্তপোষে তিনি বসিতেন। অপর প্রান্তে ত্বাহার একখানি 
স্থবৃহৎ মনোহর কৃত্রিমপুষ্পপত্রদি-কারুকার্যমগ্ডিত প্রতিকৃতি প্রশস্ত ফ্রেমের ভিতর 
রক্ষিত ছিল। গশুনিয়ছি প্রতিকৃতি খানি বাধাইবার ব্যয়ই চারিশত টাকা 
পড়িয়াছিল। হলের মেঝেতে একখানি বৃহৎ ও বছুমুল্য গালিচায় শিষ্য ও দর্শনাথশ 
অন্য ব্যক্তিগণের বসিবার ব্যবস্থা ছিল । মোটের উপর এ বাটার সকল ব্যবস্থায়ই 
একট] বুনিয়াী বড়মানুষী ভাব পরিশ্ফুট ছিল। 


আমি আপিয়া দেখিলাম বসিবার হুলটি লোকে পরিপূর্ণ। শ্রীশ্রীগুরুদেবের 
আলাপ হুইতেছিল যুখ্যভাবে 9০781 পত্রিকার সম্পাদক শ্বামহুন্দর চক্রবতী 
মহাশয়ের সঙ্গে। প্রণাম করিয়া আমাকে বাধ্য হুইয়া একটু দুরে বসিতে হইয়াছিল । 
কাজেই আলাপ আমি বিশেষ শুনিতে পাই নাই। তা” ছাড়া আমার পৌঁছিবার 
অল্পক্ষণ পরেই শ্রীশ্রবাব বৈকালিক ভ্রমণ জন্ঠ উঠিম্না পড়েন। কাজেই তীহার 
সঙ্গেও আমার কোনও কথ] হয় নাই। কিন্তু কোনও বিষয়েই বোধ করি তাহার 
অনবধানতা ছিল না) তিনি বাহিরে যাইবার সময়, আমি দূরে দণ্ডায়মান 
থাকিলে ৭, বন্থশিষ্যমধ্যে আমাকে ডাকিয়৷! বলিলেন, “অক্ষয়, তুমি কাল আবার 
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পরের, বিশেষতঃ বড়লোকের বাড়ী; সকলেই পরিচিত; সঙ্কোচের সঙ্গেই 
গিয়াছিলাম $ সঙ্কোচের সঙ্গেই নামিয়া আসিলাম। কাহারও সঙ্গে আলাপ হুইল 
না। ষাচিয়া আলাপ করা আমার স্বভাবও নহছে। পরদিন আবার গেলাম। 
এদ্দিনেও দেখি ঘরভর1 লোক, আর শ্যামনুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ও আছেন, এবং 
তাহার সঙ্গেই বাবার আলাপ চলিতেছে । বাবা বলিতেছেন, অন্ত কাজে লোক 
কত সময় নষ্ট করে; দেখিতে দেখিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। আর জপ 
করিতে বসিয়া দশ-প্াচ মিনিট কাটিয়া গেলে মনে করে অনেক সময় এ কাজে 
দেওয়া গেল। একবার এইরূপ একজনকে ঘড়ি দেখাইয়া জপে বসান হইয়াছিল । 
বল! হইয়াছিল আধঘণ্ট। জপ করিয়া উঠিবে। সে যখন উঠিয়া আপিল তখন 
ঘড়ি দিয়া তাহাকে দেখান হইল যে, মাত্র পাঁচ মিনিট জপ করিয্াছে। চক্রবর্তী 
মহাশয় শুনিয়া হাসিলেন। বাবা বলিতে লাগিলেন, “তবে ইই্মন্ত্র অল্পক্ষণ জপেও 
কাজহয়। অল্প বিষ জীবন নাশ করিতে পারে; অল্প ওষধ মৃত্যুযুখ হইতে 
ফিরায়।” চক্রবর্তা মহাশয় প্রবোধহ্চকভাবে মাথা নাড়িলেন। এ দিনও বাব। 
আমার পৌছিবার অল্পক্ষণ পরে উঠিয্বা বান ও আমাকে কুশলপ্রশ্নাদি করিয়! 
কতার্থ করেন। 

দেখিলাম শ্বামস্থন্দর চক্রবতী মহাশয় বিলাসীপাড়ার জমিদার নৃপেন্দ্র রাস 
চৌধুরীদাদার গাড়ীতে তাহার সঙ্গে ফিরিয়া! গেলেন। পুর্ব দিনও তাহাই 
করিয়াছিলেন । সপ্তবতঃ তিনি তাহার সঙ্গেই আসিম়ছিলেন। তিনিষে বাবার 
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শিষ্য নহেন তাহা আলাপের প্রকারেই বুঝিয়াছিলাম। তিনি মোট কতদিন 
আপিয়াছিলেন তাহাও শুনি নাই। আমি আর তাহাকে আমিতে বা যাইতে 
দেখি নাই--তবে আমিও ৩ প্রত্যহ ধাইতাম না । চক্রবত্তা মহাশয় বাঙ্গালার 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ধরে তাহার অস্ুরাগের কথ! পূর্বে 
শুনি নাই। 9০97%211 পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ থাকিত-_ 
তাহার অন্ত একটা কারণ ছিল বলিয়। শুনিয়াছিলাম। সে যাহা! হউক, পরে 
বুবিয়াছিলাম চক্রবততী মহাশয় এই সময়ে ধর্মের দিকে খুব ঝু"কিয়াছিলেন। 
কেননা মাস তিনেক পরে--আযধাঢ় মাসে-তীহাকে আমি কর্ণওয়ালিস গ্রীটে 
নগ্রপদদে ও অনাবৃতগাত্রে একদল কীর্তনকারীর সঙ্গে নৃত্যগীত করিতে দেখিয়াছিলাম 
এবং গুনিয়াছিলাম এ মাসটি (১৩৩৮, আষাঢ়) মলমাল ছিল বলিয়! সমস্ত মাস 
ধরিয়্াই তিনি এ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় নাম বিতরণ করিয়াছিলেন। 


আমি প্রায়ই অফিসের পরে বাবার কাছে যাইতাম। এ সময়ে বছ অপরিচিত 
ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন বলিয়া তাহার সঙ্গে অধিক আলাপার্দি কর সম্ভব 
হহত না, সঙ্কোচবোধও হুইত। কেবল তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া এবং 
তাছার বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হওয়া পর্যন্ত পদপ্রান্তে বসিয়া থাকিয়। চলিয়া 
আমিতাম। 


এইভাবে ২৯শে ফান্ঠন আসিয়া পড়িল। এটি ছিল শ্রশ্রবাবার জন্মদিন 
(জল্মতিখি নহে)? এঁ দিনে শিষ্যগণ তাহার জন্মোৎসব করিতেন। এবারেও 
জন্মেত্সব হুইল। যোগেশ দাদার গৃহেই হইল । রায় সাহেব ননীদাদ। বারজন 
শিস্কের নামযুক্ত একখানি মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র আমাকে আফিসে কয়েকদিন পূর্বে 
দিয়া বলিয়া যান, “উৎসবে অবশ্য যাবেন, সকাল সকাল যাবেন, এবং বাবার 
জন্য কিছু প্রণামী নিবেন।” আমি ষেএ বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ এবং কর্তবা 
বোধহীন তাহা! বোধ করি তীক্ষুবুদ্ধি রায় সাহেব-দাদার বুঝিতে বাকী ছিল না, 
সেইজন্ধ তিনি শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া! আমাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 


আমি। প্রণামী অবশ্যই কিছু নিব; উৎসবের ব্যয় কেদেয়? 


রায় সাঞ্ছেব। ওট! শিষ্যদ্দেরই ব্যাপার-_তাহাদের ব্যয়েই হয়। যার যেমন 
সাধ্য সে তেমনই অর্থাৎ এক টাকা দুই টাকা হইতে একশ' ছুশ' টাক] পর্যন্ত 
দেয়। 

উৎসবের দিন দেখিলাম শিষ্যদের সকলেরই খুব উতৎ্লাহ ও আনম্দ। কলি- 
কাতার শিল্তের| বোধ করি সকলেই স্ত্রীপুত্রার্দি সহ আসিয়াছন। হা তাহাদের 
পরস্পর কথাবার্তা হইতে মনে হইল। যেল। নয়টার মধ্যেই কুমাক্সীতোজন ও 
ব্রাহ্মণভোজন হইয়৷ গেল। বহু কুমারী ভোজন করিয়াছিলেন এবং ভুক্ত ব্তাঙ্ছণের 
সংখ্যাও নিতান্ত অল্প মনে হয় নাই। শ্রীযুক্ত তৃগাকান্ত রায় |তল্ন আমার বিশেষ 
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'আলাগ্বী লোক কেহ উপস্থিত ছিলেন না। রায় সাহ্বে বোধ করি অন্থাত্র কর্মে 
ব্যস্ত ছিলেন। কটকের ডিখ্রিন্ট ইঞ্জিনীয়ার কু ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ 
করিতে গিয়া দেখিলাম তিনি চিনিতে পারিলেন না, এমন কি কাশীতে আমাকে 
দেখিয়ছিলেন বলিয়াও মনে করিতে পারিলেন না! মনে ছুঃখহ্ইল। সেই 
জন্য দীক্ষার় পূর্বে কলিকাতার আশ্রমে বাবার যে ছুই একজন শিষ্তের সঙ্গে সামান্য 
রকমের কিঞ্চিৎ আলাপ হুইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গেও আর যাচিয়া কথ। বলিতে 
উৎসাহ হইল নাঁ। ফলে আমি জনসংঘট্রের মধ্যেও একা ও নিলিপ্ত থাকিয়। 
নীরবে সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। 


বেলা দশটায় শ্রাশ্রীবাবার ভোগের পর তাহাকে নৃতন পষ্টবস্ত্র পরাইয়। ও নৃতন 
গরদের পাঞ্জাবী গায়ে দেওয়াইয়া শঙ্খধবনি সহকারে গৃহ প্রাঙ্গণে আনা হুইল। 
বল] বাহুল্য বন্ত্রখানি ও জামাটি তাহার অভ্যাসমত যোশিয়] রঙ্গে ছোপান 
হইয়াছিল। বাব পত্রপুম্পে সজ্জিত বেষ্টনের মধ্যে একখানি কেদারায় বসিলেন 
এবং এক পাদপীঠের উপর পদঘ্ঘয় স্থাপন করিলেন। প্রথমে কয়েকটি কুমারী গান 
করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া বাবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন ও প্রণাম করিলেন। 
হারা সকলেই বাবার শিষ্যদিগের কন্তা বলিয়া মনে হুইল । তৎপর ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ 
একে একে বাবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়! পাদম্পর্শ 
পূর্বক প্রণাম করিলেন। অনেকের মধ্যেই একটা ভক্তি-গদৃগদদ ভাব লক্ষ্য 
করিয়াছিলাম। যাহাতে ত্রাহ্ধণ শিষ্তগণের অগ্ুলিদান অগ্রে সম্পাদিত হয় 
তৎপ্রতি শ্রীযুক্ত যোগেশ । বন) দাদার সতর্কতা লক্ষ্য করিয়া, পাছে একটা অপরাধ 
করিয়। ভ্সনার পাত্র হই এই ভয়ে, আমি দুর্গাকান্ত রায় মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গিয়া! পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলাম। তিনি আমার সজাতি। শিষ্যগণ অঞ্জলিদ্ান 
করিয়াই ছাদে প্রসাদ পাইতে গেলেন। আমিও গেলাম এবং প্রসাদ পাইলাম। 
ছুরিভোজনের বাহুল্যুক্ত আয়োজন ছিল। যোগেশ দাদ! স্বয়ং পরিবেষণের 
তত্বাবধান করিতেছিলেন এবং আদর-মপ্যায়ন সহকারে সকলকে আক ভোজন 
করাইতেছিলেন। 


এদিকে শিষ্ুগণ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়৷ ছাদে ভোজন করিতে গেলে শিষ্যাগণ 
'আসিয়৷ একে একে একে অঞ্জলি দেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবিতা লিখিয়। 
তাহ! কার্পেটে তুলিয়া বাধাইয়া আনিয়াছিলেন। 


অঞ্জলিপ্রদান শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবা কিছুক্ষণের জগ্ক বিশ্রামার্থ উপরে যান ও 
'বল। প্রায় তিনটায় পুনরায় নীচে নামিয়! আসেন। তখন তাহার পসমক্ষে কিছু 
গীত-বাস্ত হ্ইয়াছিল। 


আমি এবৎসয়ের উৎসবে বদিও প্রান নিপিপ্ত দ্রষ্টার মতই ছিলাম, এমন কি 
পৃশ্পাঞ্জলিদাদদ ও ভোজনও সঙ্কোচের সহিতই করিয়াছিলাম, তথাপি এই দিনের 


১০৬৩ শ্শ্রাবিশুপ্ধানন্দ পরম্তংস 


সকল ব্যাপার আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। অধিকাংশ শিষ্েরই স্থব্যক্ত ভক্তির 
ভাব আমার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। ইহাদের তুলনায় নিজ হৃদয়ের গুফত। 
আমাকে কিঞ্চিৎ ব্যধিতও করিয়াছিল। 'গুরুর্রক্ষা গুরুবিষু গুরুর্দেবো। মহেশ্বর 
- শাস্ত্রের এই উক্তি আমার অবিদ্দিত ছিল ন1 বটে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতেঃ 
হইবে বে, প্রকৃতপক্ষে গুরুকে ব্রহ্মা, বিষু) বা মহেম্বর-রূপে ভাবিতে তখনও শিখি 
নাই। সেদিন গুরুভাইদ্দিগের ভক্তি দেখিয়া মনের এ অন্ধকারময় কোণটিতে যেন 
নৃতন আলোকের প্রথম রশ্মিপাত হইল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম। 


শিষ্েরা শ্রশ্রগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে খরচও খুব করেন দেখিলাম । সাঁত- 
আট শত বা তাহারও বেশী লোক সেদিন পোলাও বহুবিধ উপকরণসংযোগে আক 
ভোজন করিলেন। শতাধিক কুমারী প্রত্যেকে আট আনা করিয়া! দক্ষিণা 
পাইলেন । আচ্ুষঙ্গিক খরচও বহুবিধ ছিল। পরে শুনিয়াছিষে, বার জন শিষ্য 
প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা করিয়! দিতে অঙ্গীকার করিয়া! গ্রীঃ ১৯২* সনে এই উৎসবের 
স্থচনা কর়েন। প্রথমবারের উৎসব হয় ডিমলার রাজকুমার যামিনীবলভ সেনেব 
কলিকাতার সন্নিহিত এ'ড়িয়াদহ-নামক স্থানের উদ্ভানবাটীতে। প্রথম হইতেই 
তছুপরি অন্যাস্থ শিষ্তেরাও কিছু কিছু ঠাদ1| দিতেন | পরে শুনিয়াছি, চার্দাতে বার. 
তের শত টাকা উঠিত। শিষ্তেরা প্রণামী যাহা দিতেন, তাহা গুরুদেবেরই 
থাকিত। প্রণামীতে সাত-মাট শত টাকার মত হইত শুনিয়াছি। 


যোগেশদাদার বন্দোবস্ত একেবারে নিখুত ছিল। তাহার তত্বাবধানে কোন 
কাজ ঠিকদময়ে ও ঠিকভাবে না হইবার জে] ছিল না| এরূপ নংবিধানের ক্ষমতা 
খুব অল্প লোকেরই থাকে । তিনি এবং তাহার একমাত্র পুত্র শ্রুযুক্ত যতীশচন্ত্র বহু 
( এম. এ. ) আমাকে কাশীতে দেখিয়ছিলেন, যদিও আমি সেখানে বহুজনের মধো 
(বিশেষতঃ কেহ পরিচয় করাইয়া! না দেওয়াতে) ইহা'দগকে দেখিয়াছিলাম 
বলিয়। আমার স্মতি ছিল না। যতীশ বছুপূর্বেই বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং বেশ নিষ্ঠা ও তৎপরতাসহকারে ক্রিয়ার্দি করিতেছিলেন। তিনি এদিন, 
হ্বতঃ প্রবৃত্ত ভহয়া তাহার ম্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যনহকারে নিজ পরিচয় প্রদান-পূর্বব 
আমার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়। কুঞ্জদাদ। আমাকে না চিনিবার দরুন আমা; 
মনেষে ক্ষোভ হইয়াছিল তাহা! অনেকট। ক্ষালন করেন। পরে যোগেপদাদারং 
অমাস্িকতার বছ পরিচয় পাইয়াছি। অবশ্য তিনি একটু রাশতারি লোক ছিলেন 
এবং শ্রীগ্রবাবার আরাম ও সুবিধার প্রতি লক্ষ) রাখিয়া]! সময় সময় (সম্ভবত: 
প্রয়োজনের কিঞ্চিৎ অতিরি করূপেও ৷ একটু কড়] মেজাজ দেখাইতেন। হতীণে; 
মধ্যে কখনও কর্কণতার লেশমান্ত্র লক্ষা করিনাই। যতীণ সতাই একটি রত্ববিশেষ। 
প্ীঞ্ীবাবাও তাহার আধারের প্রথংস] করিতেন। 


রঃ 


জল্মোৎসবের পরে যোগেশদ।দার গৃছেই বাবার অবস্থিতিকালে একদিন 
তাহার পদপ্রান্তে বপিয়া আছি; আরও অনেক শিষ্য উপস্থিত আছেন, কিন্ত 
কথাবার্তা হইতেছে না। সকলেই নীরবে বসিয়া সম্ভবতঃ তাহার মৌন স্বেহ 
প্রাণ ভরিয়া আম্বাদ করিতেছেন। এরূপ ভাব পরে অনেক সময়েই দেখিয়াছি 
এবং কথ] বলিয়া তাহাতে ব্যাঘাত উৎপাদন করি নাই। কিন্তু এ সময়ে আমি 
ইহাতে অনভিজ্ঞ। আমার মনে হুইল নীরবে সমরক্ষেপের অপেক্ষা একটা প্রসঙ্গ 
উত্থাপন কর। ভাল। তাই সভার নীরবত] ভঙ্গ করিলাম, “বাবা।, মন্ত্র, দেবত।, 
এবং গুরু না কি একই ; সাধন করিতে করিতে না কি ইহ। উপলব্ধি করা যায় ” 


বাবা শিরংস্পন্থন দ্বার] অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন। উপস্থিত শিষ্যদিগের 
মুখের ভাব দেখিয়। যেন বোধ হইল প্রশ্নটি তাহাদেরও কৌতৃহছল উদ্দীপন করিয়াছে 
এবং উহ্হার আলোচন] চলুক ইহ1 তঁহার্দেরও আকাজ্ষিত। কাজেই আমি 
সঙ্কোচত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলাম, “কিন্তু আমরা ত ঠিক বুঝিতে পারি না 
ইহ। কি প্রকারে সত্য । মন্ত্রত একটি বাক্যবিশ্ষে ; তন্বারা দেবতাকে প্রীত 
করা বায়, এই মাত্রই বুঝিতে পারি; কিন্ত তাহ! দেবতার সঙ্গে অভিন্ন কিরূপে 
হয় তাহ] বুঝি না। আর বুঝি গুরু উপদেষ্ট। হইয়। দেবতাকে চিনাইয়। দেন, 
তাহার প্রদদন মন্ত্রবলে দেবদ্শনাদি হয়। কিন্তু তিনি ও দেবত। এক একথ। 
কিগ্রকারে উতৎপ্র হয় 1৮ 


এইখানে স্বীকার করা আবশ্যক যে, আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়সন্বন্ধে আমি যে 
পুস্তকাদি হইতে ও নিজে চিন্তা করিয়া একট উত্তর ঠিক করি নাই এবং অন্ে 
আমাকে এই প্রশ্ন করিলে তাহাকে যা' হ'ক একটা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতাম 
না তাহ নহে। তবে বিষয়টি বাবার মুখ হুইতে শুনি, এবং এরূপে আমার 
জ্ানেরও একট] বাচাই হুইয়। যাক এইরূপ অভিসন্ধি আমার মনে ছিল। 


কিন্ত বাব। আমার বাগজালে ধর। দিলেন না ; বলিলেন, “বেশ ত একদিন 
কুমারী খাওয়াও, প্রত্যক্ষ দেখাইয়। দিব--মন্ত্র, দেবতা ও গুরু কি প্রকারে এক।” 


কুমারীভোজনের শর্তে আমার উৎসাহ স্মিত হুইয়া গেল। মনে মনে 
তাবিলাম সমোৎসাহু কয়েকজন গুরুত্রাতা পাইলে না হুয় চাদ করিয়। কুমারী- 
ভোজন করান যাইত ) কিন্তু উপস্থিত গুরুভাইদ্বের মধ্যে কেহ কিছু বলিলেন না । 
আমার সঙ্গে তখনও অনেকেরই পরিচয়ও হয় নাই। আর তত্বদর্শন জন্য অর্থবায় 
সকলের সাধ্য বা অভীষ্ট নাও হইতে পারে । আমি নিজেও এ জন্য অধিক অর্থব্যয়ে 
উৎসাহী নহি। কাজেই আমার প্রশ্নসম্প ক্ত আলোচন। এখানে শেষ হুইয়া গেল। 


১০৮ শ্ীএরবিশুপ্ধানন্দ পরমহংস 


পরে বছ দেখিয়! শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম--বাব৷ যুক্তি দিয়া তত 
প্রতিপাদন করিবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তদ্‌ভিন্ন তিনি অধিকারী 
অনধিকারী বিচারও করিতেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ তাহাকে যেরূপ সহজে তত্বকথায় 
প্রবৃত্ত করাইতে পারিতেন, সেরূপ আর প্রায় কোন শিষ্তই পারিতেন না । মনেহয় 
তিনি ভাবিতেন যুক্তি দিয়! কিছু বুঝাইতে গেলে জিজ্ঞ|স্থর অধিকার অনুনারে এক 
একটি শুদ্ধাপ্ুপ্ধমিশ্র ধারণ] বা সংস্কারের ত্ষ্টি হইবে এবং এ সংক্কারই তাহাকে 
বযথাকালে বস্তপাক্ষাৎকারে বাধা দিবে। সেইজগ্ত গোপীনাথের নিকটও তিনি 
অকালে কোনও কোনও তথ্য ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিয়াছেন। 
গোপীনাথের মুখেই শুনিয়াছি দক্ষার কিছুকাল পরে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, 
ক্রিয়ারস্ত করিলেই ঘরের ভিতর ছুই চারিটি ছোট ছোট পাখী ঘুরিস্ব। ঘুরি উড়িতে 
থাকে; ক্রিয়া বন্ধ করিলে আর তাহার থাকে না। প্রথম প্রথম পাখীর সংখ্যা 
অধিক ছিল না, ক্রমে তাহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়া গেল। তখন তিনি বাবাকে 
বলিলেন, “এই সব পাখী কোথ! হইতে আসে এবং ক্রিন্ার সমন ছাড়া অগ্ সময়ে 
এগুলিকে দেখ! যায় না কেন 1 

বাবা-স্ট্যা গো, এরকমই হুয়। 

ব্যস্‌, এ পর্যন্ত । আর একটি কথাও বলেন না। গোপীনাথও গাঁহাকে 
বিষয়টি বাক্ত করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া এবং ভিতরে কোনও রহম্ত আছে মনে 
করিয়া সেদিন আর কিছু বলিলেন না। 

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই পাখীর সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। পরে 
মনে হইত যে শতাধিক পাথী ঘরের ভিতর উড়িতে থাকে । তখন তিনি আবায় 
বাবাকে প্রশ্ন করিলেন, এরূপ কেন হয়? অক-রণে এত পাখী কোথা হুইতে 
আিয় ঘরের ভিতরে উড়িতে থাকে? 

বাবা_ হয, এরূপ হয় গো | বড্ড অন্থবিধা বোধ হচ্ছে কি? 

গোপী--স্যা, কিছু কিছু বোধ হইতেছে বই কি। 

বাবা- আচ্ছা, তা' হ'লে কয়েকটা দিন শুধু গায়ত্রী জপ করিয়া দেখ। 

গোপীনাথ তাহাই করিলেন; তিন-চারি দিনের মধোই পাখীর উৎপাত 
উপশান্ত হইয়া! গেল। সে কথা তিনি বাবাকে বলিবার পূর্বেই বাব! নিজ হইতে 
'ভাছাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও পাখীর উৎপাত হচ্ছে কি? 

গোপী। না; আর তহুইতেছেনা এরপকেন হইল? 

বাবা। এইরূপ হয় গো। ওগুলি পাখীই নয়। ক্রিয়া করিয়া যাও ক্রেঘণঃ 
সব বুঝিবে। 

এ্ররূপে একদিন গৌরীচরণ (রায় )দাদ] কর্তৃক জিজ্ঞাধিত একটি প্রশ্নসন্বন্ধে 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “গুনে কিহবে? কর্ম করে যাও।” 
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গৌরীদাদ! ্রশ্রবাবার পুরাতন শিষ্য -গোপীনাথেরই সমসাময়িক । তিনিও 
বাবার রীতি জানিতেন। সেপ্দিন বাবার কথার উপরে আর কিছু বলিলেন না। 
কিছুদিন পরে পুরী আশ্রমে বাবার সঙ্গে বাসের হ্থযোগে তিনি পুনরায় সেই প্রশ্ন 
করেন। এ সময়ে এক ভিক্ষাথিনী স্ত্রীলোক একটি অল্পবস্ক্ক বালক সহ আশ্রমে 
আসিয়াছিল। বাবা সেই বালকটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, “& 
ছেলেটাকে স্বামী-স্্রীসজের সখ বুঝাইয়া দাও দেখি। তুমি যতই ব্যাখ্যা কর, 
ও ঠিক বুঝিবে কি? ওরবুদ্ধি অনুসারে ও একটা ধারণ] করিয়া লইবে। 
যোগতত্ব সকলও সেইরূপ জেনো সেগুলি বুঝিবার বস্তব নয়- প্রত্যক্ষ করিবার 
বস্ত। কর্ম কর, সময়ে সব প্রত্যক্ষ হইবে ।* 

অবশ্য এ কথাও সত্য যে, শ্রশ্রীবাবা সকলের সঙ্গে সকলপ্রকার তত্বের 
আলোচনায় অত্যন্ত অনিচ্ছুক হইলেও, গোপীনাথাদ্দির মত উপযুক্ত অধিকারীর 
নিকট মৌলিক তত্ব সকল ব্যক্ত করিতে পরান্মুখ ছিলেন না। এমন কি, শিষ্তের 
অধিকার ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! তৎসমুদায় বিশ্লেষণ করিয়াও বুঝাইয়! 
দ্িতেন। এই প্রকারে তাহার মুখ হইতে যে সকল মৌলিক তত্ব গোপীনাথ শ্রবণ 
করিয়াছিলেন সেইগুলি আংশিকভাবে তিনি *শ্রীশ্রবিশুদ্ধা নন্দ প্রসঙ্গ” দ্বিতীয় ভাগে 
নিজস্ব ভঙ্গীতে ধারাবাহিক প্রশ্বোত্বরের আকারে সাজাইয়৷ প্রকাশ করিয়াছেন। 
পুস্তকের পাঠকগণ যেরূপ একস্থানে সংক্ষেপে শ্রীশ্রীবাবার জীবনকথা শুনিয়াছেন, 
মেইরূপ তৎকর্তৃক উপদিষ্ট মৌলিক তত্গুলিসম্বন্ধেও সংক্ষেপে একস্থলে কিঞ্চিৎ শ্রবণ 
করিতে অভিলাষী হইবেন ইহা স্বাভাবিক মনে করি । সেইজন্য এই স্থানে সেই 
বিষয়েরই অবতারণ1 কর। যাইতেছে। 

মনে রাখিতে হইবে যে, যদ্দিও শ্রীশ্রীবাবার অনেক শাস্ত্রের বই দেখা ছিল এবং 
কথাপ্রসঙ্গে তাহ ব্যক্তও হইত, তথাপি তিনি কখনই কোনও শাস্ত্রের ধর। বাধা 
বুলি আগুড়াইতেন ন1। তিনি যে তত্ব ব্যক্ত করিতেন, তাহ নিজের অনুভূতি 
বা প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে করিতেন। তিনি সর্ধদাই বলিতেন, “আমর প্রত্যক্ষবাধী ; 
প্রত্যক্ষ ন। কর] পর্যত্ত কিছু মানি না, কাহাকেও মানিতেও বলি ন1।” তাহার 
পরিভাষ1 অনেক স্থলেই শাস্ত্রীয় পরিভাষাসমূহ হইতে স্বতন্ত্র। আরও মনে রাখিতে 
হইবে ষে, তিনি কোনও দিন ধারাবাহিক ভাবে সকল তত্ব বিবৃত করিম! বান 
নাই। অপেক্ষাকৃত উত্তম অধিকারী শিষ্যদের সঙ্গে আলাপক্রমে বা তাহাদেরই নানা 
প্রশ্নের উত্তরে তাহার শ্রীযুখ হইতে খণ্ড খণ্ড ভাবে তত্ব সকল আসিয়া! পড়িত। 
কাজেই তাহার মতাবলী ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত করিতে গেলে বিবরণকারীকে 
নিজস্বতক্ীতে তাহ| পরিবেষণ করিতে হয়, এবং পাঠকের ম্থবিধার প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া শাস্ত্রীয় পরিভাষ। ধরিয়াই চলিতে হয়| এ স্থলেও তাহাই কর। হইতেছে। 

শাকের একটি মাযুলী বচন এই যে, মাঙ্য তিন প্রকারের দুঃখের অধীন । 
তাদহুসায়ে তত্ত কবিও গাহিতেছেন-_“কিবিধ ছুঃখেতে, তারা, নিশিদ্দিন হতেছি 
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সার11% জীবের এই অবশ্যভোগা ছুঃখের তিনটি প্রকার ব! শ্রেণী হইতেছে-_ 
€১) আধ্যাক্সিক অর্থাৎ দেহগত--বথা রোগজনিত ও কামাদিজনিত, (২) 
আধিভৌতিক অর্থাৎ জড়জগৎ ও ব্যাত্রাদ্দি প্রাণিমণ্ডল হইতে প্রাপ্ত, এবং (৩) 
আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা -গ্রহুপ্রভৃতি দ্বারা সংঘটিত। সাংখ্য দর্শনের একখানি 
গ্রন্থে আছে “ছূঃখত্রয়াভিঘাতাদ জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ"-_মানুষ ত্রিবিধ 
দুঃখে পুনঃ পুনঃ অভিছ্থিত হইবার ফলে অবশেষে জানিতে চায় কি করিয়! উহার 
অভিঘাত বা বিলোপসাধন করা বায়। যে উপায়ে ছুঃখকে নিপাত করিতে 
হইবে তাহা অবশ্ঠ প্রকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া] চাই অর্থাৎ তাগার ফল 
অবশ্বস্তাবী ও চিরস্থায়ী হওয়া আবশ্বক। এই জিজ্ঞাসা হইতেই হিন্দু দর্শনশাস্তের 
উৎপত্তি। ূ 

প্রশ্ন হইতে পারে-_-সংসারে কি কেবল দুঃখই আছে, স্থখ নাই? ইহার উত্তরে 
পতগ্জলি বলিয়াছেন, যাহাকে সচরাচর মুখ বল] হুয়, বিবেকীর চক্ষে তাহাও ছৃংখই 
__“ছুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ:*। এই দুঃখভোগ করে কে? জীবই ভোগ করে 
ইহাই সকলেরই প্রত্যক্ষ, যদিও কোনও শাস্ত্রে অন্তরূপ মতও আছে। শ্রীশ্রীবাবা 
প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন, কাজেই জীবকেই দুঃখের ভোক্তা বলিয়! মানিতেন। এ 
ঘুঃখের নিদান অর্থাৎ মূল কারণ কি? কেহ বলেন। কর্ম; কেহ বলেন অবিচ্ধা। 
এবিষয়ে বাবার উক্তি এইরূপ £-_জীব স্বভাব হইতে বিচ্যুত হুইয়া রহিয়াছে 
বলিয়াই তাহ্ার বত বিড়ম্বন1 ব। ছুঃখ। ইহার পরে স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন 
আসিয়া পড়ে__জীবের স্বভাব কি? উত্তর-_পূর্ণনত্বা, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণাক্রয়াশক্ি ও 
পূর্ণ-আনন্দ। এখন, সৎ চিৎ শানন্দ (অর্থাৎ অখণ্ড সত্তা, অখণ্ড জ্ঞান ও অখণ 
আনন্দ ) ব্রঙ্গের ভাব বলিয়া বেদান্তে কথিত আছে, আর তশ্ত্রধান্ত্রে সর্বজ্ঞ, 
সর্বকর্তৃত্ব, পর্ণ, বিভূত্বাদি গুণ ঈর্বরের বলিয়া উক্ত হইয়াছে । তাহা] হইলে জীব 
ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক কি? উত্তর-_ একই বটে, আবার এক নয়ও বটে। জগতে 
এক ভিন্ন ত দ্বিতীয় বস্ত নাই--একমেবাদ্বিতীয়ম_কাজেই চেতন জীবের কথা কি, 
জড়-জগৎও ব্রহ্ম হইতে অহিন্ন। বস্তুতঃ জগৎও জড় নয়, চিম্ময়।* আবার 
জীব ত জগৎ বর্গ হইতে এবং পরম্পর হইতে ভিন্ন ও বটে | জীব তাহার জীবস্বধর্ম 


দিয়াই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে পৃথক । জড়পন্বদ্ষেও তাহাই বক্তব্য। জীবের 


* যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (উপশম প্রঃ ২৬।১১) দেখা যার দৈতারাম বলির প্রশ্নের উত্তরে শুক্রাচার্ 
বলিতেছেন-_ 
চিদিহাস্ত'হ চিগ্মাত্রমিদং ছিল্সয়মেব চ। 
চিত্তবং চিদহমেতে লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ ॥ 
এ জগতে কেবল চিৎ 1 চৈতন্য )ই আছে, চৈতচই ইহার মাত্রা (11016 17) 009 1886 &22915515), 
চৈতচ্ উপাদানেই ইহ! গঠিত। তুমিও চিৎ, আমিও চিৎ, এইসকল লোক (ভূষন বা জম) ধাহা কিছু 
দেখা বাইতেছে সবই চিৎ-_ইছাই হইল তদ্ব সংগ্রহ (সংক্ষেপ )। 
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জীবত্ব নিত্য ; মোক্ষে এবং প্রলয়ে ব্রন্মে লীন হইলেও জীবের জীবত্ব যায় না, 
অব্যক্তগ্াবে, বীজরূপে থাকে; আবার সময়ে অর্থাৎ তাহার বা পরমেশ্বরের 
ইচ্ছাবশে সৃষ্টিতে পুনরায় আবির্ভূত হয়। জীব কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না, 
কার্খতঃ (00: 91) 70179001081 [১8119565 ) ঈখবরত্ব পাইলেও স্বভাবতঃ (11 1713 
65501106) ঈীশ্বর হয় না। এইরূপে অভেদেও একটি ভেদ থাকিয়া যায় । এই 
ভেদ অবলম্বন করিয্বাই লীলাময়ী জগম্মাতার লশল।] চলিতে থাকে। 


জগতের যূল যে অদ্বিতীয় তত্ব বাব] তাহাকে বলিতেন “মহাশক্তি”। বন্ততঃ 
মহাশক্তি কোনও তত্ব নেন, তিনি তত্বাতীত বস্ত্র, বোধাতীত বোধ, শব্বাতীত 
শক্ধ। বাবা নিজের পরিভাষায় বলিতেন-_ “ব্যোমাতীত বে]াম 1৮ ইংরাজীতে 
বলা যায় 811 00175201116 ০1 (18750617011, 


কিন্তু যেহেতু একা লীীল। হয় না, আর তিনি লীলাময়ী, সেইজগ্ঠ নিজ শ্বাতস্্রয 
ইইতেই- কোনও কারণের অধীনে নয়-নিজে অবিকত ও অবিভক্ত থাকিয়াই 
কার্ষরপে নিজকে ব্যক্ত ও বিভক্তবৎ করিতে থাকেন (4 0199855 ০? 
119101065180101) 8170 0108161]1 0115101)) তন্ত্রশ।ন্ত্রের ভাষায় ইহাকে অবভাসন 
রা উন্মীলনও বলা যায়। মহাশক্তির এই উন্মীলনের ( প্রকাশের ) কয়েকটি স্তর 
আছে। আমাদের প্রয়োজনে সকল শ্ুরের ঈলেখের আবশ্যকতা নাই। 
মহাশক্তির প্রথম প্রকাশ হইতেছেন শক্কতিরূপ। আরদিমাতা। ইনি নিঃসঙ্গ বলিয়া 
কুমারী ।* ইহারই প্রতীকরূপে বাবার আশ্রমসযূছে কুমারীভোজন হুইত এবং 
এখনও হয় । ইনিই প্রথম তত্ব। হার বিষয় আপাততঃ আমাদের আলোচ্য 
নছে। ইহার পরের প্রকাশ ঈশ্বরতত্ব। উক্ত সমস্ত তত্বই পূর্ণ-_কেহই খণ্ড নহেন, 
(দই জগ্চ ঈশ্বরতত্বের ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান ও পুর্ণক্রিয়াশক্িসম্পন্ন। ঈশ্বরের যে অবস্থায় 
ণক্তির বিকাশ নাই, কেবল সত্তা, চৈতন্থ ও আনন্দ সাম্যাবস্থায় বিদ্ধমান তাহাই 
রক্ষ। তন্ত্রশান্ত্রে ব্রহ্ম কোনও তত্ব নহেন। বৈষ্ঞবগণ ইহাকে ভগবানের অঙ্গ- 
জ্যোতিঃ বলিয়া বর্ণনা করিক়াছেন। সে যাহ। হউক, ত্রঙ্গে শক্তির বিকাশ না 
থাকিলেও তিনি অবশ্যই পূর্ণ। তাহাকে পরমাত্মাও বলা হয়। ঈশ্বরতত্বের নিযে 
বি্বাতত্ব_-গুপ্ধবিদ্ধা_ভেদাভেদ ভাব (12091191709 01 ৫1৬৮1510910 01105 
110 1001)011% )1 শক্িরূপা1 আদিমাত। হইতে শুদ্ধবিদ্যাপর্যন্ত মহামায়ার রাজ্য 
বা শুদ্ধ অধ্ব1| ইহার নিম্ে মায়ার রাজ্য__অপ্তদ্ধ অধব। (11701150 11101৬10091 
95799171910689) | মায় হইতেছেন তিরোধানকারিণী (1091065 01 009০২119110) 3 
ইহার ফলেই একদিকে জীব (পুরুষ ) ও অন্যদিকে জড় জগতের (প্ররুতির ) 
্কাশ। 





ক্ীস্রীচণ্তীরহন্তে এই আদিমা তাকে “মহালক্ষ্রী” বলা হইয়াছে। মহালঙ্ষমী প্রথমে নিজ না হইতে 
“মহাকা লী” ও “্মহাবিছ্ঞ।” এই ছুই শক্তি প্রকাশ করেন; তৎপর তিন শক্তিই এক একটি মিথুন উৎপন্ন 
করিয়া ৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন। 


১১২ শ্রবীবিশ্ুপ্ধানন্দ পরমহংস 


শিব ঈশ্বর শ্বাওন্ত্রবশে কি করিয়া! জীব হন, সে বিষয়ে তন্ত্রশান্ত্রে বলা হইয়াছে 
--তিনি ছয়টি কঞ্চক (আবরণ) দ্বার! নিজকে পরিচ্ছিন্ন করেন। তগ্মধ্যে প্রথম 
মায়া ) 'ইহাই যুলকঞুক। অপর পাঁচটি কঞুক বখা '১) কাল, (২) নিয়তি, 
(৩) রাগ, (8) বিচ্ভা ও (৫) কলা। উহাদের দ্বার যিনি ছিলেন নিত্য, তিনি হন 
অনিত্য ; ধিনি ছিলেন বিভু (ব্যাপক ) তিনি হন দেহবদ্ধ ; যিনি ছিলেন পূর্ণ, তিনি 
হন সকাম ( তৃষ্ণাযুক্ত )3 বিনি ছিলেন সর্বজ্ঞ, তিনি হন অল্পজ্ঞ, যিনি ছিলেন 
সর্বকর্তা, তিনি হন অল্পক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন । এই সকল কঞ্চুক দ্বার আবৃত খবাঁকৃত 
শিবই জীব । 


এই খর্বতাপ্রাপ্তিই বাবার ভাষায় জীবের স্বভাব হইতে বিচ্যুতি । উহ! একটু 
বিশদভাবে বুধঝাইবার জগ্যই আমাকে তত্ত্রশান্ত্রের তত্ববিভাগ সংক্ষেপে অবলম্বন 
করিতে হইয়াছে । তত্বব্যাখরূপে উহ্থাতে অনেক অপূর্ণতা রহিয়া গেল, 
বিশেষজ্ঞগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। বাব! ধারাবাছিক ভাবে এই বিভাগ বিবৃত 
না করিলেও কথাপ্রসঙ্গে ইহার সার তাহার নিজস্ব রীতিতে ও পরিভাষায় ব্যক্ত 
করিতেন। সে বাহ হউক, বাব! বলিতেন জীব স্বভাব হুইতে বিচ্যুত বলিয়াই 
তাহার এত ছুঃখ। কিন্তু তাহার স্বভাবের সংস্কার তাহার মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহা 
তাহাকে অবিরত আপনার দিকে- মায়াতীত রাজের দিকে-টানিতেছে। 
এইজন্যই তাহার মধ্যে নিত্য একটা অতৃপ্তি, একটা অভাববোধ লাগিয়াই আছে। 
সে ধন চায়, কিন্ত ধন পাইলেও তাহার তৃপ্তি হয় না) জন (ত্ত্রীপুত্রি ) চায়, কিন 
তাহাতেও শান্তি নাই ; যশ: চায়, তন্বারাও কামনার শেষ হ্ম়্ না) শক্রনিপাত 
চায়, তাহা ঘটিলেও সে স্বস্তি পায় না। সে মায়ের কাছে অনবরতই আব্দার 
করিয়া! বলিতে থাকে, “রূপং দেহি জয়ং দেছি বশে দেহি দ্বিষো জহি এমন 
কি মায়ের কৃপ1 তাহার মধ্যে অনেকট] বিকাশপ্রা্ড হইলেও সে প্র কথা ছাড়ে না। 
তখন তাহার চিত্তট| কিছু শুদ্ধ হওয়ায় সে “রূপ” অর্থে বুঝে পরমাত্মবস্ত বা বিন্দু।* 
“জয়” অর্থে বুঝে শাস্ত্রজ্ঞান। “যশঃ” বলিতে বুঝে ব্যাপক দৃষ্টি বা এরূপ কিছু। 
“দ্বিষো! জহি” (শক্রগণকে নিপাত কর ) বলিতে বুঝে কামক্রোধাদি রিপুর জয়। 
তাহার জ্ঞানের ও শক্তির সক্কীর্ণত1 এবং আনন্দের খণ্ডতা বা অচিরস্থাক়িত1 তাহাকে 
ব্যথিত করে। এ সকলেরই হেতু হইতেছে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার স্বভাবদ্বার! 
উতধবাকর্ণ। সে স্বভাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত ন] হওয়া পর্যন্ত তাহার এই বিড়ন্বন! 
যায় না| ইহাই তাহার পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম হইতেছে নিয়ত 
পুরুষার্থ। মোক্ষ (অর্থাৎ মায়ার আবরণের অপন[রণ না হইলে শ্বভাবের সহি 
সাক্ষাৎ পরিচয় হুয় না, কাজেই উহাও পরম পুরুষার্থ নয়, তাহার দ্বারমাত্র। 


“মোক্ষ* অর্থে অনেকে নির্বাণ বুঝেন। এই মতে জীব ব্রহ্গসত্ভায় বিলীন 


* প্রীঞ্রচণ্তীর জর্গলাত্তবের নীলকণ্ঠকৃত বাথ! দষ্টৰা। 


ধোগিরাজাধিরাজ ১১৩ 


হই যায় ॥ তাহার আর ব্যক্তিত্ব থাকে না, যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ 
মহাকাশের সঙ্গে মিলিয়৷ যায় সেইরূপ | বাব! বলিতেন, ঘট ভাঙ্গিলেও ঘটের 
ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না । সেস্থাভ্যন্তরস্থ আকাশ সহ অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়, বাবা 
বলিতেন “পরমাণুরূপে থাকে”। যোগী ইচ্ছা করিলে অক্লেশে তাহাকে তদবস্থা 
হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, অর্থাৎ তাহার পুর্বরূপে তাহাকে প্রকটিত করিতে 
পারেন। প্রত্যক্ষবাদী বাবা এককালে এই তত্ব একাধিকবার বহু শিষুকে প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়াছেন। এক টুকরা কাগজে তাহার অজ্ঞাতসারে কিছু লিখিয়া তাহার 
সম্মুখে বা পরোক্ষে তাহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেও, সেই লিপি সহিত কাগজখণ্ড 
তিনি পুনরায় উদ্ধার করিয়! দিয়াছেন। শহ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে*্র তৃতীয় চতুর্থ, 
পঞ্চমখণ্ডে শিষ্যগণের উক্তিতে পাঠক ইনার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন । বাবা এই 
শক্তিকে প্নাস্িকািদ্ধি* বলিতেন। সে যাহা হউক, প্রবল শক্তির কাছে দুর্বল 
ণক্তি স্বভাবতঃ আত্মহার1 হইয়৷ পড়ে ; সেইজন্য ব্রন্মসত্তার ব। ঈশ্বরসত্তার সম্মুখীন 
হইলে জীবদন্তা আত্মবোধশুন্য হইয়া তাহাতে লীন হইয়া যায় ইহা স্বাভাবিক । 
কিন্ত ব্যক্তিত্ববোধশুন্য হইলেও তাহার জীবত্ব লুপ্ত হয় না। একটা মহাস্রখের 
অবস্থা হইলেও এই নির্বাণ যোগীর কাম্য নয়। ব্রহ্গসত্বা ব৷ ঈশ্বরসত্তার মধ্য দিয়াই 
তাহাকে বাইতে হয়, কিন্ঞ পাছে সেই বৃযহে প্রবেশ করিয়া অভিমন্থ্যর দশ! প্রাপ্ত 
হইতে হুয় সেই ভয়ে তিনি প্রবেশের পূর্বে নির্গমের সামর্থ্য অর্জন করিয়া যান। 
সেই সামর্থ্যবলে তিনি ত্রক্মত্ব বা অশ্বরত্ব ভেদ করিয়। নিত্যধামে আদ্িজননীর 
ক্রোড়ে বসির তাঁহার সকল লীলা আস্বাদন করেন। ইহাই যোগীর গতি-_ 
তাহার পরম পুরুষার্থ। আদ্িজননীর উধ্রবেষে তত্বাতীত মহাশক্তি আছেন, 
তাহাতে প্রবেশ করিলে তথ! হইতে নির্গমন নিজ শক্তিতে সাধ্য নয়; একমাত্র 
'মহাশক্তির কপায়ই তাহা সম্ভব । 

বাব শক্তির দিক্‌ ধরিয়াই কথা বলিতেন বলিয়া তাহার মতে তন্বাতীত 
স্তর নাম মহাশক্তি এবং প্রথম তথ হইতেছে শক্তি, দ্বিতীয় শিব। টৈবতন্ 
'কাশ্মীরীয়) অবশ্য মহাশক্তিকে পরমশিব, প্রথম তত্বকে শিব ও দ্বতীয়কে শক্তি 
বলিয়াছেন। এই প্রভেদে আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে কিছু আসিয়া 
বায় ন|। 

যোগপথে আরুরুক্ষু সাধক ব্রচ্ধ ব৷ ঈশ্বর হইতে আপনাকে অর্থাৎ জীবকে 
ভিন্ন বলিয়াই সাধনে প্রবৃত্ত হন। দ্বৈত ভিন্ন সাধন প্রায় অসম্ভব। ক্রমে ব্রত 
বা ঈশ্বপ্নতন্ে পেঁংছিলে তাহাতে অদ্বৈতবোধ উৎপন্ন হয়ঃ তখন “আমি ব্রহ্ম” বা 
'আমি ঈশ্বর” এইরূপ অহ্তৃতি হয়। অন্নিতাপে রক্তবর্ণ একখণ্ড লৌহের যদি 
কোনও অনুভূতি কল্পনা কর! যায় তবে সে অনুভূতির প্রকারটি “আমি অগ্রি 
এইরূপই হওয়া সম্ভব, কেননা অগ্নির প্রায় সকল ধর্মই তখন তাহাতে বর্তমান । 
যোগী এইরূপ অধ্বৈততন্বে বন্ধ থাকেন না । প্রথম অবস্থায় তাহার মায়ের সঙ্গে 


৮ 


১১৪ শ্র্নীবিশুপ্কানন্দ পরমহ্ংস 


“আমি আমি, তুমি তুমি” এই ভেদজ্ঞান থাকে। ইহার পরে “আমি তুমি এক 
' এই অভেদদ বোধ আসে) সর্বশেষে যদিও “আমিই থাকে, কিন্ত সে আমির অ 
“তুমি" এবং “তুমি”র অর্থও “আমি” | ইহাকে ভেদাভেদ বল। চলে। 

স্বভাব হইতে বিচ্যুত জীবের স্বভাবে পুনঃগ্রতিষ্ঠার উপায় হইতেছে কর্ম 
ক্রিমাষোগ | বাবা “কর্ম” বলিতে সখদুঃখ-কলক চেষ্টা বুঝিতেন না। “ক্রিয়াযোগ 
শবও তিনি পাতঞ্ল দৃশনের পরিভাধিক অর্থে__ অর্থাৎ তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর 
প্রণিধান অর্থে_ প্রয়োগ করিতেন না। ক্রিয়াযোগ বলিতে তিনি বুঝিতেন 
গুরুকর্তৃক প্রদশিত প্রাক্রয়ায় তদ্দত্ত মন্ত্রে সাধন। শিষ্যের দিকু হইতে উ 
তাহার পুরুষকার (17015100981 676:61010 ), গুরুর--নঈশ্বরের--দ্িকু হই? 
তহার রুপা (£18০০)। শিস্তের প্রবৃত্তির প্রগাঢ়তা উৎপাদন করিবার জ 
বাব। সর্বদা! এ পুরুষকারের প্রশংসা! করিয়া! বলিতেন, “কর্মভ্যো নমঃ, কর্মে 
নম$”' | কৃপাসন্বন্ধে বলিতেন, “কৃপা আছেই তরে বাপু, ঈশ্বরের কৃপা সর্ব? 
সকলের উপর বধিত হইতেছে, কর্ম ছাড়! তাহা কে উপলব্ধি করিতে পারে ?" 

তাঁহার মতে কর্ম হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি, ভক্তির পরিপঞ্ধতায় গ্রে 
উৎপন্ন হয়। এ তত্ব পূর্বে (৯২ পৃঃ) গ্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া অ 
এস্থলে ইহার উল্লেখ করিবনা। তাহার মতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-ইহাদে 
পরম্পরের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। অর্থাৎ বৈষ্ঞবদের মত জ্ঞানের না 
নাসিক কুর্চিত করিবার কোনও কারণ নাই। জ্ঞানোদয়ের পূর্বে যে ভ 
তাহা! পর] ভক্তি নয়। জ্ঞানের (এবং কর্ষের ) যুলেও ভক্তি ( অপর] ) আছে 
নচেৎ তাহাতে প্রবুত্তি হইবে কেন? শান্তর হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয় তাহা ও 
জান, তল্মাত্র ঘার পাণ্ডত্যখ্যাতি ব্যতীত কিছুই লাভ কর] যায় না। জানালো; 
উদ্ভাসিত না হইলে ভক্তি হয় অন্ধা বা উদ্মাদিনী। তাহা দ্বারাও বেশ 
অগ্রসর হওয়া যায় না। বর্মসন্বপ্ধে ইহ1 উল্লেখযোগ্য যে, জানের উদয়েও যো 
কর্ম শেষ হ্য়না) অজ্ঞানের বর্ম হইতেজ্ঞানের কর্মে উন্নতি হয় মাত। ভর 
ও প্রেমের উদয়েও কর্ম চলিতেই থাকে । বাবা বলিতেন--“যোগীর কর্মের অ 
নাই।” কর্ম তাহার একট গৌরবময় অধিকার ( 011৬11986 ) বিশেষ। তরঙ্গ 
বিষ, মহেশ্বর--ইহাদ্দিগকেও শাস্ত্রে ধ্যানরত দেখা যায়। মহেশ্বরকে ত বিশে 
ভাবে যোগী বা যোগিকুল গুরুই বল] হয়। কালিদাস বলিয়াছেন, “স্বয়ং বি 
তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার”, স্বয়ং কর্মকলের বিধানকর্ত1 হইয়া 
কোনও অচিন্তনীয় কারণে( মহেষ্বর ) তপশ্চর্য| করিতেছিলেন। | 

“যোগ” শব্বের পাতঙ্জলদ্র্শনোক্ত অর্থ হুইতেছে-চিত্তবৃত্িয় নিরোধ পৃ 





সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রপ্তাত উভক্নবিধ সমাধি। বাবা খোগ অর্থে উদ্বার উপরে 
অনেক কিছু বুঝিতেন। সমাধি €(জড়সমাধি নহে, চৈতন্তসমাধি) প্রন্কত যো 
ঘারমঅ। 


যোগিরাজাধিরাজ ১১৫ 


ঈশ্বরসন্বন্ধে উপরে বলিয্বাছি, তিনি পূর্নজ্ঞান ও পূর্ণফিগাশক্তিলম্পপ্ন। বস্বতঃ 
তাহার শক্তির ও জ্ঞানের সীম! নাই। “এষ সর্বেখরঃ এষ সর্বপ্তঃ--+ইনি সবেখর, 
ইনি সর্ধন্ত (মাওুক্য উপনিষদ্‌)। “পরাস্ত শক্তি বিবিধেব শ্রপ্নতে ম্বাভাবিকী 
জআআনবলক্রিয়া ৮” ইহার পর] এবং বিবিধ] শক্তি, স্বাভাবিক জ্ঞ/ন বল ক্যা ক্রতির 
বিষয় ( শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ )। বায়ুপুরাণে আছে-- 


সর্বজ্ঞতা তৃণ্তিরনাদিবোধঃ 
্বত্তন্ত্রত। নি ত্যমলুপ্তণক্তিঃ | 
অনন্তখক্তিশ্চ বিভো বিধিজ্ঞ(ঃ 
ষড়াহুরঙ্গানি মহেখবরশ্য | 


বিভু মহেখবরের ছম্টি অঙ্গের উল্লেধ বিধিক্ষ বাক্তিণন কররয়| থকেন, বথ।| সর্বজ্ঞত।, 
তৃপ্তি, অনাদিজ্ঞান, স্বাতন্ত্রা, সদ! লোপহীন (আংশিকক্ষহীন) শক্তি ও অন্তহীন 
শক্তি। ব্যাস (পাতঞ্জল দর্শনের তায্যকার ) বলিয়াছেন-_-“পতু সদৈব যুক্তঃ 
সটৈব ঈধরঃ”--তিনি সর্বদা যুক্ত, অথচ সর্বদ! ঈধর অর্থাৎ জ্ঞানক্রিাশক্তিদম্প?্‌- 
বুক্ত। প্রয়োজনবশতঃ শক্তিবিণেষ আশ্রর করিনা ভিনি জগতে অন্বতীর্ণ হইলে 
তাহাকে অবতার বলা হ্য়। তখনও স্বরূপে তিনি পূর্ণণক্তিই থাকেন। 
অবতাররূপে তাহার জ্ঞান ও শক্তির সমগ্র বিকাশ নাও দেখা বাইতে পারে। 
তাহার কৃপাশক্তিন্ন প্রতি লক্ষ্য করিয়! তাহাকে “গুরু” বা “জগন্গুরু" বলা হয়। 
পতঞ্জপি বপিয়াছেন তিনি (জগনৃথুকু) কালের দ্বারা অনচ্ছিন্ন নহেন। বান 
বলিম্বাছেন_-তশ্ত আত্মহুগ্রহাভাবেৎপি ভূত-হ্গ্রহ এব প্রপ়োজনবৃ? -তাহার 
নিজের কোনও প্রয়োজন নাই, জীবের প্রতি অনুগ্রহ (করুণ। ) করাই তাহার 
প্রয়োজন । 


এই জগদৃগুরু হইতেই বিশুদ্ধপত্বধারাক্রমে মানুষদেহাশ্রত্রী ।গুকর অবতরণ বা 
প্রকাশ। বাস্তবিক মানুষ মানুষমাত্ররূপে গুরু হইতে পারে না-একমাত্র 


ঈথরই গুরু। তাহারই রুপাশক্কি মানুষ গুকঘ্ব।র| কার্ধকরী হম়। তবে যে 


দেহাশ্রয়ে তিনি শিষ্যকে করুণা করেন, তাহা ত্াহারই কৃপাথন দেহ বলিয় 
অবজ্ঞার বিষয় নয় । তৎপ্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন এবং সেই দেহ হুইনে লব্ধ 
আদেশ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া অবিচারে সম্পাদন শিষ্যের অবশ্ু- 
কর্তব্য। 


গুরু শিষ্ঠের মনকে রজঃ ও তমোগুণের আধিপত্য হইতে ত্রাণ করিবার 
জন্গ তাঙাকে জপার্দির জন্ত যাহ! দান করেন তাহাই মন্ত্র। “মন্ত্র শবেের অর্থ 
বাব। বলিতেন--ঘান্] মনকে আাগ করে। অন্তত্র যাহা মনন দ্বারা ত্রাণ করে 
( মননেন ছি ত্রায়তে ) এইরূপ অর্থও দেখিয়াছি। শেষোক্ত মতে মন্ত্রের 


১১৩ জপ্রবিষ্ুদ্ধানন্দ পরমহংস 


ফলোৎপাদনে মননের--চিন্তার, ধ্যানের-- অপেক্ষা আছে। বাব। তাহা বলিতেদ 
না। মন্ত্রের $কার্য হইতেছে শক্তিধারণ জগ্য আধার গ্রস্তত করা মন্ত্রসহরৃত 
ক্রিম ও জপের উহ্াই লক্ষ্য। “জপাৎ দিদ্ধি:, জপাৎ সিদ্ধিঃ | তন্ত্রশান্রেও 
এই কথাই -বল। হইয়াছে। গুরুদত্ত মন্ত্র অর্থযুক্ত বা অর্থহীন শবাসমগ্টি (বা 
বাক্য ) রূপে প্রদত্ত হইলেও উহ৷ শক্তিময় বস্ত অর্থাৎ স্ভাবতঃ শক্তিই । শবগুলি 
এ শক্তির আবরণমাত্র ; শব্দাংশের প্রতি লক্ষ্য করিম্বাই মন্ত্রকে দেবতার দেহও 
বলা হ্য়--শব্ষের অভ্যন্তরস্থ বস্ত দেবতাই। এইরূপে মন্ত্র ও দেবতা এক। 
ধ্যানাদির জছ্য গুর দেবতার একটি রূপ বলিয়া! দিলেও, দেবতা চৈতন্কময়' 
শক্তিরপ। | দেবত। ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মূলে সব এক ও নিরাকার । “নিরাকার” 
শব্ষের অর্থ বাবা বলিতেন, কোনও একট নির্দি্ই আকারহীন, সর্বাকার। গুরু 
দেবতার উধ্র্বে। (এই শেষোক্ত তৎটি শিষ্যর্দিগের ভুল বুঝিবার আশঙ্কায় বাব' 
সকলের সমক্ষে বাক্ত করিতেন না)। গুরুও শক্তিরপ এবং একভিন্ন ছুই নহেন। 
শিষ্তকে মায়ের পর। লীলায় পেঁ'ছিতে হইলে দেবত। ও গুরু এই ছুই তত্বই ভেদ 
করিয়া যাইতে হয়। সে অনেক বড় কথা-_-এখানে আভাসে মাত্র বল৷ হইল। 


যোগের স্বরূপ বাবা বলিতেন সংঘর্ষ । ইহা সংক্ষেপে ( ৯৩ পৃঃ) পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে । এখানে উহার অধিক বিশ্লেষণ নিশ্প্রয়োজন মনে করি। 


যোগ-বিভূতি য'্দ সত্য হয় অর্থাৎ বুজরুকিমাত্র না হয় তবে উহা তুচ্ছ নহে, 
ইহ1 ঈশ্বরের সহিত এ্রকাত্্যলাভের চিহ্নছ। এ্র্থর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার হানি 
নাই।$ অপক্ষ এ্রশ্র্য প্রতিষ্ঠা বা ধনাদির লোভে প্রদশিত হইলে তাহার ক্ষয় 
আছে। জসিঞ্ভক সাধকের উধবগতিতে তাহ] বাধাও দিয়! থাকে। এ বিষয়েও 
কিঞ্চিৎ পূর্বে (৪ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে। 


গ্রন্থবিস্ত। রভয়ে শ্রশ্রবাবারঃ উপদিষ্ট তত্ব সকলের বিবরণের সমাপ্তি এইখানে 
কর হইল। শিষ্যদিগের সহিত অধিক বা নানাপ্রকার তত্বালোচনার তিনি 
খুব পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। উপরে যে তত্ব- 
বিশ্লেষণ কর] হইল তাহ প্রধানতঃ এই পুস্তকের সাধারণ পাঠকের জন্য অভিপ্রেত। 
তাহাদিগকে এই প্রসঙ্গে যোগশান্ত্রের অ।র একটি উক্তি "মরণ করাইয়। দিতেছি £ 


সারভৃতম্‌ উপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্ধসাধনম্‌। 
জঞানানাং বত] যেয়ং ফোগবিদ্বকরী হি স॥ 
ইদং জেয়ম্‌ ইদং জেয়ম ইতি য.ভৃযিত॥ুস্চয়েৎ | 
অপি কল্পসহত্রেষ, নৈধৈ জানম্‌ অবাপ্র ঘাৎ॥ 


( যোগপথে প্রবৃত্ত ব্যক্তি) কেবল বর্মমাধনের উপযোগী জানের উপাধন। 
করিবে। জ্ঞানের বছতা (বছুতত জানিবার আকাজ্ক। ) যোগের বিশ্ব করিয়। 


যোগিরাজাধিরাজ ১১৭ 


থাকে । আমাকে এ তত্ব জানিতে হইবে ও তত্ব জানিতে হইবে, এইক্প তৃষ্ণাবশে 
যেব)কি বিচরণ করে, সে সহত্র কল্পেও (প্রকৃত) জ্ঞান পাভ করিতে সমর্থ হয় 
না। অর্থাৎ তব্বের জন্ত মাথা না ঘামাইয়! শৈর্য ও ন্র্যনহকারে গুকদভা ক্রম 
ও জপ করিয়া যাওয়াই উচিত । 


দঙ্গ 


আফিসের ছুটির পর ভবানীশুরে বাইপ্বা, বৃচম্পতবার ব্যতীত অগ্দিন 
বাবার দর্শনলাভ কদাচিৎ টিয়া! উঠিত। হয় তিনি পূর্বেই বৈকালিক ভ্রমণে 
বাছির হুইপ যাইতেন) নে দর্ণনমাত্রই ঘটত, তিনি দ্ধ পঁচ মিনিট মধ্যেই 
বাছিরে ধাইবার জন্ত উঠিন পড়িতেন। বৃহষ্পতিবার তিনি বাহির হুইতেন ন|। 
েইজন্ সেইদিন বিকলে বহু শিষ্যই তাহার দর্শনার্থ আশ্রমে আমিতেন। 
আমিও যাইতাম এবং সর্ষাস্তপর্যন্ত তহার পদপ্রান্তে বদিম্ব] থাকিতাম। তদ্ব্যতীত 
রবিবার বিকালেও তাহার ভ্রঘণের সময়ের ঘন্টাখানেক পুর্বে যাইতাম। কিছুদ্দিন 
এইরূপ যাইতে বাইতে ক্রমখঃ গুক্কভাইদিগের সহিত অল্প অন পরিচন্ব হইতে 
লাগিল । আমার দীক্ষার পূর্বেই শ্রীঘুক্ত বিজন £( বনু) দাদার সাহত পরিচয় 
হটয়াছিল। তিনি জোড়াবাগান অঞ্চলে থাকিতেন। একদিন সন্ধায় যোগেশ- 
দাদার গৃহ হইতে বাঠির হুইগ্রা ট্রামের পথে আপিবার কালে তাহাকে বললাম, 
শামব।জার অঞ্চলে আমার্দের গুকভাই কেহ আছেন জানিলে বড় উপকত 
ভইতাম। বিজগ্রদাদ। উহ! ুণনয়। পার্থগ্ছ একট ভদূলোককে দেখাইয়া বলিলেন, 
'ইনি আপনাদের অঞ্চলেই থাকেন, এর কাছে বাবার সব সংবাদ আপনি 
পাইবেন। ইনি আমাদের দাদ গুরুতদব' বলিলেই হ়।” বিজরদাদ! উকিল 
ঘানুষ, বোল-ঢাল হ্রন্ত। সে যাহ! হউক, আমি সানন্দে ততক্ষণাৎ 'দ.দা 
গুকদেবে'র নাম ঠিকানা ইত্যাদি শুনিয়া নিলাম। তাহার নাম শ্রুযুক্ত (ইদানীং 
গুকধামশত ) জানকীনাথ বন্দোপাধায়। বাবপায় ওকালতী; বপন আমারই 
মত) কলিকাতার বাড়ী আমার হাতীবাগানের বাদার নিকটেই নীগাথ্ধর 
মুখাজ' স্বীটে ছিল। কিন্তু পরিওয়ের পর 'দাদ| গুকদেব'কে যেকপ গণ্তীরভাবে 
ধারপদক্ষেপে ট্র'মের রাস্ত। পর্যন্ত আগিতে দেখিপাম তাহাতে এবং দে সময় মধ্যে 
তিনি স্বীক গুরুত্বের গৌরীপঞ্কর-শৃঙ্গ হইতে নামিয়। আলিয়া এ অধমের সঙ্গে 
একবারও বাক্যালাপ ন! করাতে, তাছার ম্থুমহৎ সংসর্ণচগার জন্য আমর উৎদা 
প্রান নির্বাপিত হইয়া গেল। দেইজগ্ভ যদিও আমি সান্ধাত্রবণব্পদেশে প্রত্যহ 
তাহার গৃহের পার দিয়া দেপবন্ধু পার্কে যাইতাম, তখাপি কিছুদিন পর্যন্ত তাহার 
রজার কড়া ম্পর্ণ করিতে বাত-ছার বৈঠকখানান় উর্কি দিতে সাহদ করিনাই! 


১১৮ শ্রঞ্বিশ্ুপ্ধানন্দ পরমহংস 


»গাহ £কয়েক পরে এক নন্ধ্যায় তিনি আমাকে তাহণর বাড়ীর ধার দা যাইতে 
দেখিয়া নিজে ডাকিয়। এত হ্ৃগ্ভতা দেখাইয়াছিলেন যে, তন্বারা আমার মনের 
পুর্বতন সঙ্কোচ নিঃশেষে ক্ষালিত হুইয়] গিয়াছিল। 

জানকীদাদারা তিন ভাই--জানকীনাথ, রজনীকান্ত ও নরেন্জনাথ। আরও 
এক ভাই ছিলেন, তখন তিনি পরলোকপ্রাপ্ত। এই ভাইয়ের পুত্র হরিহরও 
আমাদের গুরুভাই। তিন দাদার পত্বীরা এবং রজনীদার্দার একমাত্র সন্তান 
(কণ্তা ) এবং জামাঙাও শ্রীশ্ীবাবার চরণাশ্রিত! জানকীদাদা কলিকাত' 
পুলিশকে! ওকালত্ী করিত্েন। রজনীদাদ1 আলিপুর জক্তকোরের উকিল। 
নরেজুদাদ। শিয্পালদহের পুলিশ কোর্টের মোক্তার। ভাইদের মধ্যে প্রথমে 
নরেন্দ্রদাদা তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিহ্রেট রায় বাহাছুর সুরে*চন্ত্র সিংহের মুখে 
বাবার কথ।শুনিয়া তাহাকে দর্শন করিতে যান এবং তত্প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে 
অন্ত ছুই ভাইও তাহার যুখ হইত শুনিয়া প্রত্যেকেই কৌতৃহলবশে স্বততস্ত্রভাবে 
বাবাকে দশন করেন। বিছুর্দন আশ্রমে যাতায্জাত্তের পর প্রত্যেকেই বাবার 
প্রতি ভাকুই হইয়া কুরগুরর সম্মতিক্রমেই বাবার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। 
পরিচয় হইলে (দেখিলাম, তিন ভাইই ধার প্ুরুতির লোক, ছজুগে মাতিয়। কোনও 
ক।জ কর। ইহাদের হ্ৃভাবহ্রদ্ধ। বাবার প্রতি তিন ভাইয়েরই ভক্তি ও বিশ্বাস 
গভীর ও আন্তরিক; তাহাতে লোবদেখানো ভাব একেবারেই নাই । জানকী- 
দাদা ছিলেন একটুঃ ভাবপ্রবণ লোক, সর্ধদা বাবার ভাবে মশগুল থাকিতেন, 
বাবার শ্রচরণগান্তে বসিয়া তিনি যাহ দেখিতেন ও গুনিতেন ব।ড়ীতে ফিরিও। 
আয়া] তৎসযুদ্য়ের বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। আমিও তাহাই করিতাম) 
তবেঠিক এক ধ্রনে নয়। জ্ঞামার ভায়েরী (যাহা? অবলম্বন করিয়! এই পুত্বক 
রচিত হইতেছে) হইতে তাহার বিধরণের (যাহার নাম তিনি দিয়াছিলেন 
“মুক্তিকাহিনী।”) প্রছেদ এই যে, জ্ঞানকীদাদার যুক্তিকাহিনী-রচনা! বলিতে 
গেলে তাহার সাংন্রে তজ্বিশ্ষে ছিল। তিনি দৃষ্ট ও শ্রুত ঘটনা এবং উপদেশাদি 
তলিখিতেনই, অধিকন্ত তিনি তাহা ভক্তির উচ্ছাস দিয়া সরস এবং মধ্যে মধ 
স্বরচিত [করিত] ও ছড়া দিয়া বৈচিত্রাপুর্ণ করিতেন। কথাবার্তায়ও জানকীদাদ। 
খুব রসিকন্তোক ছিলেন, যদিও £€থমপরিচয় দিনে তাহার গান্তীর্ধ দেখিয়া আমি 
আতঙ্কিত ও বিকৃষ্টই হুইয়াছিলাম। 

রজনীদাদার গুরুভক্তিতে উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু গভীরত।য় তাহ! কোন অংশে 
ন্যুন নয়। তিনি বাবাকে দর্শন করিয়া তৎ্গ্রতি প্রবল একটা আকর্ষণ বোধ 
করিলেও ভাবিলেন, কুলগুর হইতে দীক্ষাগ্রহ্ণ করিয়! প্রায় বিশবৎসর একটি 
মন্ত্রধোগে “দেবতাবিশেষের আরাধনা তা যতটুকুই হউক-কর] গিয়াছে? 
এখন যদি ইনি নুতন মন্ত্র ঘর] নুতন দেবতার সহিত যোগ করিয়। দেন তাহ! 
কৃইলে সেটা কি বাঞ্ছনীয় ও চিত্তের শান্তিকর হইবে বৃছচিগ্ত। করিম়াও নিভে 
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এই সমন্তার কোনও সমাধান করিতে ন! পারিয়া তিনি একদিন বাবাকে বলিলেন, 
আপনার সঙ্গে কখন একটু নিরিবিলি কথা বল] যায়?” বাব! বলিলেন, “কাল 
২টার সময় এস, তখন লোক প্রায় থাকে ন1।” রজনীদাদ। বলিলেন, “যে 
গান্ঞ1 | শ্রী সময়ে বাবা উঠিয়া! কিছুক্ষণের জন্য.অগ্য ঘরে গেলেন। এ দিকে 
[জনীদাদ। ভাবিতে লাগিলেন,' “যে আজ্ঞা! ত বলিলাম, কিন্তু একটা মোকদমার 
*ন/নী চলিতেছে, ১২টায় কি করিয়া আসিব ? এমন সময়ে বাবা বদিবার 
(রে ফিরিয়া আসিয়। বলিলেন, “কাল তোমার ও স্ময়ে আসিতে অন্থবিধা হইবে 
কি? তা" হ'লে এখনও বলিতে পার। ও ঘরে চল।* এই বলিয়া তাহাকে 
্গে করিয়া বাবা অন্ত এক প্রকোষ্ঠে গেলেন। প্র প্রকোষ্ঠে সাধারণতঃ 
'হিলার1] বাবার সহিত কথাবার্তা বলিতেন। এদিন এ সময়ে কোনও মহিল। 
মাশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। বাব। চেয়ারে বসিলেন। রজনীদাদ। নিকটেই 
মেঝেতে বসিয়া বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা কিরূপে করিবেন মুহূর্তের জন্ত তাহাই 
ভাবিতেছেন, এমন সময় বাবা বলিলেন, “মন্ত্রে কথ। বলিবে ত? (একটি মন্ত্র 
বলিয়া! ) এই ত তোমার মন্ত্র? দীক্ষা নিলে এই মন্ত্ই তোমাকে দেওয়া] হইবে, 
তবে একটু সামন্ত অদল বদল করিতে হইবে ।” রজনীদাদার শুধু সমস্যার 
সমাধানই হুইল না, বিন্ময়ে চিত্ত ভরিয়! গেল। ভাবিলেন, এখনও আমাদের 
কোনও ভাই-এর দীক্ষ। ই হইতে হয় নাই ; ইনি আমাদের কুলমন্ত্র কি প্রকারে 
জানিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দীক্ষা! প্রার্থনা করিলেন । তারপর বাব। সাধারণতঃ 
বাহ! বলিতেন, অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জ হইতে অন্থমতি আনাইতে হইবে, তাহাই বলিলেন; 
বখালময়ে দীক্ষাও হইয়া গেল । 

৷ জানকীদ্দাদার সমস্যা ছিল অন্থরপ। কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণ হহলেও তিনি 
মাধুর বেশ দেখিলেই গদৃগদচিত্ত হইবার মত লোক ছিলেন না। তিনি বাবার 
কাছে যাইতেন এবং তাহার কথাবার্তা ও আচরণ সমালোচকের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ 
করিতেন। অনেক দিন এরূপ হুইগ্রাছে যে, তিনি ভাবিয়াছেন বাবাকে এই 
প্রথটি করিতে হুইবে, কিন্ত দেখিয়াছেন যে,সে প্রশ্ন নিবেদিত হইবার পূর্বেই 
বাবা উপস্থিত অন্ত লোকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তাহারই অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর 
'দিতেছেন। তৎসত্বেও তিনি পুলিশ কোটের অভিজ্ঞতা প্রশ্থত সন্দেহপ্রবণতা৷ 
'হইতে দ্ীক্ষ। চাহিতে বিল করিতেছিলেন। বাবা একদিন তাহাকে বলেন, 
“তোমার, বাপু, এ ভাবটি খুব ভাল ) কাহাকেও সহদ। বিশ্বাস করিতে নাই। 
মব কাজ বিচার করিয়া! করা ভাল।” পরিশেষে জানকীদাদ। দীক্ষা প্রার্থন। 
করিলেন এবং তাহার দ্রিনও নির্দিষ্ট হইয়া গেল। কিন্ত দীক্ষার পুর্বরাত্রিতে 
মহ্সা তিনি স্থির করিয়া .বসিলেন*-না, দীক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্ত একটু 
অলৌকিক তাবেই অসময়ে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং সেই অলৌকিকতাই 
তাহাকে দীক্ষা জন্ঞ রাত্রিগ্রভাতের পূর্বেই ছুটিয়! ভবানীপুর যাইতে বাধ্য করিল। 
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এই তিনটি ধীরপ্রকুতি, নিষ্ঠাবান, গুরুতক্ত পরমার্থ-ভ্রাতার সহিত পরিচিত 
হওয়া আমি শ্রশ্রীগরুদেবেরই কপার ফল মনে করি । ধারে ধীরে ইহাদের সহিত 
আমার নিবিড় প্রীতিবন্ধন স্থাপিত হয়। ক্রমে এমন হইয়াছিল যে, কোনও দিন 
ইহাদের বাড়ীতে গিয়া শ্রপ্রীবাবার কথা শুনিতে না পারিলে মন ভাল লাগিত না। 
ইহাদের সন্ভাবসৎকৃত সংসর্গ, বিশেষতঃ ইহাদের গভীর গুরুভক্তি এবং ইহাদের 
যুখ হইতে শ্রুত বাবার নান। কথার দ্বারা আমি অশেষপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি। 
শ্রীত্ীবাবার শ্রচরণপ্রান্তে ইহাদের সঙ্গে একসময়ে উপস্থিত ধাকিলেও, বাবার যে 
সকল অমৃতময়ী বাণী কাণের দোষে আমি ভাল গুনিতে পাইতাম না, তাহা 
ইহাদের মুখে শুনিতাম। ইহার] বাবার কথ! মনোধোগসহকারে শুনিতেন, এবং 
(বিশেষতঃ রজনীদাদ1 ) ঠিক বাধার ভাষায় তাহার পুনরুক্তি করিতে পারিতেন। 


জানকীদাদাদের দীক্ষা! হয় ১৩৩৫ সালে। আমার দীক্ষ! হুয় ১৩৩৭ সালে। 
নৃতরাং যদিও ইহার আমার মাত্র ছইবৎসর পূর্বে বাবার কপালাভ করেন, তথাপি 
ইহারা বাবার বিভূতি এবং অন্থরূপ মাহাত্য আমার চেয়ে অধিক প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। তৎসমুদগ্নের কিছু কিছু বিবরণ ইহার! তিন জনেই “শ্রশ্র 
বিশুদ্ধা নন্দ প্রসঙ্গের” পঞ্চমখণ্ডে দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি অসাধারণ বিভূতি এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য । কয়েক বৎসর পূর্বে অপারশক্তিশালী শ্রীশ্রীগুরুদেব তাহার অতি 
বিশিষ্ট প্রকারের অধিকারসম্পন্ন শিষ্য শ্রীযুক্ত গোগীনাথকে কুগুলিনী, ষট্‌চক্র ইত্যাদি 
সম্বন্ধে উপদেশদান উপলক্ষে স্বীন্ঘ নাভিকমল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৩৩১ 
সনের ভাদ্র মাসে কলিকাতার আশ্রমে একদিন মধ্যান্ছে শ্র্ীবাবার কয়েকটি 
ভাগ্যবান্‌ শিশ্য তাহার পদপ্রান্তে বদিয়! তাহার শ্মুখ হইতে যোগ সম্বন্ধে নানাকথা 
শ্রবণ করিতেছিলেন। তগ্মধ্যে শুযুক্ত নৃপেন্জ্র চৌধুরীও ছিলেন। কথায় কথার 
বাবা যে গোপীনাথকে নাভিপদ্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই কথ] উঠিল এবং 
বৃপেন্্রদাদা তাহা দর্শন করিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন এবং অবশ্ট বাবার 
নির্দেশমত কুমারীভোজন করাইতেও সম্মত হইলেন। তখন বাবা একটু গঙ্গাজল 
আনিতে বলিলেন এবং তাহা! আনীত হইলে তদ্থ(র! নাভিকুণগ্ডটি মার্জন করিয়! 
অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিয়! উহার মুখ বিকমিত করিলেন এবং লঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্য 
হইতে প্রাতঃহূর্যবৎ রক্তবর্ণ অর্ধপ্রস্ফুটিত একট পরপুষ্পদদৃশ বস্ত বাহির হুইল। 
উপস্থিত প্রত্যেক গুরুত্রাতা তাহা] কয়েক মিনিট ধরিয়া প্রতাক্ষ করিলেন। সেই 
সময়ে তাহ হইতে যে তীব্র পদ্মগন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহার অনুভূতি গ্রত্যেকেরহ 
বন্ধক্ষণ ছিল এবং স্বতি এ জগ্মে দুপ্ত হইবার নয়। এইবিস্ৃতির বিবরণ রজনী" 
দাদা, নরেজ্রদাদা, এবং তৎকালে উপস্থিত ফেদারনাথ ভৌমিকদাদাও 
পূর্বোল্িথিত গ্রন্থে দিয়াছেন। 


নাভিপন্স সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের সহিত প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রুঙচনদেব একদিন 
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বলিয়াছিলেন, “শান্তর কিছুই মিথ্যা নয়? প্রয়োজন হুইলে হৃৎপন্মও একদিন বাহির 
করিয় দেখাইয়। দিব। নাভিকমলের বর্ণ যেমন বালহর্ষের ম্যায় রক্তিমাতাযুক্ত, 
হয্ব-কমল সে প্রকার নহে। প্রত্যেকটি কমলই বাহির কর] যায়। এসব তর্কের 
বা অন্গম[নের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ সত্য ৮ 

১ল] বৈশাখ (১৩৩৮ সাল ) তারিখে প্রাত:কালে আহ্িক সারিয়াই তবানীপুরে 
শরশ্রবাবার শ্রাচরণদর্শনার্থ যাই। বাবা তখনও যোগেশ বস্থ দাদার গৃহেই 
আছেন। আমি সঙ্গে দুইটি টাক। ও বাজার হুইতে দুই পয়সার টাপা ফুল কিনিয়া 
লইয়া যাই। প্রণাম করিয়া! টাক দ্বইটি ও ফুলগুলি বাবার পদপ্রান্তে রাখিয়। 
দেই। এ দিন কুমারীভোজন হইয়াছিল; বাবাই করাইয়াছিলেন। একটি 
কুমারী বাবাকে প্রণাম করিতে আদিলে বাবা চাপাফুলগুলি হইতে কয়েকটি 
তাহাকে দেন। তারপর নিজে একটি ফুল হাতে তুলিয়া লইয়া! বামহন্তের তর্জনী 
ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া! আস্তাণ করিতে থাকেন। আমি বাবার কাছে 
আসিয়! বরাবর তাহার অতিনিকটেই বমিতাম, নচেৎ তাহার কথা আমার 
গুনিবার সৌভাগ্য হইত না। এদ্দিনও তাহাই করিয়াছিলাম এবং এই সময়ে 
তাছার হাতের দিকে বরাবর তাকাইয়াই ছিলাম, কেননা তিনি এ্ররূপ করিতে 
ধ/কায় আমার মনে হুইয়াছিল বোধ করি একট! খেলা দেখাইবেন। একটু পরে 
তিনি আমাকে বলিলেন, “দেখ দেখি এখন কেমন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?” এ 
সময়ে ফুলটি তাহার বাম যুগ্টিতে আবদ্ধ। আমি বদ্ধযুগ্টি আঘ্রাণ করিয়া বলিলাম, 
ঠাপার গন্ধই ত পাইতেছি। বাবা হাসিয় যুষ্টি খুলিলেন ) দেখা গেল চাপাফুলটি 
একটি বিলাতী ফুলে পরিণত হইয়াছে । বাবার কাছে তখন এ জাতীয় বাচাপা 
ছাড়া অন্য কোনজাতীয় ফুলই ছিল না। ফুলের জাতি পরিবতিত হইম্বাছে, 
কেবল পূর্বগঞ্ধটি ঠিকই আছে। 

বলিলাম--“ইহাকেই কি প্রকৃতির আপুর বলে? পাতঞ্জল দর্শনে আছে 
একজাতীয় বস্ত ধধন অন্তজাতীয় বস্ততে পরিণত হয়, তখন তাহ' প্রকৃতির আপুরণ 
দারা হয়। আপুরণ শব্ষের অর্থ--অবয়বের অন্ুপ্রবেশ। কাষ্ঠ প্রস্তরে পরিশত 
হয় কাষ্ঠের প্রকৃতিতে প্রস্তরের অবয়বের অস্কপ্রবেশ দ্বার । মৃত্যুর দ্বার দিয়! 
না গিয়াই নন্দীশ্বর নরদেহ হইতে দেবদেহ ও নহুষ ইন্র্দেহ হইতে সপদেহ প্রাপ্ত 
ইন। তাহাদের তদানীন্তন দেহে যথাক্রমে দেবদেহ ও সর্পদেছের অবয়বের 
অন্তপ্রবেশ দ্বারাই এই পরিবর্তন সাধিত হ্য়। ইহাকে যোগদর্শনে জাত্যন্তর- 
পরিণাম বল! হুইগ্াছে। এই পরিণাম বা পরিবর্তন ধর্মাধ্ষরূপ নিমিত্ত ( নন্দীম্বরের 
বেলায় ধর্ম, নছষের বেলায় অধর্ম) অবলম্বন করিয়া হয়। যোগী যে যোগবলে 
একবস্কে অন্ত বস্তুতে পরিণত করেন, তাহাও অবশ্য তিনি প্রকৃতির আপুণ 
বারাই করেন। বাব! একটি বস্ত সরাইয়। দিয়া তৎস্থলে অন্য একটি বস্ত আনয়ন 
করেন নাই, ইহাই আমার প্রশ্নের অন্তর্গত ভাব! কিন্ত প্রশ্নটা যে কাচা প্রশ্ন তাহ। 


১২২ শ্রশ্ীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


বলাই বাছল্য। প্রকৃতির আপুরণ একট কথার কথ। মাত্র । কি প্রকারে এই 
আপুরণট! হইল তাহ! ত আর দেখিলাম না বা বুঝিলাম না। সেযাহা হউক, 
বাব! আমার বিস্াভিমানে আঘাত ন| দিয়া বরং অনুমোদ্দনহৃচকভাবে মন্তক, 
ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন, জগতের কোনও জিনিষেরই প্রকৃত রূপ কি তাহা কে 
জানে না। সব রূপই সত্য, মিথ্যা কিছুই নয়-তবে আমর] যেরূপ দেখিব! 


ভাবি তাহা প্রকৃত রূপ নয়। তাহার কথার অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছিলাম--আমর:| 
যেবখ্বর যে রূপ দেখি তাহাই তাহার সত্যরূপ বপিয়। ভাবি । তাহ ঠিক নয়, 
অথচ মিথ্যাও নয়। প্রকটিত রূপের অন্তরালে সকলেরই একট। সত্যন্ূপ আছে। 
বাল্যে আমার এক রূপ, কৈশোরে আর এক রূপ, ধৌবনে অপর এক রূপ, বার্ধক্যেও: 
স্বতন্ত্র এক রূপ। এই রূপগুলির কোনওটিই মিথা। নয়; কিন্ত কোন্টি আমার, 
সত্য বা প্রকৃত রূপ নিশ্য়ই আমার প্ররুত রূপ একটা আছেই, তাহ। আমার 
(বা আমার মত সাধারণবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্কিমাত্রের ই ) ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর।, 
পূর্বোক্ত চাপা ফুলটির টাপারূপ ও বিলাতী ফুলের রূপ--ছুই-ই সত্য ) অথচ 
কোনটিই তাহার প্রকৃত রূপ নহে। তাইবাবা মধ্যে মধ্যে বলিতেন, “লবই সত্য 
রে বাপু, আবার কিছুই সত্য নয়।” | 


অঙ্ক সময়ে বাবাকে বলিতে শুনিয়াছি--“সকল বস্তুর মধ্যেই সকল বন্ধ 
পরমাণু আছে।” যোগশাস্ত্রেও বলে- সর্বং সর্বাত্ষকন। কতকগুলি পরমা 
উদ্‌গত ভাবে আছে, আর সকল পরমাণু প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। উ্দুগত পরমাণু 
গুলির রূপই বস্থর ব্যক্তরূপ। যোগী ইচ্ছা করিলে উদ্ুগত পরমাগুগুলিকে দাবাই%। 
দিয়া নিগ্গের ইচ্ছান্থরূপ বস্তর পরমাণুগুলি (বাহ উহাতে প্রচ্ছন্ন আছে) উদ্দৃগ 
করিতে পারেন ; তখন সেই বস্তু সেই রূপধারণ করে। 


বলিয়াছি প্রকৃতির আপৃরণ আমাদের কাছে একটা কথার কথা মাত্র। একট। 
খালি এনামেলের বাটিতে ধখন 'ফোকান, করিয়া বাটিভর সন্দেশ প্রস্তত হয়, 
তখন এ কথাটা আওড়াইয়] ব্যাপারট বুঝিলাম বলিয়া অভিমান করিতে পার 
না। এইরূপ ছুর্বোধ “খেলাই ত তিনি অনবরত দেখাইতেন। পাঠক এই 
গুশ্তকেও সেরূপ অনেক খেলার কথা পাইবেন। পুরাতন শিস্তেরা আরও কত 
দেখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ খুব প্রাচীন শিষ্য না হইলেও লিখিয়াছেন, “কত 
সময় যে কত বিষয় দেধিয়াছি ও দেখিতেছি তাহার গণনা নাই। অণিমা ও 
মহিমা বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে একদিন আঙ্গুল মোট করিগ়। দেখাইয়াছিলেন। 
আধল। হইতে গিনি তৈয়ার কর, টাক1 বা অন্ত কোন বস্ত উড়াইয়। দেওয়! অর্থাৎ 
পরমাণুরূপে অবাক্ত ক'রয়া ফেলা, ইড়', পিঙ্গল ও ন্ুযুরার এবং লিজগেহের পৃথক 
পৃথক গন্ধ আকর্ষণ করিয়! দেখান, প্রেতাকর্ষণ, শরীরাভ্যন্তরে শ্কটিকাদি ঢুকাইয়। 
দেওয়] ও বাহির করা, নারিকেল তৈল, পুরাতন দ্বৃত, সষ্ভোনিমিত গব্যঘৃত, চাটনী. 


যোগিরাজাধিরাজ ১২৩, 


নান] প্রকারের সমেশ, রসগোল্লা, চমচম, পানের উৎকৃষ্ট মশল।, জাফরান, 
কারবোলিক এসিড, ফিনাইল, কুইনাইন চূর্ণ, কুইনাইন ট্য/বলেট, ধূপ, বেদানা, 
মহাশঙ্খঘটী, চ্যবনপ্রাশ, মকরধবজ লৌহময়ী সুচী, বোতলের মধ্যে ভায়লেট গাছ, 
রক, ম্বর্ণ, যুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শতশত প্রকারের বস্ত্র নির্যাণব্যাপার স্বচক্ষে 
(দথিয়াছি ; জীবের মধ্যে মাছি, চামচিকা-গ্ুভূতি জীবজন্ত তৈয়ার করিতে 
দেখিয়াছি । সকল বিষয় লিখিয়। বর্ণন। কয] চলে না ।” 


বাবার মধ্যে ষোগের সহিত বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে এই অভাবনীয় ভৃি 
মহর্তমধ্যে সম্তাবিত হইত। ইহার প্রণালী বুঝিবার চেষ্টা নিচ্ষল, ব্যাখ্যা করিবার 
চেষ্টা বাতুলতা-মাত্র। বাবার বিচিত্রপ্রকারের স্ৃটির বছু বিবরণ “ঈশ্রবিশুদ্ধানন্দ- 
প্রদঙ্গ” পাঁচখণ্ডে ঝৌতৃঙ্লী পাঠক দেখিতে পাইবেন। তাহার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট 
স্তর রূপ সব সময়ে সামগ়্িকমাত্র ছিলনা । একবার একট জবা গাছকেই 
চিরদিনের মত গোলাপ গাছে পরিণত করিয়াছিলেন। অবশ্য মাময়িক পরিণামেরও 
(যথা, আধলাকে গিনিতে পরিণত ক্রিয়া তাহাকে পুনরায় আধলাতে পরিণত 
করা ) বিবরণ এ পুস্তকে একাধিক স্থানে আছে। 


আমি বাবার হা হইতে বিলাতী ফুলে পরিণত টাপাটি আনিয়া বাটীতে 
£কলকে দেখাইয়াছিলাম এবং বাবার প্রসাদ বলিম্বা উহ? আমার রুগণা কন্যাটির 
মন্তকে স্পর্শ করাইয়া একটি কোটায় রাখিয়া দিয়াছিলাম। উহাতে টাপাফুলের 
গন্ধ বছদিন ছিল। 


এই বৈশাখ মাসেই একদিন বিকালে শ্রশ্রবাবার শ্রাচরণদর্শন করিতে গিয়' 
অবগত হইলাম, এঁ দিন বায়ুবিজ্ঞান দ্বার সন্দেশ প্রস্তুত হইয়াছিল। কি প্রকারে 
উহ। হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, একটি এলুমিনিয়ামের কৌট। 
(যাহাতে বাব। সচরাচর বড় এলাচির গুঁড়া রাখিতেন ) শ্রীযুক্ত কেদার ভৌমিক 
দাদার গরদের চাদর দিয়া ঢাকিয়। শ্রযুক্ত সুরেশ সিংহ (রায় বাহাছর ) দাদা 
হাতে করিয়া রাখেন। তারপর বাবা বড় একটি জার্মান সিলভারের কৌটাতে 
(যেটিতে শিষ্যদিগকে প্রসাদ দিবার জন্ত সাজ] পান থাকিত ) পাচ সাত সেকেও 
পর পর তিনটি আঘাত করিয়া স্থরেশদাদাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোনও 
পরিবর্তন টের পাইতেছেন কি না। হ্থুরেশদাদ1 বলেন, হা! একটু ভার বোধ 
হইতেছে। তার একটু পার কৌটা খুলি দেখা গেল এক কৌটা সন্দেশ হইয়াছে। 
বাব! বলেন, “দশরথ দিখিজয় করিয়া যমালয়ের নিকট দিয়া গমনকালে যম 
তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়। এইরূপ সন্দেশ দ্বারা জলযোগ করাইয়াছিলেন ।” 
' সুদদশ অতি সুস্বাদু ও নুগন্ধি হইয়াছিল । আমি যখন আশ্রমে পৌছি তখন উহা 
নিংশেষ হইয়াছে । কৌঁট। বাড়িয়া আমাকে কতটুকু দেওয়া হইয়াছিল, আমি 
উহা পাইয়া কৃতজহদয়ে গালে দিয়াছিলাম। 


১২৪ প্ীশ্রবিশ্ুপ্ক।নন্দ পর মহংস 


আরও একদিন এ প্রকারে সন্দেশ হয়। সেদিন শ্রীযুক্ত যোগেশ দাদা আমাকে! 
কিঞ্চিৎ দিয়াছিলেন। এ দিনও সন্দেশ সকাল বেলায় হয়, আমি বিকালে 
গিয়াছিলাম। হৃর্য-বিজ্ঞনের ন্যায় বায়ু-বিজ্ঞানও আমার ধারণার অতীত। 
শুনিষ্বা ছুলাম, হৃর্-বিজ্ঞানে হৃর্যরশ্মির উপাদানভূত রশ্মিগুলির সংযোগবিয়োগ 
দ্বারা বস্তু নিমিত হয়। রশ্মিগুলি ইথারের (7:0৩) বিশেষ বিশেষ 
রকমের ম্পন্দনের রূপমাত্র বলিয়াই আমার ধারণ! ছিল। বিভিন্নপ্রকার ম্পন্দনের 
ধোগাযোগ-কোৌশল দ্বারা বাব নূতন নুতন সৃষ্টি করেন এইরূপ বুঝি 
লইয়াছিলাম। বায়ুবিজ্ঞানের ব্যাপারে মনে হইয়াছিল হম্ুন্থিত কোনও বস্ততে। 
। বা চেয়ারে বা তক্তপোষে ) আঘাত করিয়া যে শক্তিময় শবতরজ উৎপন্ন 
কর] হয়, তাহাই দূরস্থ পাত্রে আবরণের অন্তরালে সন্দেশাদদির মৃতি গ্রহণ করে। 
কিরূপে করে তাহ! অবশ্য বুঝিতাম না; এমন কি নিজের কল্পিত ব্যাখ্যাটাও 
একটা 095০18110151) (রহুম্থকল্পনামাত্র ) বলিয়াই মন হইত । তবেব্যাপারটা 
যে শক্তিরই রূপান্তর (£2175710196101 ) ভিন্ন কিছু নয় ইহ! বোধ করি সত্য। 


ধর মাসেই বাবা একদিন হৃুর্যবিজ্ঞান দ্বার বেল ফুল হইতে তিনটি স্ফটিক 
তৈয়ার করিয়া একটি যোগেশদাপার এবং আর একটি কেদার ভৌমিক দাদার 
বাছতে ঢুকাইয়া দেন। আর একটি অন্ত কেহ নিয়া যান। ইহার! প্রত্যেকে 
পঁচিশটি করিয় পঁচাত্বরটি কুমারী ভোজন করান। স্টিক বাহুতে ঢুকিবার পর. 
এঁ স্থলে কয়েক সেকেও একটু চর্ষের আরক্তিমা ও শ্ফীতি দেখ। গিয়াছিল, তারপর, 
আর কিছু বুধ! যায় নাই। তবে বাব বলিয়াছিলেন, “কাছাড় খাইলে স্কটিক 
₹ঠৎ বাহির হুইয়। পড়িয়া যাইতে পারে। শ্কটিক দেহে থাকিলে স্বাস্থ ভাল 
থাকে ও হঠাৎ কোনও গুরুতর ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।”* 


বৈশাখ মাসেই কোনও এক তারিখে শ্রশ্রবাবা পুরী চলিয়! যান এবং সেখানে 
ন্নানযাত্র। পর্যন্ত থাকেন। তাহার পুরী যাওয়ার পূর্বে একদিন জানকীদাদাদের 
বাসায় কেদার ভৌমিক দাদার যুখে গুনিতে পাই, শ্রীযুক্ত গোপীনাথের স্ত্রী পুনর্বার, 
অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়াতে গোপীনাথ বাবাকে একখানি টেপ্রিগ্রাম করিয়া 
তাহা জানাইয়াছেন। পরদিন আমি বাবার নিকটে গিয়া তাকার তক্তপোষের 
উপর একখানি টেলিগ্রামের খাম দেখি তাহ] খুলিয়! দেখিপাম উহা! গোপীনাথেরই 
টেলিগ্রাম। গোপীনাথ লিখিমবাছেন, ৬/16 111, ০0701010970 86111 
110061655. উত্তর দেওয়ার জান্ অগ্রিম ফি দ্নেওয়! ছিল, কিন্ত দেখা গেণ উত্তর 
দিবার ফর্মথানি ব্যবহার করা হুয় নাই। টেলিগ্রামখানি কয়েকদিন পুর্বে 
আসিয়াছে। এদিন গোপীনাথের আত্মীয় শ্রীযুক্ত (এখন পরলোকগতভ ) মাখন 
তট্টাচার্যদাদ1 বাবার কাছে আমিয়াছিলেন, তাঁহার মুখেই শুনিতে পাই বাবাকে 
জিন্তাস1 করিয়৷ তিনি জানিয়াছেন বে, গোপীনাথের স্ত্রী পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন। 


ধোগিরাজাধিরাজ ১২৫ 


মইজছ্য আমি বাবাকে সে বিষয়ে আর প্রশ্ন করি নাই। বাবা পুরীতে চলিয়। 
ওয়ার কিছুদিন পরে কাশীতে গোপীনাথের বাপারই মহেশ পাণ্ডে নামক একটি 
৭1১৮ বৎসর বয়সের পশ্চিমা বালক: সে তখন কলিকাতায় আসিয়াছিল ) আমার 
[াসায় আসিয়া আমাকে জানায় যে, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কলিকাত। হুইয়1 পুরীতে 
[াবার কাছে গিয়াছেন। আমি মছেশকে গোপীনাথের স্ত্রীর তৎকালীন অবস্থা 
জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল--“বাবা নিজে গিয়ে মাইজীর মুখে উষধ দিয়ে 
গসেছেন। মাইজী' বাবাকে দেখেছিলেন। গোপীবাবুজীও দেখেছিলেন। 
[কদিন গোপীবাবু ও আমরা খেতেছিলাম-_গোপীবাবু হঠাৎ খাওয়। বন্ধ করে 
যন কিছুর দিকে চেয়ে থাকলেন। তারপর বলল্লেন বাবা এসেছিলেন 1 


অনেকর্দিন পরে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পুরী হইতে ফিরিস্রা আমার সহিত সাক্ষাৎ 
ফ্রিতে অসিলে আমি তাহাকে এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি যাহ! বলেন, 
রাহ] যেমন অলৌকিক, তেমনই গোপীনাথের প্রতি বাবার অসীম ভালবাসার 
রিচায়ক। আমি ভাবিলাম গোপীনাথ ধন্য, তাহার সাধনতভজনে অন্ুরাগ ধন্ত 
বং সাধনভজন সার্থক। 


গোপীনাথ যখন এইসকল বৃত্তান্ত বলেন, তখন সেখানে আমার সহোদর 
মান্‌ অযুল্য এবং বন্ধু শ্রাযুক্ত অদ্বিকাপ্রদাদ মিত্র ও প্রতিবেশী যখোদাকিশোর 
ধন উপস্থিত ছিলেন। গোপীনাথ বলিলেন, “বাবাকে টেলিগ্রাফ করার পর 
রূপ শুনিয়াছেন প্রবূুপই আমার স্ত্রী মুখের মধ্যে উষধ পাইয়াছিলেন, তাহাতে 
কটু উপকারও হয়। কিন্ত কয়েকদিন পরে রোগ আবার বাড়িয়া যায় 
নবরত রক্তবমন ও রক্তভেদের ফলে রোগী সংজ্ঞাশুন্ত হয় এবং হাত পা ঠাণ্ডা 
ইয়া যায়। মুখও বিকৃত হয়। তখন কেবল প্রাণট! দেহ্ত্যাগ করে নাই, নচেৎ 
ইবল! যাইত। নিরুপায় হইয়া] ডাঃ শোভারামের পরামর্শে বাবাকে আবাব 
লিগ্রাফ করি। এবার বাবা জবাব দেন, 2001765 0911)8 71206. জবাবটি 
রেষায়। রোগী এ ভাবে কিছুকাল থাকিয়া] ধীরে ধারে সংজ্ঞা পাইতে থাকে। 
ধন জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে তখন তার মুখে শুনা গেল ধে, বাবা এবং আর 
কজন মহাপুরুষ সম্মুখে দাড়ায়! তাহাকে দেখিতেছিলেন। এ মহাপুরুষের 
য্নের বর্ণ তামার মত, সর্বশরীরে বড় বড় লোম-_জ্যোতির্যয় মৃতি। তিনি 
[ইয়া ছিলেন, কিছু বলেন নাই। বাব আমার শ্ত্রীর মস্তক স্পর্শ করিয়া 
লেন, 'ভয় কিমা? একটু ভোগ আছে; ভাল হা'য়েবাবে।" তারপর তাহার! 
লয়াযান। আমি পুরীতে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া! জানিলাম এ মহাপুরুষ 
ংপরমহংস ভৃগ্রাম শ্বামী। বাবা বলিলেন, 'আরও একজন ছিলেন, বৌমা 
কে দেখে নাই। তিনি উমা ভৈরবী ম1। তারপর হইতেই আমার স্ত্রীর 
ব্থা। ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠিতেছে ) এখন অনেকট। হুষ্ব। বাবা চিঠিতেও" 

















১২৬ প্ীশ্রবিগুষ্কানন্দ পরমহংস 


লিখিয়াছিলেন, মুখেও বলিলেন আমার স্ত্রীকে কোনও একট] ঠাণ্ডা যায়গায় নি 
রাখিতে । আমি কাশী গিয়াই হরিত্ববর বা যূসৌরী যাইবার ব্যবস্থা! করিব । 

আমি। মহেশ বলিয়াছিল, তুমিও নাকি বাবাকে দেখিয়াছিলে? তু 
নাকি তোমরা খাইতে বদিয়াছিলে ? 

গোপীনাথ। হা, সে আর একদিন। তখন আমার স্ত্রী কতকটা সু 
গয়মের জঙন্গ তাহাকে তেতলর ঘর হইতে একতলার একটি ঘরে আনিয়া র 
কইয়াছিল। আমর] কয়েকজন তেতলায় খাইতে বসিয়াছিলাম, কোঠার মধ্যে ন 
ছাদের খোলা অংশে । হঠাৎ দেখিলাম বাবা সম্মুখে দাড়াইয়া। খাইতেছিলা 
হাত এটে। কি আর করিব ? মনে মনে প্রণাম করিলাম। আমার বোধ হুইয়াছি 
তিনি দোতলা হইতে সিড়ি দিয়া তেতলায় উঠিন্না আসিলেন। আমার সম্মু 
একটু থাঁমিয়া তেতলার ছাদে চলিয়া যান। একটু পরেই আমার ছেলে মাধ 
নীচ (একতলা) হইতে উপরে আসিয়। আমাকে বলে, “বাবা, গুরুদেব এসেছিলে 
কি? আমি বলিলাম, কিরপে জানিলে যে তিনি এসেছিলেন? সেবলি 
ম| তাকে দেখেছেন ) তিনি যেন জানাল দিয়া ঘরে ঢুকিয়। মার দ্দিকে তাকাই 
উপরে চলিয়া আমিলেন। আমিও ঘরে ছিলাম, কিন্ত আমি দেখি নাই।' 

গোপীনাথের মুখে উক্ত বিবরণ শুনিয়া আমি বলিলাম, বাবার কি দয়া 
উনিই জেঠাগুরুদেব পরমহংদ তগুরাম স্বামীকে ও উম] ভৈরবী মাকে আনিয় 
ছিলেন। পরমহুংস ভৃগুরাম শ্বামীকে আর কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? 

গোগীনাথ। তিনি সকলের খবরই রাখেন। কিন্ত প্রায় কাহাকেও দে 
দেননা | তবে এই সেদিন এখানে বিধুদা' তাহাকে দেখিয়াছিলেন, সে খং 
শুনিয়।ছেনত ? 

আমি। কই,না। কি হইয়াছিল? 

গোপীনাথ। কি আশ্র্য! বাবা যে হঠাৎ একদিন আশ্রম ছাড়ি 
যোগেশদা'র বাড়ীতে আসেন সেকথা জানেনত? 

আমি। একদিন আশ্রমে বাবার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া শুনিতে পাই 
বাবা যোগেশদা'র বাড়ীতে গিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে কোনও রহুম্য আ 
এ কথ! ত মনে হয় নাই, সেইজন্য কাহাকেও কিছু জিজ্ঞ!সা! করি নাই। 


গোপী। বেশ ত! বাবা একদ্দিন সকালবেলায় নিজের ঘর হইতে বা 
হইয়াই বলিলেন, “এ আশ্রমে আমার থাক! হবে না'! শুধু এ কথাই বলি?ে 
ন1, তখনই তাছার ব্যবহার্য সকল জিনিসপত্র নিয়া যোগেশদ'র বাড়ীতে চলি 
গেলেন। বিধুদ্রা” ছুটিয়! আলিম জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন বাবা? কি 

হইয়াছে? আমার কি অপরাধ হ্ইয়াছে যে, আপনি ওবাড়ীটা ছাড়ি 
আলিলেন 1" বাবা বলিলেন, “তোমার কোনও অপরাধ নাই। দানা গুরু 
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আদেশ করিয়াছেন, “এখানে তোমার থাক। চলিবে না', তাই চলিয়া! আদিলাম।” 
বাব! এ ভাবে চলিয়া! আসাতে বিধুদা'র মনটা বড়ই খারাপ হইল; সেদ্দিন তিনি 
কিছুই খাইলেন না, অতিশয় বিমর্যভাবে সমস্ত দিন কাটাইলেন। ভোর রাত্রিতে 
তাহার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া৷ যাওয়ায় দেখিলেন, তাহার পার্খে এক মহাপুরুষ বনিয়া 
মাছেন। এ যেমন বলিয়াছি, উজ্জ্বল মূততি, তামার মত বর্ণ, আর সমস্ত শরীরে 
লোম। তিনি বিধুদ্া'কে বলিলেন, “বিধু, তুমি মনে কোনও খেদ রাৰিও না। 
এ বাড়ীতে বিশুর১ ক্রিয়া ভাল হুইতেছিল ন1। তাহার ক্রিয়ার ঘরে পায়খানা 
হইতে গন্ধ যাইত। তুমিবরং এককাজকর। এঁধে দিকে খোলা ছাদ আছে 
উহারই পার্থে একখানি কোঠ। তৈরী কর, সেইখানিতে বিশু থাকিবে ।* এই 
কথার পর বিধুদা"কে পুনরায় ছুই একটি সানম্বনাবাক্য বলিয়। আশীর্বাদ করিবার 
জগত মহাপুরুষ যেই বিধুদা'র মাথায় হাত দিলেন, অমনি বিধুদা, আবার ঘুমায় 
পড়িলেন। একটু পরে যখন ঘুম তাজিল, তখনও সমস্ত ঘরটি অপূর্বগন্ধে পরিপূর্ণ 
রছিয়াছে। বিধুদা' নিদ্রা হইতে উঠিয়াই ছুটিয়া বাবাকে গিয়া সব কথ! বলাতে 
বাবা বলিলেন, “ই, দাদ গুরুদেব তোমাকে দেখা দিয়া আমাকে সব কথা 
বলিয়া গিয়াছেন।” 

আমি। একদিন বিধুদা বাবাকে যাহা বলিতেছিলেন তাহ! হইতে আমি 
এইটুকু বুঝিম্বাছিলাম যে, আশ্রমে একট! ভাঙ্গাচুর৷ চলিতেছে। ভাবিযবাছিলাম 
বোধ হয় মেরামত হইতেছে। কানে সব কথা শুনি না বলিয়া এবং সকলের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারি না বলিয়া অনেক খবরই আমার অগোচরে 
থাকে। 

গোপী। আপনাকে বোধ হয় বলিয়াছি আরও একদিন সন্ধ্যায় তৃগুরাম 
পরমহংসকে আমার পুজার ঘরে বসিয়। থাকিতে দেখা গিম়্াছিল। 

আমি। হ| ) বৌমা এক মহাপুরুষকে দেখিয়া মৃছিত হইয়া পড়েন, এইরূপ 
তুমি বলিয়াছিলে। কিন্তু মহাপুরুষটি যে তৃগুরাম পরমহুংস তাহা ত তুম বল 
নাই। 

গোপী। আমিও জানিতাম না। এইবার আমার স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি যে, 
বাবার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাহাকেই পূর্বে সন্ধ্যায় পূজার ঘরে দেখা গিয়াছিল। 

গোগীনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ £ একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার 
সত্রীপুজার প্রকোষ্ঠে ধুপদীপ দিতে গিয়। হন্তস্থিত প্র্দীপের আলোকে দেখেন 
এক উন্নতকায় পুরুষ প্রকোষ্টের মধ্যস্থলে আসন করিয়া ধ্যানরততাবে বসিয়া 
আছেন। উহাতে তিনি ভয়ে বা অন্থকারণে (যখ। প্রবল শক্তির তরঙ্গসংঘাতে ) 


১. গুরুদেব প্রীপীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। 
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যুছিত হইয়া! যান। তাঁহার হঠাৎ পতনের শব্ধ পার্থের প্রকোষ্ঠ হইতে পাইয়া 
গোপীনাধ-প্রতৃতি আনিয়া! তাহার সংজ্ঞা উৎপাদন করেন।:' তাহার! কে: 
কোনও পুরুষযুতি গৃহমধ্যে বা গৃহ হইতে বাহির হইয়। যাইতে দেখেন নাই। 

প্রতীগুরুদেব ১৯শে জ্যৈ্ঠ তারিখে পুরী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া! আসেন। 
শ্রীযুক্ত জানকীদাদাদিগের মুখে পূর্বেই সংবাদ পাইয়া আমি এদিন প্রাতে হাবড়া 
স্টেশনে তাহাকে দর্শন করিতে শিক্পাছিলাম | জানকীদাদার! এবং আরও অনেক 
শিল্ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাবা ট্রেন হইতে অবতরণ করিলে সকল শিষুই 
জুত। ছাড়িয়। ভূমিষ্ঠ হুইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন) পাদম্প্শ নিষিদ্ধ বলিয় 
তাহা! কেহ করিলেন না। বাবা সকলকে কুশলপ্রশ্ন করিম প্র্যাট-ফর্মের অন্তপার্শে 
রাস্তায় কাহারও (বোধ করি নৃপেশ্ত্র চৌধুরীদাদার ) মোটরে উঠিলেন এবং এক 
ব্যাগ ও একটি পৌটলা উঠিল কিনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেন। এ ছৃইটি 
বন্তর জন্য তাহার চিন্ত! দেখিয়া আমি ভাবিলাম উহ্থাতে এমন কি মূল্যবান বন্ধ 
থাকিতে পারে বাহার জগ্য তাহার নিজের অনুসন্ধান প্রয়োজন ? যাহা হুউক, 
প্রশ্নীবাবার পরিচারক পরমেশ্বর ছুইটি বস্তই তাহার গাড়ীতে উঠাইয়া দিলে মোটর 
স্টেশন ছাড়িয্বা গেল। ব্যাগটি দেখিয়াছিলাম ব্যান্্রর্মনিমিত | পরে গুনিয়লাছি 
ও দেখিয়াছি উহাতে তাহার যোগক্রিয়ার সরঞ্জাম ও বিজ্ঞানচর্চার লেন্‌স্‌ ইত্যাদি 
থাকিত। আর পোৌঁটলাটিতে শিষ্যগণের জগ্ক আনীত শ্রী বজগন্লাথদেবের প্রসাদ 
ছিল। বিকালে যোগেশদাদার বাটিতে বাবাকে পুনরাম্স প্রণাম করিতে গিয়া। 
গ্রমাদের কিয়দংশ পাইবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল । আমি উহা গে 
আনিয়া বাটীর মকলকে, বিশেষতঃ রূগণা মেয়েটিকে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম। 

মেয়েটির ব্যারামের এ দিকে কোনও উন্নতিই দেখা যাইতেছিল না। শ্রীশ্রীবাব 
উহার জন্ত কিছু করুন একথা তাহাকে মুখে বলিতে ব। পত্রে লিখিক়্! প্রার্থনা 
করিতে সাহুদ হয় নাই। এদিকে প্রার্থনার জগ্ত প্রাণে আকুতিও প্রবল। 
অবশেষে একদ্দিন বাব বেড়াইতে যাইবার জন্য সিড়ি দিয় দ্বিতল হুইতে নামিয়া 
আসিবার সময় আমি সি'ড়ির নীচে দাড়াইয়] প্রার্থন। করিলাম, 'বাবা, মেয়েটির 
জন্ত বড় ভয় হইতেছে; তার দিকে একটু দৃ্টিরাখিবেন।' বাব তাহার 
ব্যারামের কথা পূর্বেই জানিতেন। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা ।” ইহার পর 
তিনি দয়! করিয়া মধ্যে মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, মেয়ে কেমন আছে! 
আমার স্ত্রী এই সময়মধ্যে কয়েকদিন আসিয়া! বাবাকে দর্শন করিয়া] গিয়াছেন এবং 
প্রথম দর্শনাবধি খুব যুদ্ধ ও তৎপ্রতি আর্ট হইয়াছেন । একদিন তিনি লাহা 
করিয়া জিজ্ঞান1! করিয়/ছিলেন, “বাবা, খেয়েট। বাঁচবে 1 তদৃত্তরে বাবা বলেন, 
*€ সব বলাতে আমার গুরুর নিষেধ আছে।” 

শ্প্রীবাবা যখন বৈশাখমাসে পুরীগমন করেন, তখন আমার ইচ্ছা! হইয়াছিল 
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তাঁহার সঙ্গে গিয়া কয়েকদিন ঠাছার শীচরণপ্রান্তে কাটাইয়া আসি। কিন্ত 
আগতির (আমার মেয়েটির নাম) অন্থুখের জন্যই সে ইচ্ছা! কার্ষে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করি নাই। এবার (সন ১৩১৮ সাল) ্রুত্রীজগন্নাথদেবের 
“নব কলেবর"' উপলক্ষে, শ্রশ্রীবাবার সঙ্গে রথযাত্রাদর্শনের ইচ্ছা! অনেকেরই মনে 
প্রবল হওয়ায় তাহার পুনরায় পুরীগমনের আয়োজন হইল । এই সময়ে আরতির 
অবস্থ। পূর্বাপেক্ষাও খারাপ । কিন্তু আমার স্ত্রী বলিলেন, “চিকিৎস। ত চলিতেছে, 
তুমি এখানে কয়েকদিন না থাকিলে বিশেষ অস্থবিধা হইবে বলিয়া ত মনে হয়,না।” 
রায়পাহেব ননীদাদ1, আমাকে বরাবরই খুব প্রীতির চক্ষে দেখেন বলিয়] তাহার 
সঙ্গেও এ বিষয়ে আলাপ করিলাম, তিনিও পুরী যাইতেছিলেন। তিনি 
বলিলেন, “বাবাকে সব কথা বলুন না কেন?" তাঁহারই পরামর্শে অবশেষে 
বাবাকে বলিলাম, “বাব1| মেয়েটার রোগ ত চলিতেছে । আমি থাকিয়াই ব1 
কিকরিতেছিণ বাবা রক্ষা করিলেই তার রক্ষা । আমি বাবার সঙ্গে পুরী 
যাব কী?” ূ 


বাবা যেন কয়েক পেকেণ্ডের জগ্য একটু বিমন। হইয়া বলিলেন, “তা যেতে 
গার।” 


অতএব ২৮শে আষাঢ় তারিখে শীশ্রীবাবার সঙ্গে পুরীষাত্রা করিলাম । ত্বাহারই 
প্রকোষ্ঠে (09209111604 ) আমার স্থান নিদিষ্ট হইয়াছিল। ট্রেনে আমার 
নিদ্রা খুবই কম হয়। এদ্দিন বাবা সঙ্গে আছেন বলিয়া! একটু সক্কোচও বোধ 
করিতেছিলাম। গাড়ীটি ছিল প্রথমশ্রেণীর গাড়ী, তাহাতে দ্বিতীয়শ্রেণীর লেবেল 
'ঝ্আাটিয়া দেওয়া হুইগ্রাছিল। রায় সাহেবদাদা ও ছুর্গাকান্তদাদাও এ প্রকোষ্ঠে 
ছিলেন । নীচে ছুইটি বার্থ ও উপরে ছুইটি বার্থ । বাবার মাথার উপরে থাক 
চলিবে না বলিয়া আমি মেজেতে বিছান! পাতিয়াছিলাম। গভীর রাত্রিতে বাব! 
মৃুইচ টিপিস্ব। শিম়রের দিকে একটি আংশিকরূপে আবৃত আলোক জ্বালিয় মুখ ধুতে 
গেলেন, পরে আসিয়! সেই ব্যাত্রচর্ষের ব্যাগটি খুপিয় বিভূতি দিয়া কপালে একটি 
অদৃশ্বপ্রায় তিলক করিলেন। তারপর কমগ্ুলু হইতে গঙ্গাজল লইয়। হাত ধুইয়! এবং 
আচমন করিয়া জপ করিতে লাগি্েন। তাহার শধ্যায় মটকার চার্দর ছিল, 
তাহার উপরেই আদমন করিয়ছিলেন। অনেকক্ষণ জপ চলিল। তাহার জপে 
বি্ব হইবে মনে করিয়া আমি শধ্য। তুলিয়! আসন পাতিয়! জপ করিতে সঙ্কোচ- 
(বোধ করিতেছিলাম | ছুর্গাকান্তদাদ] ঘুমাইয়াই ছিলেন। রায় সাহ্বদাদাও 
তাহাই; তবে ভোরের দিকে উঠিয়া] তিনি সংক্ষেপে জপ সারিয়৷ লইয়া ছিলেন । 
৷ অনেকক্ষণ জপের পর বাব! একথানি ছোট পুস্তকের (অনুমান করিলাম গীত] বা 
' চত্তীর* ) কিনবদ্ংশ সেই মাথার কাছের আলোকেই উপুড় হইয়া! পাঠ করিলেন । 


। পরে বাবা একদিন আম।কে বলিয়াছিলেন তিনি গীতা পাঠ করেন না, চণ্তীই পাঠ করেন। 
৯ 
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বোধ করি আমাদের অন্থবিধা হইবে মনে করিয়া উপরের আলে। জালিলেন না। 
আহ্িক করিবার সময় এবং তাহার পরেও তীব্র একটি ছুগন্ধে সমস্ত প্রকোষ্ঠটি 
পুর্ণ ছিল। 

প্রভাতের কিঞ্চিৎ পুর্বে কটক ষ্টেশনে ব্রেন থামিলে তথাকার বনু উড়িসা € 
বাঙ্গালী শিষ্ক ও শিষ্যা আসিক্া বাবাকে প্রণাম করিলেন। তাহাদের সকলের 
ভক্তি দেখিয়া! আমি মুগ্ধ হইলাম। শেষ রাত্রিতে সহর হইতে বছদুরে ষ্টেশনে 
আনিয়া এতটি স্ত্রীপুরুষের সাক্ষাৎকার বান্তবিকই প্রাণের গভীর আকর্ষণের 
পরিচায়ক | বল] বাহুল্য, বাব! ইহাদিগকে দেধিয়! খুব আনন্দিত হইলেন এবং 
সঙ্গেহে সকলকে কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং প্রত্যেককে পানপ্রসাদ দিলেন। এব 
বড় কেৌটাভর। পানের খিলি ইত্যাদি তাহার সঙ্গেই ছিল। 

উড়িয়। শিষ্যদদিগের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল[ম এক খর্বাকৃতি কুশকা 
বুদ্ধকে। ইনি বাবার জন্তক কয়েকপ্রকার বাশ্পগর্ভ পানীম্ম (2618160 %/2001] 
আনিয়া আমাদিগের গাড়ীতে দিলেন, এবং বলিলেন সবই তিনি নিজ তত্ববধানে 
প্রস্তুত করাইম়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও কথায্ব এবং কাজে ইহার অসাধারণ তৎপরতা 
আমার লক্ষ্য হইয়াছিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে ইহার নাই শুনিয়াছিলাম রা? 
বাহাছর শ্রী মহাপাত্র | ইনি পুলিশ হ্ুপারিণ্টেণ্ডেটে ছিলেন? তখন ( সরকারী 
চাকুরীর অবসানে ) কটক মিউনিসিপ্যালিটির ও ডিদ্রিট বোর্ডেরও চেয়ারম্যান! 
পরে তিনি দেওয়ান বাহাছুর' উপাধিও পান। 

আর একটি প্রোৌঢ়বয়স্ক, উন্নতকায়, এবং অপেক্ষান্কত ধীর গম্ভীর ও বুদ্ধিমান 
খআকুতির শিষ্যও আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইনি গ্রযু 
( এখন রায় বাহাছুর ) চিন্তামণি আচার্য, এম. এ. বি. এল., তখন কটকের সরকারী 
উকিল ও কটক কলেজের আইনের অধ্যাপক । ইনি এবং শ্রী মহাপাদাদা 
এবং কটকের আরও কতিগ্রয় শিষ্য রথের দিন পুরীতেও গিয়ছিলেন। 

বন্ধপূর্বে ( গ্রাঃ ১৯১৫ সনে ) আমি একবার পুরী গিয়াছিলাম ও তথায় সপরিবারে 
ছুইমাসের অধিককাল ছিলাম, কিন্ত রখধাত্রাদর্শন হয় নাই। এবারে হুইল 
গুরুসজেই হুইল । কোনও গুরুভাইয়ের সঙ্গে রথের দড়ি ধরিয়া! কিছুক্ষণ টান$ 
দিয়াছিলাম | শ্শ্রীবাবা রাস্তার (বড় দাগ্ডার) ধারে এক বুক্ষতলে চেয়া 
বনিয়াছিলেন। নিকটে বছু শিস্ত ও শিষ্যা এবং আরও অনেক লোক ছিল। 

পুরীতে একদিন বিকালে আমার অনুপস্থিতিতে শ্রীপ্রীবাবা নিজের খেয় 
বশেই শ্রীযুক্ত যোগেশ বহুদাদার ভ্রাতুস্পুত্র এবং শ্রীযুক্ত অতুল দাদার পুত্র অ 
বন্গকে ( ইহার] উত্য়েই হাইকোর্টের উকিল ) কতকটুকু তুলার মধ্যে ভ্রমরের ম 
একটি প্রানী হুষ্টি করিয়া দেখান। শুনিলাম প্রথমে ক্ষুত্র একটু শিশিরকণার 
ব্রব্য প্রস্তত হয়, পরে উহ্াই বড় হইতে হুইতে নান। অবয়ব প্রাণ্ড হইম়্। উড়িা 
চলিয়া যায়। এই সময়ে অরুণ দাদা এবং আয় ছুই একটি শিশু ব্যতীত সকলে 
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[না প্রপ্জোজনে বাছিরে গিঘ্রাছিপেন ) কেবল ইছা'রাই বাবার কাছে ছিলেন 
শিলা বাব! গ্রীত হইয়। ইহাদিগকে উক্ত খেলা দেখান। আর একদন একটি বেগ 
'লর কলি ছুইতেস্ফটক প্রপ্তত করিন। বিধবেশবর দন (ডাক নাম “নোনা"__বাব! 
লিতেন “সনাতন” ) ভয়ান হাতে ঢুকাইন়| দেন। ইহার জ? লোন! ভান্ন/কে 
নারী-ভোজন করইতে হইবে এই কধ।হিল। বৈপাখমঘাদে যখন বাব পু্ীতে 
ন তখন তত্রত্য এক শিষ্যেব, হরেন চক্ধতী দাদার একটি কুনারীকগ্ার হাতেত 
 কতকটুকু তুলার মধ্যে পেন্দ্‌ দ্বারা একটি সোনার বালা গড়াইরা দিরাছিনেন। 
ঘরেটিব ছাতে ই বাল! আমি দেখিরাছি। এই সমঘমধ্যে এ ঘেয়েটর বিবাহ 
ইাছিল ) গরীবের মেয়ে গরীবের ঘরেই পড়িত্বাছিপ;) দেইজন তাহার এক্- 
[তে এ একটি বাপ! ছাড়। অন্ন্ব্ালক্কার দেখি নাই।১ বালাটর গড়ন, পাপিখ 
ত্যাদি লব অতি হ্ন্দর, তবে হাতে একটু বড় ইপাছিগ | 

পুরীতে ছদদিন ছিলঘ। প্রতিদিনই বাবার গারে অপূর্ব গন্ধ পাইন্বাছি। 
ইহাকে সর্বদাই প্রপনননন্ত দেখিতাম। কত হাস ঠাট্টার কধাও বলিতেন। 
হর শ্বে'ছ এবং লকল গু?ন্র-তাব ভাল্বানায় ক্ঘমকট দিন আমি প্রাগন স্বর্গ- 
[নহুলা স্থুধ কাটাইরাছি। রার সাছ্ব ননীদাদ1ও কটকেব ডি; এগ্খনীগার 
? ঘে'ষদাদর সণ্ছত এইবার খাই ঘণ্নটঠত| হন্ব। অহুশদাদার সরলভ। ও 
মায়িকতাও আমাকে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

পুরীতে আমার অবস্থানফাল ময প্রতাহুই আগ্রমে কুঘারীভেঞজন ও তিনদিন 
ব'রীদিগকে বন্ত্রদান কর] হর। কুবারীতভে জন কুষাবী মাতার্দিশের সংখ্যা 
তেদন পঁচিণ বা ত্রিণইর মতহইত। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী ও উড়িমা 
ই শ্রেনীর ব্রা্ধাকত-ই ছি'লল। শুবীতে উপঙ্থিত পেয্যো! লচ:সই এই উপলক্ষে 
কিছু কিছু চাদ দিয়াছিলেন। 
পুর্নীর আশ্রবটি শ্রীাবার এক পিগ্তে দান। গুন! শ্রাযুক ক্ষেত 
পাল বন্দোপাধায় হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, কিন্ত ওকালতী করিতেন 
|, অন্ত বাবদায় করিতেন এবং এধনও করেন। প্রথম বারের বিশ্বযুদ্ধের সময় 
নারে খুব লাতহ্হতিথাকে। পে পবর্ধেতিন যোগেশদাদার এক আলীম 
ইতে পুরীতে একধানি একভলা বাড়ী ক্রম করেন। বাড়ীখানি মার্ম ইং রোডের 
পরে, সমুদ্র হুইতে অল্প একটুদুরে অবস্থিত, কিন্ত সমুদ ও এ বাড়ীর মধ্যে অন্ধ 
ড়ীবেশী ন! থাকার সমূদ্রের হাওয়ায় সর্ঘদ! পরিষেবিত | সমুদ্রের গর্জন এখান 
ইতবেমীশুন! যার না বপিম। শ্রাইীযাবার কি ইচ্যাদিতে ব্যাঘাত হইত না। 


সপ 
















১, জাবি পুরীহ্ইতে চপিশ। অন্নবার পরে বরূশ অ'র একট বানাও বাবা হু্ঘ'ধজ্ঞান দ্বার! নির্ষাণ 
রি] দিগাছিংমল। এই.বালাটি নির্জাগ করিবার সমগ্র প্রধম নিমিত বানাটি £একটু ছোট করিয়া 
র্বাধ কথ্র। দেন। এর হট? পাড়লাতপ্মনিট দঘহমধো একদগ্গে শিমিত হয] বিগয় বন 
না নিরধাণে। লধ পুবীতে ছিলে । তাহার মুখেট নমস্ত বিবরণ আমি শুনিষ্লাছিলান; 
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ক্ষেত্দাদদ1 বাড়ীখানি কিনিয়। উহরই হাতার মধ্যে অপর একখানি ত্রিতল বাড়ী 
নির্মাণ করেন। আ্রিতুলে একটি মাত্র কোঠা; একগলে তিন ওদ্বিতলে চারিখানি 
কোঠা আছে। বাবা তিতলের গ্রকোষ্ঠে থাকিতেন এবং সাধারণতঃ দ্বিতল 
বারান্দায় বসিতেন। অন্ত সবল গ্রকোষ্ঠে শিষ্যেরা থাকিতেন। শিষ্যারা কে 
গেলে পুরাতন একতুল] বাড়ীটিতে তাহাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। এই 
গৃহ নিমিত হইবার কিছুকাল পরে ক্ষেত্দাদার আধিক অবস্থা! হঠাৎ সঙ্কটাপন্ন এব! 
তাহার স্বস্ব পাওনাদারের হাতে যাইবার উপক্রম হয়। তাহার পুর্ব হজে 
ইচ্ছা ছিল এ ভিতিল গৃহ ও ভৎসংভগ্ন ককখানি জমি তিনি আশ্রম করিবার জন্ব 
বাবাকে উৎসর্গ করিবেন। কিন্তু এখন তাহা করিলে পাওনাদারদের হস্ত হুইতে 
তাহ। নিরাপদ হইবে না বিবেচনায় তিনি সমস্ত বাড়ীট1 বিধুদাদাকে করল" 
করিয়া দিলেন, এবং বিধুদাদ। ক্ষেত্রদাদ1 বাটীর যে অংশশ্রীশ্রবাবাকে উৎদগ 
করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এ অংশটি দানপত্রদ্বার বাবাকে উৎসর্গ করিলেন। 
দ্জিলে যে হল্ই ভিখিত থাকুক, বিধুদাদ। যাহ। 'দয়াছিলেন তাহা তাহার 
নিজের জন্থ রন্সিত অংখ্রেই যোগ্য এইরূপ শুনিয়াছি। সুতরাং এই আ শ্রমটি 
প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্দাদারই দান। আশ্রমের নাম- “বিশুদ্ধানন্দধাম”। 


পুরী হইতে আমার ফিরিয়া আস্টিবার পরেও শ্রগ্রীবাবা কয়েকদিন সেখানে 
ছিলেন। আমি পুর যাইবার সময় আরত্তিকে যে অবস্থায় রাখিয়া যাই, ফিরিয় 
আসিয়া ₹দপেক্গা একটু ভালই দেখি। কিন্ত তাহার পরই তাহার জীবনদীগ 
দ্রুত নির্বাণোম্থ হইতে থাকে । তাহার শেষ কয়েকদিনের কষ্ট তাহার « 
বটেই, আমাদেরও অসহা হইয়াছিল। ১৫দিন পরে ১৯শে শ্রাবণ তারিখে ভোং 
বেলায় সে সর্ধকই্টহারিণী জগম্মাতার কোলে ঘুমাইয়া পড়ে । ১৩২৬ সালের ১১ 
আষাঢ় তাহার জল্ম হয়, মুতরাং তাহার বয়স সবে মাত্র ১২ বৎসর €ু 
হইয়াছিল। ওা1হার স্বাস্থ্য কয়েকবৎসর পূর্ব হইতেই ভাঙ্গিয়া গিমাছিল। এ 
সরল শুদ্ধ মন, যৃহ মনোহর স্বভাব কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার সংস্কারও 
তাল ছিল। তাহার মৃত্যুদিনেও যে অশ্রু আমার হৃৎপিপ্তের কোন নিগুঢ় ক্‌ 
বরফের চেয়েও কঠিনত] গাপ্ত হইয়া আবদ্ধ ছিল, বাহিরে বিদ্দুপ্রমাণ দেখা 
নাই, তের বৎসর পরে আজ এই বিবরণ লিখিবার সময় জানি ন1কিরূপে তাহা দ্র 
কইয়া! চম্থুর পথে বাহির হইয়া! কপে।ল ভাসাইয়া দ্দিল। মৃত্যুর কয়েকদিন গু 
যণন তাহার শরীরে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক, তখন খমি তাহার শিয়য়ে বসিয়া 
একটি স্তব পাঠ করিলে সেযেন সে সময়ের জঙ্ট সকল যন্ত্রণা বিশ্বৃত হুইয়। তাহা 
শুনিত। আমারও উহ] ভিঙ্ল তাহার ক্লেশলাঘব করিবার অগ্য উপায় ছিলনা 
শ্রেষ্ঠ এলোপ্যাধ, শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথ, অভিজ্ঞ কবিরাজ, দীক্ষার মানজল, বওুলেশবর 
শানজল, "৬কালীমাত্ার ও ৬ঙারকেশ্বরের নির্াল্য,। ৬জগল্লাথের সেব 
বর্পুর ও তুলসীপতর ও প্রসাদ, গৃহে চণ্ডীপাঠ, গ্রহপুজা-কিছুই তাহাকে রক্ষা ক 
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নাই। বাবা তাহার অবস্থা নিজে জিজ্ঞানা করিয়। হবার আমার মুখে শুনিয়'ছেন, 
কিন্তু কিছুই বলেন নাই। প্রতিমাবিসর্জনের তিনদিন পরে ভবানীপুরে রূপ- 
নারায়ণ নন্দন লেনের আশ্রমে গিয়া যখন আমি মেন্ধের মহাপ্রন্-নের কথ। তাহার 
গ্রুরণে নিবেদন করি, তখন তিনি শুধু বলেন, “মামি জানি।” অবশ্বনিজ 
ইতেই জানিম়াছিলেন | জানকাদ।দার সহিত তখনও বনিঠতা হ্ম্ব নাই) 
ঠাহার। কিংব। অন্ত কোনও গুচ্ভ্রাতা তখন পর্যন্ত এই সংবাদ পাননাই। আমার 
দয় পাষাণতুপ্য কঠিন, বোধ করি পেইজন্ত শুধু “শামি জানি” ইহ। ছাড়া এ 
বধয়ে আর কোনও কথ! বা কোনও সাস্বনাবক্য বলা তিনি মাবশ্যক মনে করেন 
ই। বাবা উঠিয়া গেলে একজন গুকুভাই বলিলেন, আপনি বে ভাবে বাবার 
ছে মেয়ের মরণের কথ! বলিতে পারিলেন, তাহাতে বুঝ। যায় এটা তাছারই 
যা। তিনিই আপনাকে স্থির রাখিয়াছেন। ভবে বা! আমার কিন্ধ মনে 
ইয়াছিল পাষাণকে কঠিন রাখিতে হিমের প্রয়োজন হয় না; তাপে তাহা উত্তপ্ত 
মাত্র, গলে না। পলেযাহা হউক কয়েকর্দিনপরে আমারস্ত্রী তাহার কাছে 
গলে তিনি তাহাকে অনেক সাত্বনার কথ! বপিয়াছিলেন। বপিয়ছিলেন--আমি 
ম্মমাত্র লিখিতেছি )”সে তোমার ছিল, ইহা! কেন ভাব? এখন তোম।কে দেখিলে 
সচিনিতেও পারিবে না১। তাহার উচ্চগতি হইয়াছে । তাহার চারিটি হৃষ্টগ্রহ 
প্রবল হইয়াছিল, তাই কোনও প্রতীকারে ফন হয়নাই। তাহাকে রক্ষা করিবার 
কানও উপায় ছিল না। আমি চারিদিন তোমাদের বাড়ীতে গিষ্1। তাহাকে 
ধিয়! আপিয়/ছি।৮ বলা আবশ্যক শ্রীবীবাবা স্কুলদেহে কোনও দিনই অ-মাদের 
বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই। 

আমার স্ত্রী। চারিদ্িন গিয়াছেন? আমরা টের পাই নাই! 

বাবা। পেয়েছ। ভেবে দেখ একদিন বিকাণে তোণার মেয়ে খাটে পা ঝুলিয়ে 
বসে ছিল। তুমি খাবার হাতে করে সেই ঘরে ঢুকেছিলে। আমি তখন 
সেইখানে । 

আমার স্ত্রীর এ কথাটা বাবার:সঙ্গে আলাপের সময ভুলিয়া! যাওনা উচিত হয় 
নাই। কেননা ্ দিন আমার স্ত্রীও আরতি উভয়েই দ্বিতলের উল্লিখিত এ 
ধরটিতে একটি তীব্র স্থগঞ্ধ পায় এবং আমার স্ত্রী জানাল[তেও হঠাৎ যেন এক্খান। 
গেরুয়া রঙ্গের চাদর বা জামা সরিয়া গেল এইরূপ দেখিয়া বাবা আলিয়াছেন মনে 
করিয়া হাত তুলিয়া প্রণামও করিয়াছিলেন, এবং এ কথা এদিন আমাকেও 
বলিয়াছিলেন। স্থৃগন্ধটি জানালার দিক হইতেই অআপিতেছে (জানালটি রানার 
রে, বাহিরে বারাম্দ। ইত্যাদি ছিল ন1) ইহাও স্পষ্ট বুঝ। গিম়্াছিল। 
৮. কধিত আছে, পুত্রণোকাতুর অজুন গুরু ফের শক্তিতে চল্ললোকে গিঘ। অভিমনযার সম্মুখীন 


ইসে অভ্িমন্থা পিতৃপ্পপে অন্জুনকে কোনও দম্মান বা আাদরবেখান নাহ, বরং এক ভাব দেখাইগা- 
ছিসেন ধেন ভিনি ভাহীকে চিনিতেই পারেন না। 


১৩৪ শ্রীতীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


বাবা বলিতে লাগিলেন, “আর একদিন মনে বরে দেখ শীচে তুমিখাবা 
ঘরে ছেলেদের খাবার দিচ্ছিলে।” 


এই দিনের কোনও কথা আমি স্ত্রী হইতৈ পুর্ধে শুনিনাই। বাঝ। বলি; 
আমার স্ত্রীর মনে পড়িল_ একদিন বিৰ1লে ছেলেদিগকে মুড়ি, দধি, আম ইত) 
খাইতে দেওয়! হইতেছিল, এমন সময় আমার মধ্যমপুত্র কনক বলে, “কেধে 
খুব ভাল এসেন্স কাপড়ে লাগাইয়। গলি দিয়া গেল, এওক্ষণ পর্যন্ত সে গন্ধ আছে 
তোমাদের গুরুদেব আসিলেও না সুগন্ধ পাওয়] যায়?” 

তাহার মা। গুরুদেব ত এখন পুরীতে। 

তাহার বোধ করি ধারণা ছিল যে, পুরী এতদুর থে দেখান হইতে কাহার 
এভাবে অ।স সম্ভব নয়। সেযাহ। হউক ছেলেদের খাবার দেওয়া শেষ হই 
আমার স্ত্রী উপরে যাওয়ামাত্রই আরতি বলে, “মা, সেই দিনের মত্ত হুন্দর 
আজও এ (জানালার) দিক হইতে আসিতেছিল।৮ একথায়ও আমার সতী 
মনে কোনও দ।গ পড়ে নাই; কাজেই আমি আর এঁদনের খবর পুবে শুনি নাই 
অ.জ বাবা হরণ বরাইয়া দিলে আমার স্ত্রীর সব কথাইম্প্ট মনে পড়ে। 

অন্ত ঢুইদ্িন বাবা বখন আসিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজ হইতে বলেন না 
আমার স্ত্রীরও তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন আছে মনে হয় নাই। র 

আমার স্ত্রী অবশ্য কগ্থাশোকে আমার তুলনায় অনেক অধিক কাতর হইয় 
ছিলেন কয়েবদ্দিন পয়ে আবার তিনি শ্রপ্রীবাধার কাছে গেলে বাবা বনে 
"পূজায় কাশী চল, সেখানে গেলে একটু শাস্তি পাইবে!” 

আরতি ব্যারামের সময় আমার ও তাহার মায়ের নিকট চাহিয়া চাহিয়া প্রা 
দুই চারিটা পয়সা নিত; এবং তাহা জমাইয়া সাত টাকা কয়েক আন 
একটা কৌটাঁতে রাখিয়া :দ্িয়াছল। তাহার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে আম 
তুতীয় পুত্র হবপ্র দেখে, আরতি আসিয়। যেন তাহাকে বলিতেছে, “সেজদা আমা 
টাকাগুলি তোমার কাছ রেখে দিও ।৮ আমার এ পুত্র টাকার খবর বিছু জানি 
না1। সে আমার স্ত্রীকে স্বপ্নের বিবরণ বলিলে, আমরাস্থির করিলাম টাক] কয 
দিয়া কুমারীভে।জন বরাইলে হয়ত আরতির তৃপ্তি হইবে। আরতি শিশু 'ছঃ 
এ ঝয়টা টা) বাআর কোনও জিনিসের গ্রতি জাসক্তি তাহাক আবারযে 
এই ছুঃখময় মর্ত)লোকে টানিয়া না আনে এইজন্য জামর] সেগুলি সমন্ধে কোন! 
একট] মুব্যবদ্থা করিতে উৎসুক হইল1ম?। গথমে তাহার হাতের সোনার চুড়ি 
গুলি (বাহ! তাহার অত্যন্ত গ্রির় ছিল) বিক্রয় করিয়া মুল্য চিত্তরঞ্জন সেবাসদ: 
দিজাম। স্িত সাছটি টাক। আমার স্ত্রী আশ্রমে কুমানীতভোজনের জন্য প্র 
বাবাকে দিতে চাহিলে তিনি বঞেন, *& টাক দিয়া কঠ়েবটি কুমায়। নিভে 
বাড়াতেই খাওয়াইও ) তাহাতে গৃহের দোহও কাটিয়া যাইবে ।” 

বছদিন- প্রায় দশ বৎসয়-পরে শৈশব ছভাবতঃ দিবদুঠিল 
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| ০1811%0/800 ) শ্রীযুক্তা ( ইদ/নীং পরলোকগত! ) মগ্রময়ী দেবীর সঙ্গে আমার 
পরিচয়. হইলে আমি আরতি তখন কি অবস্থায় আছে তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাস 
করি। ইনি হাইকোর্টেষ উকিল ৬বঙ্কিমচন্ত্র সেনের পত্বী এবং অবসরপ্রাপ্ত 
ডেপুটি ম্যাজিট্েট শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্্র সেনেন মাতা । ইহার শক্তির কথা প্রযুক্ত 
ম্ণালকান্তি ঘোষের লিখিত পরলোকের কথায় প্রথম পাঠ করি। অত্যন্ত অপ্রত্যা- 
শিত ভাবেই ইহার মহিতত আমারপরিচয় ঘটিয়াছিল এবং ইহার স্বুখ হইতে ইহার 
শক্তির ও পরলোকের অনেক কৌতৃহলোদ্দীপক বিবরণ আমি গুনিতে পাঁই। সে ধা 
ইউক, আরতির কথা ইহাকে বলাতে তিনি পরদিন (ইনি সাধারণতঃ রাত্রিতেই 
আত্মাদের দর্শন পাইতেন ) আমাকে জানান--“আপনার মেয়ে যষ্ শ্বর্গে আছে 
(স্বর্গ সাতটি স্তরে বিভক্ত বলিয়া ইনি বলিতেন ; সপ্তম হইতেছে উচ্চতম স্তর) 
এবং তাহার শরীরের দীপ্তি খুব উজ্জল হইয়াছে । সে বলিল, আমি খুব ভাল 
আছি, আমার জগ্চ মা ও বাবাকে ভাবিতে মানা করিবেন ।* 

শুধু কর্মক্ষয়ের জনা অনেকের জন্ম হুয়। আরতি বোধ করি কর্মক্ষম করিতেই 
আসিয়াছিল। এ জগ্মে কোনও কর্ম সে সঞ্চয় করে নাই। কাজেইতাহার 
বিশিষ্ট রকমের উধবগতি অসস্তাবিত নহে। ্রি্ঈীবাবাও ত বলিয়াছেন, তাহার 
সদগতি হইয়াছে । তাই মাননীয়া মগ্রময়ী দেবীর কথ অসম্ভব মনে হয় নাই) 
বর্দিও অবশ্য এসকল কথার যুল্য বুদ্ধি দ্বারা বা অগ্থপ্রকারে পরিমাপ করিবার 
যোগ্যত। আমার নাই। 

স্থবিখ্যাত ইংরাজী উপন্তান [00019 70105 0৪911-এর রচগ্রিক্রী 1115. 7. 8 
১০৬৩ এ পুস্তকে বণিতা একটি সৎস্বভাব। ধর্মপ্রাণ। স্বক্পাযুঃ বালিকাকে উদ্দেশ 
করিয়। লিখিয়াছেন, 10916 15 00 49801) [০ 58001). 925 (0০00, 0621 ৬৪, 
1091617)61 08110076955 1001 51900 01 ৫6201), 0719 50001. 2 01191) [80118 
85 9/1101) (116 17001:0116 5021 9095 11) [109 8091091) ৫৮/11. 11111116 15 
009 10101 10001010019 026016--0106 ০0:0/1 ৬1011006 0109 ০0010. 
“প্রিয় এভা তোমার মত যার। তাদের বাস্তবিক মরণ হয় না, মৃত্যুর অন্ধকার বা 
ছায়াও তাদের জগ্তনাই। আছেশুধু জ্যোতিতে বিলীন হুইয়া যাওয়া--যেমন 
প্রভাতী তার স্বর্ণকান্তি প্রভাতে মৃশ্য হইয়] যায় সেইরূপ। বিনা সংগ্রামে বিজয় 
গোৌরব,বিন। দ্বন্দে রাজমুকুট তোমারই ।৯ 


এগার 


পূর্ব বৎসর কাশীতে আমার দীক্ষার গ্রসঙ্গেই আমার স্ত্রীর দীক্ষার প্রার্থনা 
শ্রীক্নীবাবাকে জান ইয়াছিলাম। তৎপর কলিকাতায় আমার স্ত্রীও আমি উভয়েই 
বাবার শ্রাচরণে সেই প্রার্থনা একাধিকবার নিবেদন করি। প্রত্যেকবারই বাব৷ 
দীক্ষা দিবেন এইরূপ সদয় অঙ্গীকার করিলেও দীক্ষার দিন নির্ধারণ করিতে 
বিলম্ব করিতেছিলেন। সম্মুখে আমার কন্তাবিয়োগরূপ একটি দুর্ঘটনা! আছে তাহা 
দেখিয়াই বোধ করি এবপ করিয়াছিলেন। আর এটা একটা পরীক্ষাও ত বটে 
আমার স্ত্রী শোকাবেগে এইরূপও ভাবিতে পারিতেন, ইনি শক্তিমান যোগী হ্ইয়াও 
আমার মেয়েটিকে রক্ষা করিবার জন্য কিছুই করিলেন না; কি হুইবে দীক্ষা 
নিয় ? প্রকৃতপক্ষে শোকের আঘাতে আমার স্ত্রীর দীক্ষার জগ্য আগ্রহ বধিতই 
হয়, এবং কন্ঘার মৃত্যুর পর বাবার মুখে সাত্বনাবাক্য শুনিক্ব। তাহার গ্ষেছ ও দয়ায় 
তিনি মুগ্ধ হন। পূর্বেই বলিয়াছি এই সময়ে বাবা একদিন তাহাকে বলেন, 
“পূজায় কাশী চল, দেখানে গেলে শান্তি পাবে।” দীক্ষার কথায় বলেন “দীক্ষা 
সেখানেই দ্িব।” বাবার আদেশ শিরোধার্ষধ করিয়া আমি পৃজ। ও বড়দিন এই 
ছুই অবকাশের মধ্যবর্তী সময়ের জদ্ক ছুটির দরখাণ্ড করি এবং তাহ প্রাপ্ত হই। 
এই সময়ে একদিন কুমারীভোজন-প্রসঙ্গে বাব বলিয়াছিলেন, জ্ঞানগঞ্জেও বছ 
কুমাননী আছে। 
আমি। ওখানে এত কুমারী কোথ। হইতে আসে? 


বাবা। ওদেশের লোকেরা অনেকেই একটি ছেলেকে সাধু ও একটি মেয়েকে 
ব্রহ্মচারিমী করিয়া! দেয়। আশ্রমে ইহার যোগ, ব্রহ্গচর্য ইত্যাদি শিক্ষা করে। 
কুমারী অনেক আছে-তিন চার হাজার হইবে, এই কুমারীদের ও তৈরবীমাদের 
সেবার জগ্ মাস মাস আমি সেখানে পঁ(চশ' করিয়া টাক পাঠাই । ইহার মধ্যে 
আড়াই শ' টাক আমি নিজে দেই, আর আড়াই শ' টাক। কয়েকজন শিষ্য দেয়। 


যেন্বিন এই কথ] হইম়্ছিল, এদ্দিন বাবার কাছে তিনখানি বানারসী শাড়ীও 
দেখিয়াছিঙ্সাম। বাবা বলিয়াছিলেন এ তিনথানি শাড়ীও কুমারীসেবার জগ্গ 
জআনগঞ্জ পাঠান হইবে। 


জ্ঞানগঞ্জে কিছু পাঠানোর 'ব্যবস্থাসম্বস্ধে এইরূপ শুনিয়াছিলাম : জলঙ্ধরে 
জ্ঞানগঞ্জের একজন সাধু আছেন, পত্র, পার্শেল, মণি অর্ডার সব তাহার কাছেপাঠান 
হ্য়। বাবা জ্ঞানগঞ্জ হইতে যে সকল পত্র পাইতেন তাহার উপরে জলম্বর 
পোষ্টাফিসের মোহর শিষ্যের] দেখিয়ছেন। বাবার দেহরক্ষার পরে গোপীনাথ- 
রক্ষিত জানগর্থের একখানি মূল চিঠিতে আমিও লেপাফার ডাকটিকিটের উপর 
জলম্করের মোহর দেখায়ছি। 
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পূর্বে যে ব্যবস্থার কথ! বল] ₹ইল তাহাই ছিল সাধারণ ব্যবস্থা । অনাধারণ 
ব্যবস্থাও ছিল 7 পরে ক্রমশঃ তাহ। উল্লিখিত হইবে। 

মহালগ়ার দিন প্রাতে আহক ও তর্পণ সমাপন করিয়া বাবার চরণ শ্বর্শন 
করিতে ষাই এবং দুইটি টাক] প্রণামীর সঙ্গে, জ্ঞানগঞ্জের কুমারী ও ভৈরবীমাতাদের 
জন্য কুড়িটি টাক] ও মণি অর্ডার কমিশন বাবদ চারি আনা দেই। এদিন বাব! 
যোগেশদাদার গৃছে ছিলেন, তথায় কুঘারীভোজন হইয়াছিণ, আমি গিয়ই কিঞ্চিৎ 
প্রসাদ পাই । টার কিছু পরেই বাবার ভোগ হয়। ভোগান্তে বাবা বসিবার 
বরে আসিয়া পান খাইতে খাইতে শিষ্যদ্দিগের দেওয়া কতকগুলি ফুল হইতে ছুইটি 
গালাপ বাছিয়া৷ বাহির করিম বলেন, “এটি পুরুষজাতীয় গোলাপ, এইটি স্ত্রীজাতীয় 
গোলাপ 1৮» তারপর নিজেরই খেয়ল বশে ছুইটি ফুল হুইতে কিছু পরাগ লয়! 
[ৃষ্িবদ্ধ হস্ত বায়ুতে সঞ্চালন করিয়। অর্ধমিনিটকাল মধ্যে তাহ! একটি গোলাপের 
কলিতে পরিণত করেন। এটা বায়ুবিজ্ঞানের একটি খেল! হইল. এইরূপ শুনিলাম। 
বাবা বৈজ্ঞানিক ৫51101750180100কে সাধারণত: খেলাই বলিতেন। ত'রপর 
নিনি বলিলেন, যণ্দ কুমারী হাওয়াও তাছা হইলে এই কলি হুইতে খুন বড় 
একটা গোলাপ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। 

আমি। বদি দশটি কুমারীভোজন করাইলে হয় তবে আমিরাজি আছি। 

বাবা বলিলেন, দণটিতে হইবে না। কাজেই কলিটি কলিই রহিয়া গেল। 

এই দিন বাব। চারিপ্রকার দীক্ষার কথ বলেন, 

১, মন্্বিচারপুবক দীক্ষা, ২. কর্তব্যোপদেশমূলক দীক্ষা ৩. বীজ উদ্ধারপূর্বক 
দীক্ষা ৪. দেবতাপ্রদশন দার দীক্ষা । 


বাবা বলিলেন, আমাদের যে দীক্ষা হুইয়াছে তাহা প্রথম প্রকারের দীক্ষ। | 
দীক্ষার পুর্ব রাত্রিতে বাব শিষ্ের তিন বা ততোধিক জগ্মের সাধনের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিয়] মন্ত্রনির্ণয় করিতেন, ইহ] পূর্বেই উল্লেখ কর হইয়াছে। বাবা 
বলিলেন, “বিচারে দোষ থাকিলে তাহ] এইরূপে ধর] পড়ে_দীক্ষার আয্বোজন 
ঘধ্যে কুমারীর জগ যে বন্ত্রও ঘ্বৃত দিতে হয়, মন্ত্র নির্ণ্ন করিবার পর এ কাপড়ের 
উপর ঘ্ুতের বাটিটি রাখিয়া! তদুপরি মন্ত্রোচ্চারণ করিলে ঘত টগ.বগ, করিয়া ফুটিতে 
খাকে। [চারে দোষ থাকিলে এ সময়ে বন্ত্রে আগুন ধরিয়া যায়। বাবা 
বলিলেন, নেপর্যন্ত তাঁহার তিনবার কি চারিবার এভাবে মন্ত্রবিচারের ত্রুটি ধর! 
গড়িয়াছে। অবশ্থ সেপর্যন্ত দীক্ষা দ্বিয়াছেন এ সংখ্যার বহুশত গুণ শিষ্যকে। 


২৯শে আশ্বিন তারিখে বাটীস্থ সকলকে এবং ঢাকা হইতে আগত আমার 
ভ্রাতা পীমান্‌ অযুল্য, ভ্রাতৃবধূ-প্রত্ৃতিকে এবং মাণিকগঞ্জ (পাটগ্রাম) কইতে 
আগত আমার জোযঠ্ঠা ভগিনীকে সঙ্গে লইয়। কাশী রওন। হইলাম । বাবাও, এদ্দিন 
ধ ট্রেনেই কাশী যাইতেছিলেন, &্েশনে দেখা হইল। ট্রেনটি ছিল একটি পৃজ। 


১৩৮ শ্ীনীবিশুপ্ধানন্দ পরমহংস 


স্পেশাল, পরদিন সকাল ন্টায় কাশী পেঁছি। পথে প্রভাতে কোনও একটা ষ্টেশনে: 
কিছুক্ষণের জন্ গাড়ী থামিলে আমি এবং সেই ট্রেনে বাবার অন্ত যে সকল শিখ্য- 
শিষ্যারা কাশী যাইতেছিলেন সকলে দ্বিতীম্ম শ্রেণীর একটি কামনায় গিয়। শীশ- 
বাবাকে প্রণাম করিয়াছিলাম। ৃ 

আমার জন্ত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ তাহার বড়দেও পল্লীতে স্থিত বাসার নিকটে 
হাউজ কাটারায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়। রাখিয়াছিলেন এবং তাহার স্ত্রী আমার 
প্রতি তাহার চিরন্তন পরমাত্বীয়তাবোধ হইতে আমাদের আগ্ড প্রয়োজনীয় বহু 
জিনিস কিনিয়। রাখিয়া দিয়াছিলেন। কাশীতে পৌছিয়া মধ্যাহ্ুভোজন 
গোপীনাথের গৃছেই হয়। তৎপর নূতনস্থানে গৃহস্বালীর ব্যবস্থায় বিত্রত হইয়া 
পড়ি। সেদিন আশ্রমে যাওয়। হয় নাই। পরদিন (১লা কাতিক) সপ্তমী পুজা। 
সেদিন প্রাতেও গৃহস্থালীর কাজ (বাজার কর] ইত্যাদি) লইয়াই ছিলাম। পথে 
বিলাসীপাড়ার নৃপেন্্র চৌধুরী দাদাকে মোটরে আশ্রমের দিকে যাইতে দেখিলেও 
আমারও বাওয়! যে একান্ত কর্তব্য ব] প্রত্যাশিত ছিল তাহা বুঝি নাই। বিকালে 
যখন বাবাকে প্রণাম করিতে গেলাম, তখন প্রথমেই বাবা বলিলেন, “প্রনা্দ পেতে 
এলে না কেন?” কিবলিব? কোনও উত্তর ছিল না। উপস্থিত গুরুভাইরাও 
নানা কথ! বলিয়া] আমাকে লজ্জা দিলেন। আমি নীরব? প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থালীর 
ঝঞ্ধাট ছাড়া, আমার কর্তব্বোধেরও অভাব ছিল, অবাঁচিত যাইয়। প্রসাদ পাইতে 
মনে সঙ্কোচও ছিল। সব অকপটে স্বীকার কর অপেক্ষা মৌনই উত্তম কল্প মনে 
করিলাম। অন্তর্দণীর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল ন।; বলিলেন, “কাল ও পরণ 
দু্দিনই এখানে প্রসাদ পাবে ; বৌমাকেও নিয়ে এস।৮ একবার নয়, একাধিকবার 
একথা বলিলেন। ইছাতেহ বুঝা যায় প্রকৃত কারণ তাছার অবিদিত 
ছিল না। 

এই বৎসর ধরিয়। পাঁচবৎসর কাশী আশ্রমে দুর্গাপূজা হইতেছিল। বাবার 
এক ভক্তিমান্‌ শিষ্য শ্রীঘুক্ত জীবনধন গাঙ্গুণিে বাবার অনুমতিক্রমে 
খ্ব;ঃ ১৯২৭ সনে চারিবৎসরের সঙ্গল্প করিয়া আশ্রমে পুজা আরম্ত করেন। 
কর্মকর্তাদের স্রবিবেচনার অভাবে প্রথ্থম বৎসরে জীবনধনদাদার ব্যয় খুব অধিক 
(শুনিয়াছি বার-তেরপত টাকার মত) হয়। পুজার সহিত অদংশ্লিঃ বা অতি দূরভাবে 
অনেক সংশ্লিষ্ট ব্যদ্থও পুজার ব্যদ্র বলিম! তাহার স্কন্ধে চাপান হ্ইয়াছিল। 
ব্যাপার বুঝিতে পারিয়! শ্রাপ্ীবাব] নিয়ম করেন বে, যে শিষ্য পুজা করিবে তাহাকে 
তজ্জন্ঠ মাত্র চারিশত টাকা দিতে হুইবে। প্রথম বৎদরে মৃন্ময়ী মুতিতে পুজা 
হর, এবং যুর্তির জন্যই প্রায় একশত টাকা খরচ হ্ইয়াছিল। এইজন্ক কোনও 
কোনও শিশ্প প্রস্তাব করেন যে, আশ্রমে একথানি ধাতুষন্নী প্রতিম! প্রতিষ্ঠিত হুইগে 
তালহ্র়। পুজার পর বাব কলিকাতায় আমিলে কেহ কেহ উৎসাহুবশে 
কাসারীপাড়ায় কারুগণের গৃহে অস্ুুদন্ধান করিতে করিতে একখানি প্রতিম! 


যোগিরাজাধিরাজ ১৩৯ 


দেখিতে পান এবং সংবাদ পাইয়। যোগেশদাদ প্রতিমাখানি আনিয়া! বাবাকে 
দেখান। প্রতিমার সকল কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বাবা প্রতিম। দে খিয়। 
বলিলেন, “মা যখন এসেছেন তখন আর ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।% অবশ্য 
কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্ক “ম1”কে কারুগৃহে একবার যাইতে হুইল। কিন্তু যুল্য- 
নির্ধারণ ও বায়না তৎপূর্বে হইয়া! গেল। মুল্য ছয়শত পঁচিণ টাক শিষ্যগণ টাদ। 
করিয়1 তুলিয়া দ্িলেন। প্রতিমার শ্রী বড়ই মনোরম। প্রতিমাটি অষ্টধাতুতে 
নিমিত এবং আকারে বৃহৎ না] হইলেও খুব গুরুভার। পারদপীঠ্টি পিতলের এবং 
উহ্কারই ওজন পঁচিশ সের। প্রতিমা যখন বাবাকে প্রথম দেখান হয় তখন উহ! 
কাষ্ঠের পার্দগীঠে আরূঢ় ছিল বলিয়া একস্থান হইতে অন্যত্র নিয়] যাওয়। অপেক্ষা- 
রূত সুসাধ্য ছিল। 


প্রতিম। প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার নিত্যসেবার জন্ও ব্যবস্থ। দরকার | বলিয়়াছি 
বাবা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যে শিষ্য পূজা করিবেন তিনি মাত্র চারিশত টাকা 
দিবেন। তিনি আরও আদেশ দিয়াছিলেন যে, এ চারিশত টাক] হইতে দুইশত 
টাক) পৃথক করিয়া রাখিয়া নিত্য পুজার জন্ত ধীরে ধীরে একটি ফণ্ড (10 ) 
গঠিত হইবে । সেই ফণ্ড না হুওয়1 পর্যন্ত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ইত্যাদি কয়েকজন 
শিষ্য প্রতিমার নিত্যসেবার জন্য মাসিক কিছু কিছু টাদ। দিতে স্বীকৃত হন।* 
পরে ধাহার। শিষ্য হন তাহারাও কেহ কেহ চাদ দিতে থাকেন। এইরূপে 
নিত্যসেবার কার্য চলিয়া! যাইতেছিল। জীবনধন দাদার প্রদ্দত্ত চারিশত টাক] 
হইতে দুইশত টাক ফণ্ডের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইলেও তদ্বার। বাধিক পুজ। 
নির্বাহে বিশেষ অন্থবিধ! হুইতেছিল না। কেনন] তখন বনু শিষ্য পূজার সময় 
কাশী যাইতেন, সকলেই কুমারীভোঙ্গন এবং কুমারীদের বস্ত্র বাবদ সাধ্যমত টাকা 
দিতেন। এইরূপে পুজাটি একজনের টাকায় হইলেও আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রায় অন্য 
শিষ্তগণের প্রদত্ত টাকায়ই হ্ইয়] যাইত | জীবনধনদাদার পরে শ্রযুক্ত যোগেশদাদ। 
চারিবৎসরের সন্কল্প করিয় পুজ। করিতে থাকেন। যে বৎসরের (শ্রী, ১৯৩১ ) কথা 
হইতেছিল ইহা! যোগেশপাদার পুজার প্রথম বর্ষ । যোগেশদাদ। স্থাক্মী ফণ্ডের 
জন্ঠ চারিবৎসরে দেয় আটশত টাক স্থলে প্রথম বৎসরেই একহাজার টাকার 
কোম্পানীর কাগজ গ্রগ্রীবাবাকে দেন। আর পুজার জন্য দুইশত টাক। করিয়। 
আশ্রমের বর্মকর্তাদিগের হণ্ডে না দিম্বা নিজহস্তে বায় করিতে থাকেন। তাহার 


* কেদারনাথ ভৌমিক দাঁদা দেবীর স্থায়ী ফণ্ডের (19,5৫) ভন্ঠ ক্রমে এগারশত টাকা দিয়াছিলেন। 
আরও কতিপন্জ শিল্প এ ফণ্ডের অন্য টাক! দিয়াছিলেন। এইরূপে কয়েক হাজার টাকা সংগৃহীত 
হইগাছিল। কিন্তু ছুভাগাক্রমে দেহরক্ষার পুর্বে গ্রশীবাৎ1 ফণ্ডের উদ্দেগ্ঠে প্রাপ্ত টাকাগুলি স্বত্তর করিয়া 
যথা রীতি ফও গঠন করিয়। ন'*যাওয়াচ ্ ফগ আর হইতে পারে নাই। প্রীপ্রীগোপালের নিত্য সেবার 
জনক কোনও কও নাই। শ্রীঞ্রীশাবার মর্মরমুতির (যাহার বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে) জন্তও কোনও কও 
হয় নাই। এই শেষোক্ত হুই উদ্দেপ্তে কোন অর্থও সংগৃহীত হয় নাই । ইহাদের এবং দেবীরও সেবাপুজ। 
জবা) রাখিতে হইলে শ্বত্স্ত্ স্বতন্ত্র ও উপহুক্তরূপ কও হওয়!দরকার। 


১৯৪ ্শ্নবিশ্ুপ্ধানম্দ পরমহংস 


পুজার আয়োজনে একটু আড়ম্বর বেশী ছিল বলিয়। তাহার ব্যয় দুইশত টাকা 
অপেক্ষা অধিক হইত। জন্মোৎ্সবের গ্যায় পুজ। উপলক্ষেও আমি যোগেশদাদার 
হ্থযোগ্য পুত্র যতীশের সৌজগ্ছের বছ পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি তখনও 
শিষ্যুগণের মধ্যে খুব জুনিয়ার-_ প্রায় কনিষ্ঠ বলিলেই চলে। গুরুভাইগণের সঙ্গে 
মেলামেশ! অতি অল্পই হইয়াছিল, বাব। অষ্টমী ও নবমীতে আশ্রমে সন্ত্রীক 
প্রলাদ পাইতে বলিয়াছিলেন। আমি দুইদ্দিনই সন্ত্রীকই গিয়াছিলাম ; কিন্তু দুই 
দিনই যতীশদাদ1 অন্নযোগ করিয়াছিলেন, “আপনি ছেলেমেয়েদিগকে কেন সঙ্গে 
আনেন না %% 


অষ্টমীপুজার দিন কুঘারীভোজন জন্য পনরটি টাকা রায্মসাহেব দাদার হন্ডে 
দেই। লজ্জাবশতঃ বাবাকে তাহা বলিনাই। ইহ! নাকি বিধিসঙগত হয় নাই। 
ইহার পর যখন পৃজাদি উপলক্ষে টাকা দিয়াছি তাহ! বাবার*নিকটই দিয়াছি) 
তিনি অবশ্য উহ তৎক্ষণাৎ রায়সাছ্ব দাদার হন্তে দিতেন। 

এবারেও তিনদিন কুমারীভোজন হয়) মহা্টমীর দিন কুমারীর। বস্ত্র পান। 
রায় সাহ্বদাদাই বঙ্গলক্ষমী মিল হইতে অগ্ার দিয়া বাসন্তী রঙে রঞ্জিত শাড়ী 
নিয়াছিলেন। 


মহাষ্টমীপূজার দিন যোগেশদাদার ঠতগ্ভ হয় অন্য বৎসরের ম্যায় কলিকাতা 
হইতে কুমারীষাতাদের দক্ষিণার জগ্ত রূপার সিকি যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া 
আনা হ্য় নাই। যাহা! সঙ্গে ছিল বা কাশীতে সংগ্রহ কর] গিম্াছিল তাহ! ছুইদ্দিনে 
নিঃশেষ হইয়] গিয়াছে । দৃক্ষিণাক্ূপে নিকেলের চুয়ানি বা আনি ছুয়ানি দিয়া 
চারি আন পুর্ণ করিয়া না দিয়া কুমারীদ্িগকে এক একটি রূপার সিক দেওয়াই 
বাবার রীতি ছিল। সেইজন্য অষ্টমী পূজার দিন বিকালে যোগেশ্দাদ্দা বাবাকে 
জানান, “বাবা, ভুল হইয়া] গিয়াছে, কলিকাতা হইতে যথেষ্ট সংখ্যায় সিকি আনা 
হয় নাই। এখানেও উহ] সংগ্রহ করা কঠিন। দণ্ড যা' দিতে হয় দিব, 
এখন যে ব্যবস্থা করিতে হয় করুন ।% 


বাবা । আশন্ছা! দণ্ডের অর্ধেক তোমরা দ্বিও$ অর্ধেক আমি দিব। কাল 
সকালে হ্র্ষবিজ্ঞান দ্বার] সিকি তৈয়ার করিয়! দ্িব। 


পরদিন প্রাতে আশ্রমে গিয়া শ্রীযুক্ত জানকীদাদার মুখে শুনিলাম, হৃর্যবিজ্ঞান 
দ্বার] সিকি প্রস্তত হইবে । আমি কৌতুছলবশে বাবার বিবার ঘরেই বলিয়। 
রহিলাম। কিন্তু প্রক্রিয়া দেখা আমার অদৃষ্টে ছিল না। কিছুক্ষণপরে বাব। 
উপর হুইতে নানিয়া আসিলেন) তাহার হাতে এক টুকর] নীল কাগজ মধ্যে 
চল্লিশ টাকার অর্থাৎ ১২০টি দিকি।* সবগুলি একেবারে নূতন, যেন সেই মুহূর্তে 
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* পরে প্রযুক্ত কেদার ভৌমিকদাদার মুখে গুনিয়াছি, সিকি তাহার সম্মুথে পেন্স হারাই প্রস্তত 
হইয়াছিল। কোনও নূতন প্রক্রিয়া! অবলম্থিত হয় নাই। 
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টাকশালের যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া আপিয়াছে। প্রত্যেকটিতে ১৯২৯ সনের 
ছাপ। এটা ১৯৩১ সন। মনে পড়ে শুনিয়াছিলাম, ১৯২৯ সনের একটা সিকিকে 
গাদর্ণ করিয়া এই সিকিগুলি প্রশ্নত হুইয়াছিল। সিকিগুলিতে অপূর্ব গন্ধ । 


বাবা বলিলেন, “বিজ্ঞানদ্বার। বিশুদ্ধ উপাদানে উৎপন্ন হওয়ায় এ স্থগন্ধ হইয়াছে 
উহ1 কিছুক্ষণ খ[কিবে।” 


ভাবিলাম, এই লব অলৌকিক ব্যাপার চক্ষে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে 
চাহিবে না । অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া যোগীর করায়ত্ত্; তাহাকে দিম্বা যোগী 
সব করাইতে পারেন। আর মায়া ধার অধীন তিনিই ত ঈশ্বর 3 স্থতরাং যোশীই 
ঈশ্বর, ঈীশ্বরই যোগী | আমর] সাক্ষাৎ ঈশ্বরেরই আশ্রিত, কিন্ত তাহা ঘুক্তিমাত্র 
দ্বার ন। বুঝিয়!, অনুভূতি দ্বার। বুঝিব কি? মনের লোহা স্পর্শঘণির সংযোগে ধীরে 
ধীরে সোন। হইতেছে ইহ] বুঝিব কি ৭ কতদিনে বুঝিব ? মনের ময়লা কতদ্দিনে 
কাটিবে? কিসে কাটিবে? কর্মে? একবৎদর যাবৎ দীক্ষা হইয়াছে, কতটুকু 
কর্ম করিতে পারিয়াছি? আরসে কোন্‌ দরের কর্ম? 


কুমারীতোজন হ্ইয়] গেল। কুমারীর1 সকলেই নুতন সিকি দর্গিণা পাইয়া! 
ভারী খুপী! বাবারও মুখভর হাসি! যোগেশদাদা পরমানম্দে নিজের ক্রটি 
এবং পরমশক্তিশালী গুরুকর্তৃক অলোৌকিকভাবে উহার সংশোধনের বিবরণ বর্ণন 
করিয়া আগন্তকমাত্রকে বিন্মিত করিতেছিলেন! রায়সাহেব দাদা যৃদুহা'সর 
অ(লোকে গোৌফদাড়ির ঘন অরণ্য কিঞিৎ আলোকিত করিয়া বলিলেন, “সবে ত 
হচনা ; আরও কত দেখিবেন, চিন্তা কি?” মনে মনে বলিলাম, দেখিতে ত তত 
চাই না, চাই লোহা! সোণ! হইতে । পরুশমণির পরশ ত লাগিয়াছে, কিন্ত লোহা! 
তসোণার রঙ, ধরিবার কোনও লক্ষণ দেখাইতেছে না। 

এবারে কাশীতে শ্রীযুক্ত প্রিক্নগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদার সহিত পরিচয় হয়। 
জান্কীদাদাদের সঙ্গে ইহার খুব ঘনিষ্ঠতা; ক্রমে ইহারই স্বগুণে আমার সঙ্গেও 
বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। বাবার পুরাতন শিষ্য; পোষ্টাফিসে কাজ করিতেন; 
ইনস্পে্র হুইয়। অবসর লইয়াছেন ; কাশীতেই আছেন। পুত্র নাই_বহছু কন্তা। 
দুইটি তখনও অবিবাহ্িত। উহারা এবং প্রিয় দাদার একটি কুমারী দৌহিক্রী 
বাবার বড় প্রিয় ; সর্বদা আশ্রমে আসেন ও বাবার কাছে বসিয়। কৌতুক-কথ! 
শুনেন। একদ্দিন বিকালে আশ্রমে গিয়া শুনিতে পাইলাম, এদিন দ্বিপ্রহরে এ 
কুমারীদিগের মধ্যে একটি ( বয়ন ৯ বা ১* বৎদর ) বাবাকে বলেন, “কাল রাত্রিতে 
দ্বপ্ু দেখেছি যেন আপনাকে কোলে নিক্সেছি।” শুনিয়। বাবা খুব হাসেন এবং 
কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বলেন, “চল্‌, উপরে চল্‌” সেই কুমারীটি এবং তাহার 
বড় কুমারী ভগিনীটি (বয়স ২।৩ বৎসর বেশী হইবে ) সহ উপরে যাইতে যাইতে 
সিশড়িতে বাবা ছোটটিকে বলেন, “নে দেখি আমাকে কোলে তু'লে।* মেয়েটি 
বাবাকে ধরিয়। দেখে শোলার মত হাল্কা, এবং হামিতে হাসিতে কোলে তুলিয়। 


১৪২ শ্রশ্রাবিগুপ্ধানম্দ পর মহুংস 


নেয়, তারপর অস্ত কুমারীটির কোলেও বাব। উঠেন ) কিন্তু তখনই ধীরে ধীরে তিনি 
নিজের লঘিমা প্রতিসংহার করিতে থাকিলে এঁ বালিকাটি বেশীক্ষণ তাহাকে কোলে 
রাখিতে পারে নাই। তারপর বাব! উপরে চলিয়! যান, বালিকাঘ্স্ ছুটিয়া নীচে 
আ।সিয়। সমবেত শিষ্যদের সমক্ষে তাহাদের পিতার নিকট সকল কথ! প্রকাশ করে। 

আমি বাসায় আসিয়া এই বিবরণ আমার স্ত্রীকে বলি। পরদিন আমার স্ত্রী 
আশ্রমে গিয়া সেই দ্তইটি বালিকাকে দেখিতে পান এবং তাহাদের মুখ হইতে এ 
বিবরণ পুনরায় শুনেন । বোধ করি এই বৎ্নর কি ইহার পর বৎসরবাব! প্রিয় 
দাদার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, “পুজোয় এদের জন্য পোষাকী কাপড় কিনতে 
পেরেছ ত?" দিদ্দি বলেন, “কাপড় কেনা হয়েছে, অনেকগুলি কাপড় কিনতে 
হয় ত? বেশী ভাল কাপড় কি করিয়া কেনা হইবে 1” ইহা শুনিয়া বাব! কুমারী 
দুইটিকে বলেন, "বল্‌ তোর! কি কাপড় চাস্‌।” মেয়ের বালিকান্থলভ অনেক রকম 
সখের কথাই বলিল, পরে বাব। ইহাদ্িগকে ছুইথানি ছাপান গরদের শাড়ী দেন। 
উক্ত কথাবার্তাগুলি সবই আমার স্ত্রীর সমক্ষে হ্ইয়াছিঙ্স। 

এই বৎসর কলিকাতা সংস্কত কলেজের তদানীগ্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডর 
সুয়েজজনাথ দাশগুপ্ত পুজার ছুটিতে সম্ত্রীক কাশী গিয়াছিলেন। তিনি একদিন 
শ্রীযুক্ত গোপীনাথের সঞ্কিত দেখ] করিতে তার বাসায় যান। (গোপীনাথ তখন 
কামর গবর্ণমেণ্ট সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ )। সকলেই জানেন ডক্টর দাশগুধ 
ভারতীয় ও যুরোপীয় দর্শনপান্ত্রে স্থপপ্তিত, এবং ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় দর্শনের 
একখানি ইতিহাপ লিখি] খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তা? ছাড়! যোগশান্ত্রসম্বন্ধেও 
তিনি ইংরাজীতে ছুইখানি পুস্তক লিধিয়াছেন। গোপীনাথও ভারতীয় দর্শনে 
প্রায় অদ্বিতীয় পণ্তিত ) যোগশান্ত্রে তাহার অধিকার অসামান্ত। এরূপ পণ্তিতদ্বয়ের 
পরম্পর সংলাপে যোগশান্ত্রেরে কথা! বোধ করি স্বভাবতঃই আসিঙ়। পড়িয়াছিল। 
তখন শাস্ত্রোন্তু কোনও কোনও যোগবিস্ৃতিপ্রসঙ্গে ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, এ 
ব্যাপারগুলি সব বুঝ] যায় না। তাহাতে সরলচিত্ত গোপীনাথ স্বয়ং সেগুলি 
যেরূপ ববিগ্লাছিলেন তাহা তাহাকে বলেন শুনিয়া ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, 
“আপনি ত বিষয্বট। কতকট! নৃতন আলোকে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু এইরূপ 
বিভৃতিসম্পন্ন যোগী বাস্তবিক কোথাও আছে কি?” ততদুত্তরে গোপীনাধ বলেন, 
“আছে বই কি? এই কাশীতেই আমার গুরুদেব আছেন ধাহার আরও কত 
আশ্চর্যকর বিভূতি আছে।” তখন ডক্টর দাশগুপ্ত শ্রীযুক্ত গোপীনাথকে বলেন, 
“তাহলে একদিন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।% গোপীনাথ ম্বীকৃত হন) 
পরদ্দিন বিকালে তাহারা বাবার কাছে আসিবেন স্থির হয়। 

এই সংবাদ সেইদিনই আমর] (আমি ও আমার ভ্রাতা ) পাই। আমার 
জাত বলিল, “বাব! নিশ্চয়ই দুরেজ্জ দাশগুধরকে কিছু বিভূতি দেখা ইবেন; আমরা 
পূর্ব হইতেই আশ্রমে গিয়া থাকিব ।” তাহাই করিলাম। 
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দাশগুপ্ত মহাশয় যথাসময়ে আসিলেন; সঙ্গে ছিলেন তাহার অধ্যাপক 
মহামহোগাধ্যায় ৬প্রমথনাথ তর্কতৃষণ, কলিকাতা রিপন কলেজের (শুনিয়াছি 
ইংরাজি সাছিত্যের ) এক অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের ( উত্তিদ্ববিষ্ভার ) এক 
অধ্যাপক এবং শ্রীযুক্ত গোপীনাথ। ডক্টর দাশগুপ্তের সহিত বহুপূর্ব হইতেই আমার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এবং তাহার ম্থায় আমিও তর্কভৃষণ মহাশয়ের ছাত্র, কিন্তু আশ্রমে 
ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি মনে মনে সঙ্কোচবোধ করিতেছিলাম । 
দেইজন্ত আমি ইহাদের দৃষ্টি পরিহার করিয়া একটু অন্তরালে বসিয়াছিলাম ; আমার 
ভাই বিভূতিদর্শনের লোভে ইহাদের খুব কাছে বদিয়াছিল। 

পৃজনীয় তর্কভূষণ মহাশয় কাশীতেই থাকিতেন, বহুবার শুশ্রীবাবার কাছে 
আসিয়াছেন, তাহার প্রতি তাঁহার ভক্তিও ছিল, এমন কি দীক্ষাও প্রার্থনা 
করিয়্াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক শেষপর্যন্ত বাবা হইতে তাহার দীক্ষা 
নেওয়া হয় নাই। সে যাহা হুউক তর্কভৃষণ মহাশয় ব্যতীত আর সকলের পরিচয় 
দিতে গিয়া গোপীনাথ বলিলেন, “ইনি (দাশগুপ্ত ) যোগশাস্্রদস্বন্ধেও ইংরাজশ 
তাষায় ছইখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।” বাবা মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিস 
যেন গুণগ্রাহিতাই ব্যক্ত করিলেন। : 


ডক্টর দাশগুপ্ত বোধ করি বিনয় প্রকাশের জন্যই কিংব। বিভূতিদর্শনের ইচ্ছা 
হইতে বলিলেন, “যোগশাস্ত্রের সব ত বুঝা বায় না--” 


আরও কিছু বোধ করি বলিতেন, বাব! এ পর্যন্ত শুনিয়াই বলিলেন, “তুমি য1 
লিখেছ' সেটুকু বুঝেছ ত?” 


দাশগুপ্ত । তাইকি বঙা ধায়? আর লিখেই বাকিহ'ল? 


বাবা। হু'লনা কেন? বা' চেয়েছ তা ত বথেই্টই পাচ্ছ। অর্থও আসছে, 
নামও হৃচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারও আসছে। 


সাধূর। মনরাখ। কথ! জানেন না) আবশ্বক বোধ করিলে কঠোর সত্য অস্ান- 
বদনে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া! ফেলেন। জিজ্ঞান্থু বা শ্রোতা অনুকূল মনোবৃত্তি নিয় 
তাহা গ্রহণ করিলে তাহার কল্যাণই হয়। ডক্টর দাশগুপ্ত কি মনে করিলেন তাহা 
বলিতে পারি না, তবে বিভৃতিদর্শনের আকাঙ্গা স্পষ্ট প্রকাশ করিতে বোধ করি 
একটু সন্কোচ বোধ করিলেন। 


পৃজনীয় তর্কভূষণ মহাশয় বাবার সঙ্গে দুই চারিটি কথার পর বলিলেন, “আমার 
কিছু আপনাকে ক'রে দিতে হবে|” 

বাবা । এসো দেখা যাবে। 

তর্কভৃষণ। কতর্দিন মধ্যে কিছু কিছু বুঝা যায়? 

বাবা । তিন বৎসর। 

শ্রীধুক্ত গোগীনাথ দেখিলেন ডক্টর দাশগুপ্টের বিভৃতিদর্শনের আকাঙ্ষা অপূর্ণ ই 
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থাকিয়। যায়। তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়া বলিলেন, “ইনি (দাশগুপ্ত কি 
দেখিতে চান।” 

শ্রশ্ীবাব৷ হাত নাড়িয়া স্পষ্ট অসম্মতি জানাইলেন। কাজেই গোপীনাথকে 
নীরব হইতে হইল, দাশগুপ্তের যুখও যেন ঈষৎ ম্লান হইল। বলিতে ভুলিয়া 
তর্কভূষণ মহাশয়-প্রভৃতি সহ দাশগুপ্তের আগমনের পূর্ব হইতেই কলিকাত 
হাইকোর্টের খাতনাম! বিচারপতি শ্রীযুজ্জ (পরে স্যর) মন্মথনাথ মুখোপাধ্যা 
মহাশয় আিয়! বাবার কাছে বসিয়া ছিলেন। দাশগুপ্ত তাহার দিকে চাহিয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কিছু দেখেছেন কি?” তিনি বলিলেন, “অনে 
রকম দেখেছি।৮ বাব1 ঈবৎ হাসিলেন। দাশগুপ্রের মুখ যেন আরও ম্লান হইল। 

ইহার পর কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করিয়। বসিয়। রহিলেন। ডক্টর দাশগুণে 
সঙ্গী অধ্যাপকঘ্বয় বেশ বিনয়ন্রভাবে সব শুনিতেছিলেন। কথা কিছুক্ষণ ব 
থাকিলে হঁহার। উভয়ে বাবার সঙ্গে মৃদুত্বরে ছুই চারিটি কথা বলিলেন যাহা আমার 
এবং বোধ করি উপস্থিত আরও অনেকেরই কর্ণগোচর হয় নাই। বাবা বোধ 
করি ইহাদের বিনম্বপুর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট হইয়া এবং কিঞ্চিৎ দর্শনের জন্য সাতি* 
আগ্রহ বুঝতে পারিয়। তাহার তক্তপোষের একটি পায়ায় ঝুলান অনেকদিনের শু 
একটি গাঁদাফুলের মাল। হইতে কয়েকটা ফুল ছি'ড়িয়া অধ্যাপকদ্ঘয়ের হস্তে দ্রিলেন 
পরে তাহার্দেরই একজনের হাত হইতে উহার কিয়দংণ নিজ দক্ষিণহত্তের তিন 
অন্তুলি দ্বার! তুলিয়া লইয়া এ হস্ত কয়েক পেকেগু বায়ুতে আন্দোলিত করিয়া উহ 
হুুভ্র কর্পুরে পরিণত করিয়া দ্রিলেন। বাবার কাছে ধাহার] বসিয়াছিপে 
তাহারা সকলেই একটু একটু ভাগ পাইলেন । আমার ভাইও পাইয়াছিল, সে উহ 
আমাদের বাপায় নিয়া আসে । এ কর্পুরের গন্ধ ও স্বাদ বাজারে প্রাপ্য কপুরে; 
গন্ধ ও স্বাদ হইতে বহুগুণ উত্রষ্ট। 

এই সময়ে প্রার় সন্ধ্যা হওয়ার, “ছৃই-তিনদ্দিন পরে আবার আসিব” বণিক 
ড্র দাশগুঞ্ সঙ্গিগণ সহ চলিয়া] আসেন। কিন্তু পরদিনই হুউক বা তাহার পরদিন 
স্ত্রী ও দুইটি কন্ঠাসহ পুনরায় বাবার দর্শনে যান। এদ্িনও গোপীনাথের সঙ্গে 
তাহার? গিয়াছিলেন। পূর্বে সংবাদ না পাওয়াতে বিশেষ আগ্রহসত্বেও আমা 
ভ্রাতা বা আমি এ সময়ে আশ্রমে উপস্থিত থাকিতে পারিনাই। ডর দাশ ৫ 
চলিয়া আমিবার পর আমর আমাদের অভ্যাসমত আশ্রমে যাই । গিয়। শুনিলাম, 
দ্াশগুণ্ডের স্ত্রী ও বড় কণ্ঠাটি বারান্দা হইতে বাবাকে দর্শন করেন, ছোট কন্ঠা? 
শিশু বলিয়। পিতার সহিত হলের মধ্যেই বসিয়াছিলেন। বাবা শিশুদের সা 
সচরাচর যেরূপ কৌতুকপূর্ণ আলাপ করিতেন, এই বালিফাটির সহিতও সেইরূগ 
করিয়াছিলেন । এই সময়ে বালিকাটি বাবার নিকট একট কিছু জিনিষ ঢায 
(বোধ করি উহার ম1 উহাকে এক্পপ চাছিতে শিখাইয়া আনিয়াছিলেন )। তছুতরে 
বাবা! বলিলেন, “আ1চ্ছ1, তোকে সন্দেশ খাইয়ে দিচ্ছি।” এই বলিয়। পার্স্থ মসলার 
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কাঁটাটি খালি করিয়া নিকটে উপবিষ্ট শিষ্য রজনী বন্দোপাধ্যায় দাদা গরদের 
দরখানি চাহিয়া লইয়। তন্বারা সেই কৌটাটি ঢাকিয়া ডক্টর দাশগুপণ্ডের মেয়ের 
[তে দেন এবং নিজের তক্তপোষে স্বহম্ত দ্বার তিনটি আঘাত করিমা দাশগুপ্তকে 
(কাঁটা খুলিয়া! দেখিতে বলেন । কোটা খোলা হইলে দেখা গেল, কৌটা ভরা 
তি স্থভ্রাণ সন্দেশ প্রস্তত হুইয়। রহিয়াছে! 


আমার হাইড্রোসিল ([71০০০1০-_-কোষে জল সঞ্চয় ) ব্যাধি ছিল। কিন্ত 
[মি অস্ত্রপ্রয়োগে বিশেষতঃ ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ বড় ভীরু, তাই দশ-এগারবৎসর 
ব্যাধি বহুন করিতেছিলাম। কিন্তু ইদানীং উহা বিশেষ অন্ুবিধাজনক এবং 
নময় সময় ক্লেশকর হইয়। উঠি্াছিল। তাই এইবার কাশীতে ইচ্ছ? হুইল শ্রীশ্রীবাব। 
মন্থমতি দিলে অস্ত্রোপচার করাইব | কিন্তু যখনই বাবার নিকট গিয়াছি তখনই 
£াহাকে বছলোকে পরিবৃত দেখিয়া! ব্যারামের বিষয় উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ 
করিয়াছি । একদিন এ কথ! ভাবিতে ভাবিতে বিকালে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দেখি 
ধ্শীবাব! ঠাকুর মন্দিরের পশ্চাতে বাগানে একাকী ঈাড়াইয়া কোন একটা গাছ বা 
অর কিছু যেন মনোযোগসহকারে নিরাক্ষণ করিতেছেন। নিকটে কোনও লোক 
মাই। আমি অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলাম এবং স্থযোগ বুঝিয়া মামার উক্ত 
ভিপ্রায় নিবেদন করিলাম। বাবা বলিলেন, “অপারেশন. করাতে পার” এবং 
পর আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বপিবার হলে গেলেন। আমি তাহার 
গ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরে গিয্বা দেখি, ঘরটি লোকে পূর্ণ । আমার মনে হুইল, 
মামার অভিপ্রায় ও সঙ্কোচ নিজ হইতে অবগত হুইয়। আমাকে নির্জনে বক্তব্য 
নিবেদন করিবার সুযোগ দিবার জন্যই তিনি এদিন এসময়ে একাকা দড়াইয়। 
ছিলেন। কেননা সাধারণতঃ তাহাকে এসময়ে এস্থানে প্রায় দেখা যাইত না। 
অশ্রমমধ্যে ভ্রমণব্যপদেশেও যান নাই, কেনন। 'তাহা হইলে এতগুলি লোক হলের 
মধ্য বসিয়া থাকিত না। 


কাশীতে এবার আমর। মোট ছাব্বিশ দিন ছিলাম। আমার ছুটি থাকিলেও 
আমার ভ্রাতার ছুটি ছিল ন1__সে ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যাপক; কলেজ খুলিবার 
পূর্বে তাহাকে ঢাকায় ফিরিতে হইবে । তপ্ভিন্ন ছেলেমেয়েদেরও বিছ্ভালংয়র ছুটি 
ধায় ফুরাইয়] আসিয়াছিল এইং শ্রত্রীবাব। অস্থমতি দেওয়াতে আমার ছুটির মধ্যেই 
ঢাইদ্রোসিল অপারেশন করাইব এই সঙ্কল্প করিয়াছিশাম; এই সকল কারণে 
ধদিও কাশীতে আমর। সকলেই খুব আনন্দেই ছিলীম এবং বাবার ত্মেহের পরিচয় 
গাইয়া আপনার্দিগকে ধন্ বোধ করিতেছিলাম, আমার স্ত্রীও কম্ভার শোক অনেকটা 
কাটাইয়। উঠিয়াছিলেন, তথাপি আমাদের আর বেশীর্দিন তথায় থাকা হইল না। 

বাবা আমার ভ্ত্রীর দীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করিয়াছিলেন আমাদের 
কলিকাতায় পুনর্যাত্রার দ্িন। ভোরে তাহার দীক্ষা) হয়, বিকালে সাড়ে চারিটায় 
আমরা কাশী ত্যাগ করি। ট্রেশনে আসিবার পথে ভাড়া কর বাস্‌ হইতে 
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নামিয়া আমরা সকলে বাবাকে প্রণাম করিয়া আমি । বাবা স্েহদৃিতে 
সকলকে আপ্যাক্িত করেন এবং ঘরে লোক ছিল বলিয়া দ্বয়ং বাহিরে আসিয়া 
আমার স্ত্রীকে পানপ্রসাদ দেন ও তার প্রণাম গ্রহণ করেন। 

দুইদিন পরে আদালত খুলিবে / ষ্টেশনে আদিম দেখি গহন লোকারণ্য। 
আমর] ছেলেমেয়ে সহ সংখ্যায় বার-তের জন। গাড়ীতে ঢুকিতে পারিব এবং 
পারিলেও সকলে বসিবার স্থান পাইব এ ভরসা মোটেই হইতেছিল না। গাড়ী 
(বেনারদ এক্সপ্রেস ট্রেন) বথাসময়ে প্লাটফর্মে ঢুকিলে সব লোক ছুটাছুটি ও 
ঠেলাঠেলি করিয়া তাহাতে উঠিতে লাগিগ। আমরাও কিছু ছুটাছুটি করিলাম 
কিন্তু ইতিমধ্যেই সব কামরায় ভিড় জমিয়! গিয়াছে । হঠাৎ দেখি সকলের পিছনে 
গাড়ীর শেষ প্রকোষ্ঠটি (০0102101767) একবারে খালি । কেহ উহা রিজা$ 
করিগ্রাছে এপ কোনও নিদর্শন নাই দেখিয়া। সদলবলে আমরা তাহাতে ঢুকিয় 
পড়িলাম। পরে বহু যাত্রী সেদিকে আসিয়াছে, প্রকোষ্ঠের ভিতরে উকিও দিয়াছে, 
কেহই -কি কারণে বলিতে পারি না তাহাতে ঢোকে নাই। প্রায় আধ ঘণ্টা 
পরে ট্রেন ছাড়িল:; শেষপর্যন্ত একটি রেল কর্মচারী এবং মোগলমরাই ষ্টেশনে ভা 
একটি ভদ্রলোক ভিন্ন সেই বৃছৎ প্রকোষ্ঠে কোন ষ্রেখনেই অন্ত লোক ঢোকে নাই। 
পথে এক ষ্টেশনে রেল কর্ষচারীটি নামিয়া গিয়াছলেন। আমার স্ত্রী গাড়ী. 
ঢুকিয়া প্লাটফর্মের বিপরীত দিকে বসিয়াছিলেন, তিনি সেখানে সর্বক্ষণ বাধ 
গাত্রগন্ধ পাইতেছিলেন। ট্রেন ছাড়ি দিলে তিনি তাহ বলেন । তখন আমাদের 
কাহারও সন্দেহ রহিল না, এইরূপ ভিড়ের দিনে একট] তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী: 
«তত করামে আলা একমাত্র বাবার কপায়ই সম্ভব হুইয়াছে। 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর শ্রীযুক্ত রজনীদাদার মুখে শুনিতে পা 
তিনিও দীক্ষার বৎসর পুজার ছুটিতে পত্রী, ভগিনী ও বুদ্ধ]! মাহা সহ পশ্ি.। 
স্তীর্ঘদর্শন করিতে গিয়া একদিন মথুর ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন 
সেই সময়ে তথায় যাত্রীর ভিড় দেখিয়। তাহার] আতঙ্কিত হন, কিন্ত ট্রেন আক 
পড়িলে দেখিলেন যদ্দিও প্রতে)ক গাড়ীতেই ভাষণ ভীড়, তথাপি তাহার সম্মুখে 
একটি তৃতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠ একেবারে খালি। তিনি এটিতে মাতা প্রতৃতি স 
ন্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেন ) পরেও উহাতে আদৌ ভীড় হয় নাই। সেদিন তা*) 
প্রীও গাড়ীতে বসিয়া! বাবার গাব্রগন্ধ পাইয়া ছিলেন।* 

সদৃগুর যে সত্যই শিষ্যদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং আবশ্যকমত কৌ 
'তাহাদের উপকার করেন এই সকল ঘটন! হইতে তাহ স্পষ্টই বুঝা যায়। স্‌ 
পূর্ণ, কাজেই সর্বব্যাপী ) শিষ্ের প্রয়োজন মত যেখানে সেখানে তাহার সত্থা 
ফুটিয়] উঠিয্বা প্রয়োজনসাধন করে। তজ্জন্ত তাহার একস্থান হইতে আস্থস্থানে 














«* এই বিধরণটি রজনীদাদ| পরে “গ্ী হীবিতুদ্ধাননা-প্রসঙ্গ* পঞ্চম থণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। 
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ছুটিতে হয় না। যোগপাস্ত্রোক্ত 'নির্মাণচিত্ত' অবলঘ্বনে একই সময়ে বহস্থানে 
হার আবির্ভাব হইতে পারে এবং এ্ররূপেও তিনি বহু প্রয়োজন সাধন করিতে 
পারেন। এসব কথা পড়াশুন! ছিল, এখন ক্রমে তাহার সত্যত অনুভব করিতে 
লাগিলাম। গুরুর সহিত সর্বদ1 চিত্তের সংযোগ রক্ষা করতে পারিলে কাহারও 
কোনও বিপদে দিপাহার1 হইবার প্রয়োজন থাকে না। কিন্ধ সেরূপ সংষোগ 
এখন পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিতেছি কই? 


আমার ভ্রাতা শ্ীমান অযুল্য শ্ীশ্্রবাবাকে প্রথম দর্শনের দিন হইতেই তাহার 
পুতি বিশেষপ শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছে । সেই জন্ত আমি ভাবিতেছিলাম যে, সেও 
ঠাহার নিকট দীক্ষা! প্রার্থনা করিবে । কিন্ত এবার কাশীতে শিপ্া আমার 
নোভাব তাহা নিকট বাক্ত করিবার পূর্বেই শুনিতে পাইলাম যে দে বনুবৎসর 
বে কৈণোরেই আমাদের বাটীস্থ সকলের অজ্ঞাতসারে কতিপয় নমবয়দ্ক ব্যক্কির 
নঙ্গে মিলিয়া গোরক্ষপুব গিয়া যোগিরাজ ৬/গন্তীরনাথ বাবাজা ০১তে দীক্ষা গ্রহণ 
রিয়াছিল। গুক্ত তাহাকে সাধনাবিয়য়ে কোনও কড়া নিয়ম না দেওয়াতে তাহার 
শক্ষার কথা বাটীতে প্রকাশ পায় নাহ। আমাদেহ ঢাকার বাণার তাহার 
"কোঠ্ঠে বাব! গন্তীরনাথের একখানি ছনিমাত্র ঠিল। এ বাসায় আরও বহু 
হাপুরুষের ছবি ছিল। সেই জন্য অমুল্যের ঘরে এ ছবিখানি কাহারও কাছে 
বাশেষ অর্থপূর্ণ বলিঘ্পা মনে ভয় নাহ । যোগিরাজ গণ্তীরনাথ৪ একজন সনৃগুরুই 
দলেন, সুতরাং অমুল্যের "আর গুর্লুকরণের প্রয়োজন হিল না) ঘষে মামাকে 
মাতার জঙগ্ত বাবার নিকট দীক্ষপ্রার্থনা করিতে বলে। শংমর দিদিরও 
নগুক হইতে দীক্ষা! হইপাছিপ, এবং তিনি বস্থ বৎসর যাবৎ অস্যপ্ত মিঠালহকারে 
| সন্ধ্যা করিতেছিলেন। এশার বাবাকে দেখিয়া তীহারও খুব ভণক্ত হণ, 
₹ং পুনবায় দীক্ষা! নিবার ইচ্ছা প্রকাণ করেন। আমি কাশাতে থকা কালেই 
ই দুইজনের জন্ত বাবার চরণে দীক্ষা প্রার্থনা করি ও দদুত্ববে তিনি বলেন, 
মখানে (জ্ঞানগঞ্জে ) পিখিঘ। দিব এবং অন্থমতি আগিগে জাখাইব।” 
কলিকাতায় ফিরিরা আমিব।র পর একটু ঠাণ্ডা পড়িগেই অপারেখনের ব্যবস্থার 
সত মনোযোগী হই এবং ২০শে অগ্রহায়ণ তাপ্লিথে মেডক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
কটি কেবিন পাইয়া] তথায় ভি হই। হাসপাতালে বাইবার পুর্বে শরশ্রবাবাকে 
একখানি পত্র লিখিয়। যাই । ২৪শে অগ্রহ্থায়শ আমার অস্ত্রোপচার হয়। 
ফ্কোরোকফর্ম না করিয়া কোকেন সহযোগে (10০21 91176910)6510 দ্বারা) অস্ত্র কর! 
হয়াছিল। আমার শ্বভাব বিবেচনা করিয়। ইহা আমার কাছে খুবই আশ্চর্যের 
বিষয় মনে হইয়াছে যে, অস্ত্রোপচারের পুর্বে ও অস্্রোপচারকালেও আমার মনে 
ইূর্তের জন্তও ঈষতমান্ ভয়ও হয় নাই। আমি যে কয়দিন হাসপাতালে 
ছিলাম সে কম়দিনমধ্যে আমার কেবিন-সংলগ্র সাজিক্যাল ওয়ার্ডে 
(50181081  %810) কয়েকটি রোগীর মৃত হয়। ইহাতেও আমার 
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মন বিন্দুমান্রও ভয় হয় নাই। ২৬শে অগ্রহায়ণ বিছানায় শুইয়া শুইয়াই 
পরদ্ধার। শ্রশ্রীবাবাকে জানাই যে অস্ত্রোপচার নিবিছ্ছে হইয়া! গিয়াছে এবং 
তদ্দবধি শয্যায় গুইয়। আছছ)গ্লানি আছে বিস্ত তাহার? কপায্ম সহা করিতে 
পারিতেছি। বাব পত্র পাইয়াই উত্তর দেন, “কোনও চিন্তা করিও না, ধীরে 
ধীরে ভাল হইয়া যাইবে। মানসজপ করিও তাহাতে বিশ্যে ফল পাইবে” 
বাবার পত্র পাইফ়া মনে খুব আনন্দ হয় এবং গ্লানির মধ্যেও আরাম বোধ হইতে 
থাকে। অপারেশনের দিন বাসায় আমারশ্্রী বাবার ছবির দিকে তাকাই 
মনে মনে তাহাকে ডাকিতে থাকে । ডাকিতে ডাকিতে তাহার মনে হ্ইয়াছিল, 
যে ছবিখানি যেন মুইর্তের জন্য উজ্জল ও তাহাতে বাবার শ্রীযুখ হাশ্যময় হইয়া উঠ্ভিল 
এমন কি তাহার দন্তহীন মাড় পর্যন্ত »ষ দেখা গেল। ছবিতে অবশ্য হাসিং 
নাই, মুখও ঈষস্য)ত্রও বিবৃত নহে। দয়াল গুরু এমন করিয়াই ব্যাকুল প্রাণে অন্ত 
সঞ্চার করিয়াছিলেন। গোীনাথ সত্যই বলিয়াছিলেন, "ক্রমশঃ বুঝিবেন শুর কত 
করণ] 1” ভিনি কত্বারই করণাবশে কত প্রকারে সাড়া দিয়াছেন এবং এখনও 
দ্তেছেন) বেধল মোহনিদ্রাঃগ্ন আমর1- আমি জাগয়াও জাগি নাই; কেবল 
হয়ত মুহূর্তের ভন্য চক্ষু ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া গাঢ়ত্র মোহে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছি। 

দশদদন হাসপাতালে থাকিয়া বাষায় ফিরিয়া আমি। আসিবার দিন 
সেকাইফের স্থলে ভাসা ভাসা (51০71110191) ঘা দেখা যায়, আমারই একটু 
তটিতে (জল হওয়য়) উহ] হইয়/ছল। ড.ক্ঞার বলিজেন, উহাতে ভয়ের 
বিছুনাই। ত্থাপিসারিতে সময় লাগিয়াছিল। বাবা যে লিখিয়াছেন, ধায়ে 
ধীরে ভাল হুইয়া যাইবে, ঠিক তাহাই হয়। 

রায়সাহের ননীদাদা এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী বর্ম হইতে অবসর 
গ্রহণ করি পুজার সময় হইতে শ্রশ্রবাবার কাছে কাশীর আশ্রমে ছিলেন। 
এই সময়মধ্যে তিনি উপযুপ্পরি কয়েকটি গুরত্র শোক প্রাপ্ত হন। আর, যুখে 
য়ুশুল রোগেও ম্যে মধ্যে খুব ভূগিতেছিজেন। মাঘ মাসে এই রোগটি এ 
গ্রবল হয় যে, তাহার পক্ষে কথা বলা] একেবারে অসম্ভব হ্য়। ঠিক এই অবস্থা 
তিনি তাহার পূর্বতন উপরওয়ালা (11715060601 06170181০01 7১1150115 ) হইতে 
অবিল্ষ্বে কলকাতায় আফিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ পান। 
রায় জাহেবদাদা কলিকাতা আসিয়াছেন এবং আসি] শ্রাঞ্াবাবার অলৌকিক 
শক্তিবলে হ্বয়ং উপকৃত হইয়! সেই সংবাদ পত্রদ্বার। শ্রীযুক্ত কেদার ভৌমিকদাদাকে 
ডাকিয়া নিয়া তাহাকে সব বলিয়াছেন এই খবর আমি শ্রীযুক্ত জানকীদাদ 
হইতে পাইয়া রায়সাহেব দাদার সঙ্গে দেখ! করিবার জচ্ ১নং লাগুলক্‌ পটে তাহার 
বাড়ীতে যাই এবং তাঁহাকে জিজসা করিয়া নিমলিখিত বিররণটি প্রাপ্ত হই। 


ননীদাদ। কিক! জামিয়া ন্দিই দিনে আহারামে করিয়া এবং জাধিপেনু 
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পোষাক পরিয়। বাহির হইতে প্রস্তুত হইগ্ছেন, কথ। একবারেই বপিতে পারেন 
ন। বলিয়া এক্কধানি গ্রেট ও পেন্সিল সাথে লইএা যাইবারও উ.গ্ভাগ করিরাছেন 
( বাড়ীতেও এ প্রকারেই তিনি বীর শ্রীযুত্রা্দির নঙ্গে কথ! বলার প্ররোজন চালাইয়া 
লঃতেছিলেন ), বাড়ী হইতে বাহির হইবেন এঘন সম তছার দ্বী_মমাদের 
'রার়লহেব দিদি” দুর ছইতেভরকিপ্রা তাহাকে কিহু বলেন। রাননাহেন দাদ। 
কথ[টি ঠিক শুনিতে না পাইয়া হঠাৎ বলিলেন, “হ্য।গা" কি বলছ 1 এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অনুভব করিলেন তাহার ম্বাযুশুল এবং তক্জনিত বাক) উচ্চ'বণের অক্ষমত| আর 
নাই! তারপর তিনি অফিসে গেলেন এবং গ্লেটের সাহাধ্যবাতিবেকেই সাহেবের 
নঙ্গে কথাবার্তা! বপিয়া আমিলেন। 

আমি যখন ভাহার সঙ্গে দেখ! করিতে যাই তখন রায়দাহেব নুষ্থ বা সুস্থতার 
কথা বলাতে বিশেষ কোনও ক্লেণ ছিল ন।। তাহার তিনদিন পরে তিনিকাশী 
রওনা হন, তৎপুর্বেই পুনায় রোগক্লেণ অনুভব করিতে আরও ক'রয়[ছিপেন। 
কাণতে পৌছিা তিনি শ্রীযুক্ত কেদার ভৌমিকদাদাকে এই মর্ষে পত্র দিরাহিলেন : 
“আমি কাশীতে কিরিয়া আপিলে বাব! বলিঘ্াহেন, “তোমাকে সাহেবের লাইত 
দখ|। করিতে হইবে বপিরা করেকট] দিনের জন্য রোগতভোগ হইতে অব্যাগৃতি 
দয়াছিলাম। তোমার ভে'গ আরও কয়েকদিন আছে।”৮ আরও লিখিঘ্বাছেন, 
'অন্ুম্থ শরীর নিঘ্াও স্ত্রীনুত্রপরিবাবের বন্ধন হইতে মুক্ত ছইঘ্া যে বাবার 
ঈ্ঃরণপার্থ্ে আসিতে পারিয়াছি, ইাতেই নিজকে ধন্ত ও পৌভ:গ্যণালী মনে 
করিতেছি।” ধন্ত বই কি! 

“্রায়দাছেবদিদি* এই অদ্ভুত এবং নিতান্ত ব্যাকরণহষ্ট পনটির উপরে বোধ করি 
একটু টীকা দরকার। যে স্বলে স্বমী ও শ্রী উভয়েই বাবার শিষ্য এবং শিদ্য। সে 
কলে আশ্রমে কেহ কোনও গুচভ:ইরের স্বীব উল্লেধ করিতে হইলে ই পদশ্রগ্রোগ 
করিতেন অর্থাৎ স্বামীর নামের সহিত “দিদি লাগাইয়। দিতেন এবং তাহা 
বাকরণহ্ষ্ট হইলেও গুকভাইদের কাছে শিষ্টপ্রষ্মোগ, এমন কি রণায্মক বাকা বলির! 
একেবারে খাটি কাবা রূপেই মাদূত হুইত। এইফপে আঘাদের গুঢভগিলী 
প্কাশদাদ।র স্ত্রী হইতেছেন প্রকপদিপ্দ, কেদ।রদাদার স্ত্রী কেনারদিদি, কাগা- 
ঠাদদাদার শ্রী কালাটাদদিদি, রারসাহে দাদার স্ত্রী রাদাহেদিনদ। স্ত্রীর মুখে 
গুনিয়াছি মেক়েমহলেও এই রীতিই প্রচলিত। 

এইখানে আরও একটি কথ। বলা যাইতে পারে। আমাদের গুচভাইদের 
মধ্যে রায়লাঙ্েব উপাধিগ্রস্ত আরও অনেক ছিঃপন এবং পরবে আরও অনেক 
€ইয়াছেন, তখাপি শাশ্রন্সে রায়পাহেব বলিতে বরাবর খ্রুঘুক্ত ননীলাল মুখা- 
গরধায়দদ(কেই বুধাইত । এই পুস্তকের পাঠকরা ও তাহাই বুঝবেন। 

রায়লাহ্বদাদ| কাশী বাওযার পর শ্রষ্র্াবাপন একখানি পত্র পাই। দৃর়াময় 
ভাহাতে পিখিবাছলেন' “অনেকদিন তোম'র পর পাই নাই। আীতী বধূথাত। 
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বালকবালিকার। সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমণ্ড লিখিবে। সকলকে 
আমার আশির্বাদ জানাইবে ও জানিবে। ক্রিয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, 
তাহ! হইলে সকল বিষয়ে আনন্দ পাইবে । চিন্তা করিবে না,” আমিপত্রনা 
লিখিলেও বাবা হ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে এ উপদেশপূর্ণ পত্রখানি লিখেন: 
ক্রিয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ» রাখিবার উপদেশের বিশেষ প্রয্মোজনই ছিল! 
অস্ত্রোগ্রচারের পর মাসাধিককাল আসন করিয়া বসা সম্ভব ছিল না বলিয়। এ সময়ে 
ক্রিয়া! করাই যায় নাই, কোনও প্রকারে জপমাত্র করা হুইত। ত্ৎ্পরও কিছুদি” 
মানসিক চঞ্চলতার দরুন ক্রিয়াতে শৈথিল্য চলিতেছিল। 

এই সময়ে শ্রীযুক্ত জানকীদাদাদের সঙ্গে আমার ভাবট1 বেশ জমিয়] উঠিয়াছে। 
তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে আরও দুইটি পারমাধিক ভ্রাতার সহি 
ঘনিষ্ঠত। হয়। প্রথম শ্রযুক্ত ডাঃ নলিনামোহুন রায়, ইনি কলিকাতা পুলিশ মর্গেব 
(৮১০11661018 ) একজন কর্মচারী, এখন অবসরপ্রাপ্ত; অতি সরলচিত্ব, 
অমায়িক ও ধাীরপ্রকৃতি। ইনি জাতিতে কায়স্থ, এবং শ্রযুক্ত রজনীদাদার 
বাল্যবন্ধু ) কুলগুর হইতে দীক্ষিত হওয়ার পর বাবার কপালাভ করিয়াছেন। 
ইহার দীক্ষা আমার পরে হইয়াছে । দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইনি বাবার পুরাতন শিষ্য, পুর্বে (৫৮ পৃঃ) একবার নাম করা হইয়াছে । ইনি 
সরলপ্ররুতি, এবং আমার প্রতি অতিশয় সদয় । জানকীদ[দাদের গৃহেই ইহাদের 
সঙ্গে প্রায় মেলামেশ। হইত ? অবশ্য বাব] এখানে থাকিলে আশ্রমেও রবিবার প্রানে 
ও বৃহস্পতিবার বিকালে দেখা হইত। জানকীদাদাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হুইবার 
পর রবিবারে প্রান্েই আশ্রমে যাইতাম, কেনন। তাাহারাও এদিন এ সময়ে 
যাইতেন। ফিরিবার সময় ট্রামে আনন্দ করিতে করিতে ফিরিতাম। 


একদিন (১৫হ ফাল্গুন ১৩৩৮) রবিবার বিকালে জানকীদাদাদের বাসা? 
গিয়া শরত্দ[দ1, নলিনীদাদ1, বিজয় বন্থদ্বাদা এবং আরও একটি গুরুভাই ডাঃ ফণী 
মজুমদারদ]দাকে পাইলাম। আমাদের অনুরোধে জান্কীদাদা তাহার “মুক্তি- 
কাহিন1৮ হইতে কোনও কোনও অংশ পড়িয়া গুনাইলেন। একস্থানে তিনি 
লিখিয়াছিলেন “আজ বিজয়দাদ্। বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া বাবাতে ইষ্টমু্দি 
দর্শন করেন।৮ বিজয়দাদ। শুনিলেন এবং এ উক্তি সমর্থন করিলেন। ধন্য 
বিজয়দাদা! আর একস্থানে জানকীদাদ। লিখিয়াছিলেন, “বাবা আজ বলিলেন 
সকালে বিকালে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়! ক্রিয়া করিলেই চিত্তের ময়ল] কাটিয়। 
যায়।৮ ভাবিলাম, উপদ্ধেশটি শুনিতে তত কঠিন মনে হয় না? কিন্ত করিতে গেলে 
দ্বেখ। যায় অন্ক কার্ষের তাগিদ এত অধিক থাকে, অথব1 নিজেরই ভিতরের 
প্রতিকূল শক্তি এমন প্রবল হয় যে, ধৈর্য ও প্রসন্নতাসহকারে প্রতিবেলায় “অন্ততঃ 
আধ ঘণ্টা” ক্রিয়া করাও যেন সহজ হয় না। আমি অবশ্ব আমার কথাই 
বলিতেছি। সকলের এরূপ নাও হইতে পারে। 


যোগির়াজাধিরাজ ১৫১ 


শহবাব ধঁকিংবা শ্রীযুক্ত গোপীনাথের মুখে পূর্বে শুনি নাই, কিন্ত এই দিন 
“মুক্তিকাছিনী”১ পাঠ উপলক্ষেই শুনিলাম, কয়েকটি ব্রতনিয়ম আমাদের পালনীয় । 
ওশ্মধ্যে সর্বপ্রথম এবং অবশ্য পালনীয় হইতেছে শিবরান্রিব্রত। এ দিন নির্জল 
উপবাস ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ (অবশ্ঠ সাধ্য হইলেই ) কর্তব্য। আশ্রমে এদিন 
বাবা কাহাকেও পানপ্রনাদও দেন না। রাত্রিতে স্বয়ং অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীচেই 
ধাকেন; তারপর ক্রিয়াতে বসেন। অন্ত সময়ে আশ্রমে রাত্রি *্টার পর কেহ 
উচ্চৈঃস্বরে কথ। বলিতে, এমন কি সশব্দে দার খুলিতে ও বন্ধ করিতেও পারেন না $ 
করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত হন । শিবরাত্রিতে আশ্রমে নীচে শিষ্ের] বসিয়া গান 
করিলে বা জোরে কথাবার্তা বলিয়া বা অন্তপ্রকারে বাবার ক্রিয়ার ব্যাঘাত 
করিলেও তিনি বিরক্ত হননা । রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে তিনি ঠাকুরঘরে 
গিয়া শিবপৃূজা করেন, এবং পরদিন যে পর্যন্ত কুমারীভোজন ন1 ছয় সে পর্যন্ত জল 
গ্রহণ করেন না। কুমারী মাতাদের প্রদাদদ্ধারাই তাহার পারণারন্ত হয়) 
তৎপর শিষ্যগণ প্রসাদাদির দ্বারা পারণ করেন। 

জন্মাষ্টমী ও মহাষ্টমী ব্রতও পালনীয় । কিন্তু এর দুই দিনের উপবাস নির্জল 
নহে । দ্বিপ্রহরে (কুমারী মাতাদ্দের ভোজনান্তে) রুটি, লুচি, তরকারি ইত্যাদি 
(ভোজন কর যায়) একবেলার অধিক আহার সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। একাদশীর 
ণিয়ুমও প্ররূপ, তবে উহা সকলের অবশ্যপাঁলনীয় নহে । অন্ুবাচীও পালনীয়। 
অগ্রিপন্ক সকল দ্রব্য ( চিশি গুড় এমন কি কোনও কোনও মসল1, খয়ের চুণ পর্যন্ত ; 
বর্জনীয়। তবে এত্রতও একাদশীর ন্যায় অবশ্বপালনীয় নহে। পশ্চিমবঙ্গের 
উচ্চবর্ণের বিধবার। মন্তুবাচীর পূর্বে পাক-কর! লুচি ইত্যাদি অন্বুবাচীদিনে ভেজন 
গছিত মনে করেন না ॥ কিন্ত বাবা সে আচারের বিরেধী ছিলেন। আমাদের 
অঞ্চলের পূর্ববঙ্গের ) বিধবাদিগকে আমরা বাবার অন্থমোর্দিত আচারই চিরকাল 
পালন করিয়া! আসিতে দেখিয়াছি। 

এবার জন্মোৎসব উপলক্ষে গাইবার জগ্য জানকীপদাদ্1। একটি কীর্তন রচন। 
করিয়াছিলেন , গুরুভাই ৬ইন্দু যুখোপাধ্যায়দাদা (ইনি জানকীদাদারের পাড়াতেই 
থাকিতেন, সেদিন সন্ধ]ার দিকে তথায় আসিয়াছিলেন) সেইটি গাহিলেন। 
জানকীদাদ। খোল বাজাইতে পারেন; গুনিলাম খোলসহ শিবরাত্রিতে আশ্রমে 
যাইতে তিনি বাবা কর্তৃক আহৃত হুইয়াছেন। গান্টি সেখানে গাহিয়া। বাবাকে 
শুনাইবেন মনে করিয়াছেন। 


কঠোরকর্ম। যোগী হইলেও বাবার অন্তঃকরণটি স্বভাবত: অত্যন্ত সরস ছিল। 
খিনি পর্ণ, তাহাতে অপূর্ণ! কি প্রকারে থাকিবে? তিনি নিঞ্জেও অনেক হাসির 
গল্প বলিতেন এবং অস্ভে বলিলে প্রাপ খুলিয়া হামিতেন। একদিন রূপনারায়ণ 


১, প্রকাশদাদার ভাবসমৃদ্ধ ডায়েরী । 


১৫২ শ্রশ্রবিশুঞ্ধ।নন্দ পরমহংস 


নন্দন লেনের আশ্রমে বাবার সমক্ষে আমাদের বঙদেশীয় বৈষ্বগ্রভূদের কোনও 
কোনও বিষয়ে অযৌক্তিক গৌঁড়ামির প্রসঙ্গ হইতেছিল। উহাদের কেহ কেহ 
কালীনাম দুর্গানাম যুখে আনেন না, শক্তিপ্রতিমার দিকে তাকান না, বিব্বপন্ব. 
শব্বটিও উচ্চারণ করেন না; ছাগবলির ক্মারক বলিয়া তরকারী 'কাটা” ব1 “কোটা” 
ন। বলিয়। তরকারী “বানান' বলেন। এ বিষয়ে এক শিষ্য কিরূপ হাম্তকর ভাষায় 
এক বেলগাছ তলায় আততায়ীর হন্তে তাহার বৈষ্ণব গুরুর খুনের সংবাদ তাহার 
গুরুর আত্বীয়গণের নিকট বিবুত করিয়াছিল তাহ! আবৃত্তি করিয়া আমাদের এক 
রপিক গুরুভাই সকলকে হাাইলেন ; বাবাও খুব হাসিলেন। গল্পটা কল্পিত, 
বলিয়াই অবশ্য তাহাতে হাম্থরসের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বৈষ্থবদ্িগের 
ভাবকালির ( রুত্রিম ভাবপ্রবণতার ) দৃষ্টান্তরূপে আর এক গুরুভাই বলিলেন, এক 
বৈঞ্চব একদিন এক গ্রামে আসিয়। এ গ্রামের নাম শুনিয়াই 'আহ1 এই মৃত্তিক।য় 
খোল হয়'--এই বলিয়াই ভাবস্থ হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। এই কথাটি 
শুনিয়াও বাবা এবং উপস্থিত শিষ্ঞগণের অনেকে হাসিলেন। এই সময়ে আমারও 
একট হাসির গল্প মনে পড়িল। আমর] কৈশোরে সমবয়স্কদের মধ্যে এ গল্প 
বলিয়া কৌতুক করিতাম। বাবা হাম্তরম উসভোগ করিতেছেন দেখিয়া আমি 
বলিলাম, গল্প আছে একবার এক গোম্বামী প্রভু আকাশে শকুন উড়িতে দেখিয়াই 
“দশা” । যৃছা ) প্রাপ্ত হইস্জাছিলেন। দশা কাটিয়া যাইবার পর ভাবমুগ্ধ ভক্তগণ 
তাহার কারণ জিজ্ঞাস1 করিলে প্রভূপাদদ বলিলেন, আহা তোমর। কি বুঝিতেছ না 
যে, শকুন যখন উড়িতেছে তখন নিশ্চয়ই কোথাও গরু মরিয়াছে! আহ।, উহার 
চামড়াতে শ্রখোল হইয়া কীর্তনে তাহা বাজিলে কি আনন্দই না হইবে! এই 
বলিয়া “কি মধুর, কি মধুর' বলিতে বলিতে ভাবাবেশে তিনি পুনরায় দশাপ্রাপ্ন। 
হইলেন। গল্পটি উপস্থিত সকলের কাছেই নুতন, বাবার কাছেও। তিমি “একটা, 
গল্প বটে” এই বলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি 
অনেকদ্ধন পর্যন্ত কাশীতে, পুরীতে, বর্ধমানে আমার নাম উল্লেখ করিয়া! ধছবার 
বহুলোকের কাছে এ গল্পটি বলিয়া নিজেও হাসিয়াছেন এবং শ্রোতার্দিগকেও 
হাসাইয়াছেন। বল] আবশ্বক শ্রশ্্ীবাবাকে বৈষ্ণব ধর্মমতে বা কোনও ধর্মমতেই 
কোনও দিন অশ্রপ্ধা বা অনাদদর প্রদর্শন করিতে দেখ! যায় নাই, যদিও তিনি 
যোগপথকেই প্রকৃষ্ট সাধনপথ মনে করিতেন এবং মুখেও ঝলিতেন। তিনি অনেক 
শিষ্যকে তাহাদের অধকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! বৈষ্বমন্ত্রে দীক্ষ। দিয়াছেন, এবং 
অবশ্শ তৎসঙ্গে যোগাক্রয়াও দিয়াছেন। কিন্ত বৈষ্বমন্ত্র পাইলে যে কালী দুর্গা 
নাম রসনাগ্রে আনিতে হইবে না এরূপ গোড়ামির প্রশ্রয় তিনি দিতেন না। 
নে শ্রেনীর গোড়াদের সম্পর্কে তিনি বলিতেন, “ইহার। কি দুর্ভাগ),- তর্গ। নামটিও 
মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না!” 


সম্মুখে শিবরান্রি। জানকীদাদাদের বাপার় কথা হইতেছিল। আমি 
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তৎপুর্বে ক্কাক্কবার শিবরাত্রিতে উপবাস করিয়াছি বটে, কিন্তু বাড়ীতে পুরোহিত 
ঠাকুর আদিয়। রাক্রির প্রথম প্রহরেই চারি প্রহরের জন্য চারিটি শিবপুজ1 সমাপন 
করিয়া গেলে ফলাদি প্রসাদ গ্রহণ করিতাম। দ্বীক্ষার পরেও এক বৎসর তাহাই 
করিয়াছি; কেননা তখনও জানিতাম না যে, শিবরাত্রি উপলক্ষে নির্জল উপবাসই 
আমাদের কর্তব্য। এবার তাহা শুনিয়। কৌতুক করিয়া জানকীদ।দ1। রজনীদাদ! 
প্রভৃতিকে বপিলাম, “উপবাস ত করিতেই হইবে; শেষটায় রাত্রি কাটিলে হয়। 
একবার একটি লোক শিবরাত্রি উপবাস করিয়াছিল-নির্জল উপবাস। দ্িনট। 
ঘর্দি কোনও রকমে কাটিল, রাত্রি আর কাটিতে চায় না। তখন তাহার পেটের 
যে অবস্থ! তাহাকে ঠিক ক্ষুধা বল। চলে না; রীতিমত আগ্রকাণ্ড। কখন প্রভাত 
হইবে, কখন প্রভাত হইবে এই ভাবন। । সবাই জানে কাক ডাকলেই রাত্রি প্রভাত 
হয় 3 কিন্ত এদিন কাকও বোধ করি ডাকি.ত ভুলিয়া গেল । বাড়ীতে একটা 
বাশঝড়ে কাকের বাস। আছে মনে করিয়। ব্রতীটি আর থাকিতে না পারিয়া দেই 
ঝাড়ের কাছে গেল এবং কাককে ডাফিবার জন্য সাধ্যলাধনা করিল ; কিন্ত কাকের 
সাড়া নাই। ইহাতে কাহার না রাগ হয়? সেরাগ করিয়া বাশঝাড় ধরিয়। ঝাঁকি 
দেতে দ্রিতে বপিল 'শাল। কাক, সেই ডাকাই ডাকৃবি, কেবল আমার প্রাণ থাকৃতে 
ডাকৃবি না।”” উপস্থিত গুরু গাইগণ পূর্বে এ গল্পটি শোনেন নাই বলিয়া খুব 
হানিলেন। জানকীদাদ[র!| তিন ভাই এবং নলিনী রায়দাদাও শিবরাত্রি উপলক্ষে 
কাশী যাইবেন। আমি রজনীদাদাকে বলিলাম, “বাবা হাপির গল্প শুনিতে 
ভালবাসেন, গল্পটি তাহাকে শুনাইবেন ।। 


জানকীদাদার হৃন্তে শিবরাত্রি উপলক্ষে বাবাকে একখানি পত্রও দ্িলাম। 
শিবরাত্তি ভগবানের একটা অহ্ৈতুকী রূপলীলার ন্মারক। যে ব্যাধ কৃপা 
পাইয়াছিল দে ঘোর পাষণড। এ জদ্মের ত নাই, পূর্বজন্মেরও তাহার কোনও 
স্ুকৃতির উল্লেধ ব্রতকথায় নাই। শিবলিঙ্গের মাথায় যে তাহার হত্তপৃষ্ট বিগ্ত্র 
পড়িয়াছিল, তাহ] তাহার স্বেচ্ছাকৃত কার্য নয়, বস্তৃতঃ বুক্ষতলে যে লিঙ্গ আছেন, 
তাহাও সে অবগত ছিল না। তবুও পে কৃপা পাইল। এই কথাই আমি একটু 
ফেনাইয়! সেইপত্রে বাবাকে নিবেদন করিয়াছিলাম | অবশ্য কৃপাপ্রার্থনা করিতে 
ভুলি নাই। কর্মের প্রয়োজনও অস্বীকার করিনাই। তিনি কৃপা করিয় কর্ম 
ন। করাইস্কা নিলে, এই ছুঞ্জবৃত্তিকলুষ চিত্তে কর্মে অনুরক্তি আসিতে পারে না এই 
কথ] লিিয়াছিলাম। 

জানকীদ/দ। কাশ্ীতে পৌছিয়! আমার চিঠিখানি বাবার হাতে দেন। একঘর 
লোক উপস্থিত ) তাহাদের সঙ্গে আলাপ বদ্ধ করিয়া চিঠিখানি বাবা আগাগোড়া 
মনযোগনহকারে পাঠ করেন। নলিনীদাদার মুখে পরে শুনিতে পাই, কৃপা সম্বন্ধে 
বাবার মুখ হইতে কিছু আশ্বাসবাক্য বাছির করা বাইতে পারে কি ন। সেই চেষ্টায় 
জানকীরাদ। ওকাপতী চালে তাহাকে জিজ্ঞাস] করেন, “বাবা, অক্ষয়দাদা কেমন 
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চিঠি লিখেছেন ।” বাব! চিঠিখানি নাড়িয়া চাড়িয়। বলিলেন, “বেশ চিঠি! কাগজও 
ভাল, খামটিও বেশ!” জানকীদাদার ওকালতী বুদ্ধি কাজে লাগিল না! 

২১শে ফালন্ঠন শিবরাত্রি ছিল। জানকীদাদ্বার1 ২৩শে ফাস্ভুন ফিরিয়া! আসেন 
এবং শ্রীপ্রীবাবা ২৫শে ফান্ন তারিখে কলিকাতায় পৌছেন। জানকীদাদ[দের 
মুখে শুনিয়াছিলাম শিবরাব্রিতে প্রায় কুড়িটি শিষ্য বাহির হইতে কাশীতে 
গিয়্াছিলেন, কাশীস্থ শিষ্তেরাও অনেকে আশ্রমে আসিয়। রাত্রিজাগরণ 
করিয়াছিলেন। বাবা রান্রি৮টায় একবার এবং ভোরে আর একবার ঠাকুর- 
মন্দিরে গিয়া শিবপুজ1 করেন) সকাল ও রান্রির পুজ1 সারিয়া নীচের বসিবার 
ধরে বসিয়া রাত্রি এগারট] পর্যন্ত শিষ্তগণসহ আনন্দ করেন; তৎপর গিয়! ক্রিয়া 
বসেন এবং সমণ্ড রাত্রি ক্রিয়াতেই লিগু ছিলেন। জানকীরাদ্রার। রাত্রি আড়াইটা 
পর্যন্ত কীর্তন করিয়াছিলেন। জানকদাদার রচিত কীর্তনটি বাবার ভাল 
লাগিয়াছিল । জানকাদাদার রচনা সার্থক। কীর্তনান্তে গোগীনাথ কিয়ৎকান 
যোগতব্াদি ব্যাখ্যা করেন। 

রজনীদাদ1 বাবাকে আমার মুখে শ্রত শিবরাত্রির উপবাসের গল্পটি 
শুনাইয়াছিলেন। বাবা খুব হাসিয়াছিলেন; তারপর নিজেও অনেককে এ গল্পটি 
বলিগ়াছিলেন। এ উপলক্ষে এ অধমের নম বহুবার তাহার শ্রমুখে উচ্চারিত 
হইয়াছিল শুনিয়। আমি আপনাকে ধন্থ মনে করিয়াছিলাম। 

জানকীদাদার মুখে ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, শিবরাত্রির দিন বিকালে বাবা 
একটু ধূনার ছাই হাতে তুলিয়! লইয়] তাহা! জন্ন্ত ধুপে পরিণত করেন এবং বলেন 
যদি কুমারী খাওয়াও তবে এই ধুপখণ্ড তোমর। যত বড় করিতে বলিবে তত বড় 
করিয়। দিব। 

বাবার কলিকাতায় আগমনের দিন ( ২৫শে ফাল্গুন ১৩৩ সাল) ভোর রাত্রিতে 
আহিক সারিয়। ৬টায় হাবড়া ট্রেশনেযাই। বাব। গাড়ী হইতে প্লাটফর্মে পদার্পণ 
করিয়! আমাকে দেখিয়া বলেন, “কি গো. ভাল ত€” আমি “আজে হা, বাবা 
বলিয়। ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিলাম। ইতিমধ্যে শ্রামুক্ত যোগেশদাদ] গাড়ী হইছে 
নামিয়া আসিয়া আমাকে দেখিয়। বলিলেন, “মশায়, আমরা গাছ নাড়। দিরে 
কাকডাকানো উপোস করি নি!” 

আমি। উপবাসের এরূপ একট] ভাল কৌখল শিখিয়ে দিলাম, তবু আপনার: 
সেটা কাজে লাগালেন না? 

বাবা । ওর] গাছ নাড়। দিয়েছিল, কাক ডাকলে না! 

আশ্রমে শিবরাত্রির পারণের দিন কুমারীভোজনাদির জঙ্ বিলম্ব অনেকেরই 
প্রায় অসহ্থ বোধ হুয়। বোধ করি বাবা এ প্রকারে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। 

কাশী হইতে ফিরিয়া আপিয়। একদিন জানকীদাদ1 আমাকে তাহার 
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“মুক্তিকাহিনী” হইতে সেদিনের লিখিত কথাটুকু পড়িয়া শুনান। বাবা অনেক 
সময়েই কর্মের প্রশংসাপ্রসঙ্গে "কর্ষেভ্যো নমঃ এই কথাটি বলিতেন। সেদিন 
জানকীদাদা বাবার কথারপে নয়, নিজেরই ভাবের উচ্ছ্বাসবশে লিবিয়াছেন, 
“কর্মেভ্যো নমঃ, কর্ষেভে]া নমঃ।৮ শুনিয়া আমি বলি, জানকীদ।', এ কর্মেভ্যে। নমঃ 
কথাটির উপরে লিখিয়া রাখুন শ্রীগুরুচরণেভ্যো। নম$। কর্ম বাবা আমাদিগকে 
যাহ] করিতে বলিয়াছেন তাহ] অবশ্য করিব; কিন্তুকর্মে আমাদের ভরসা কম, 
কপাই আমাদের ভরসা পরদিন ২৮শে ফাস্ভন (জম্মোৎ্সবের পুর্বদিন ) 
বিকালে জানকীদাদ। যখন বাবাকে প্রণাম করিতে যান, তখন হলঘরটিতে 
বছুলোক লমবেত হইয়াছেন। জানকীদাদ। বাবাকে প্রণাম করিয়া একটু দূরে 
বসেন। কিছুক্ষণ পরে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, “জানকী কোথা গো? পরে 
তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, “এই দঁকে( অর্থাৎ তাহার শ্রচরণের সনিকটে ) এসে বস % 
জানকীদাদ] উঠিয়া তাহার কাছে গেলে বাব! বলেন, 'জানকশি, কর্মেভ্যো নমঃ,__ 
তাই নয় কি 1” 


জানকী। হা বাবা) শ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ এইটি প্রধান করিয়া পরে 
কমেভ্যে। নম । 

বাবা । হই] তাহ। 

ইহার কিছুক্ষণ পরে আমি ইাশ্বাবার শ্রচরণদর্শন করিতে গেলে বাবা আমাকে 
পানগ্রসাদ দিয়া বলেন, “জানকী কোথা গেল %% জানকীদ।দ। এ মুহূর্তে ওখানে 
ছিলেন না, নীচে গিয়াছিলেন। বাবা খু'জিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া তিনি 
বাবার কাছে জাসিলে, আমাকে দেখাইয়া বাব! তাহাকে বলেন, “তোমরা দুজন 
কাছাকাছি ব'ন, তারপর যুক্তি করে কথা বল।” ইহার সঙ্গে সঙ্গে দয়াময় 
নরেন্দ|দর দিকে তাকাইয়া একটু নিষ়শ্বরে বলেন, “ওর| জিততে পারবে না 
কেন ন। ওট। ওদের মুখের কথ! কি না?” এই কথাটি আমার কানে আসেনাই। 
তাছাড়া তৎপূর্বে জানকীদাদার সঙ্গে যে কথা হইয়াছে তাহা তখনও আমার 
গোচরে আসে নাই। জানকীদাদা শুধু মামাকে এইটুকু বলিয়াছিলেন, 'আপনি 
আর একটু আগে এলে ভাল হত) আমাদের জোর হত বুঝিলাম, কৃপা ও 
কর্ষ সন্বঙ্ধেই বাবার সঙ্গে দাদ্াদের কথাবার্থা হইতেছিল। আমি বাবাকে 
বলিলাম, 'বাবা, এখানে যে সকল কথাবার্ত] হয়, জানকীদাদ। বাড়ী গিয়া সে 
কল একখানি খাতায় লিখিয়া রাখেন।' আমার উদ্দেশ্য ছিল, এ্ররূপ ভূমিক৷ 
করিয়। আমি সেদিনের সেই কর্মভ্যো নমঃ ও শ্রগুরুচরণেভ্যো। নমঃ এই প্রসঙ্গটা 
তুলিব। কিস্তরসিকরাজ তাহা করিতে দিলেন না, বলিলেন, “ও ওর মাথা 
আর মু লিখে রাখে।” বাবার কথায় উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন, 
আমার বক্তব্য সেই হাসির শ্রোতে দুরে ভাসিয়! গেল। মনে হইল বাবা ইচ্ছ। 
করিয়াই কপার প্রসঙ্গ চাঁপা দ্িলেন। তারপর যখন তৎপুর্বে বাবা নরেনদা'র, 
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দিকে তাকাইয়। যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিলাম, তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ 
রহিল না। 

সেদিন বাসায় ফিরিয়া আসিয়! ডান্বেরীতে লিখিলাম,__-সত্যই ত গুরুদেব, 
কপার কি বুঝি? ওটা মুখের কথ! বই আরকি? কৃপা কি যখার্থভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছি? বর্ম করিতে করিতে রূপার উপলব্ধি আসে। রুপার উপর নির্ভর 
করিয়! ক্রিয়ার দিকের রশিটা একটু আলগা করিয়া] দেওয়।র প্রবৃন্তিটা আমাদের 
মত নিয় অধিকারীর পক্ষে স্বাভাবিক, তাই বাবা কূপাকে কখনও প্রধান স্থান দেন 
না। হ্থগতুর কাগারী জানেন ক্রিয়ার রাখিটা! টানিয়া ধরিলেই আমাদের 
জীবনতরীর পালে হাওয়া লাগিবে, তাতে তরীট। চলিবে ভাল। নচেৎ প্ৃত্তির 
প্রবল মোত ঠেলিম়া! উজান চল। তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাবা বলেন, “কৃপা 
ত আছেই রে, বাপু, বর্ম কর, কর্ম কর।” এদিকে আমরা দেখি, আমাদের 
কর্মের স্বাধীনত1] কোথায়? আমর। ত সংস্কারের-রিপুর -শয়তানের-দ্বাস। 
কর্ম করিতে বসিলে সেই শম্তান নানারপে দেহ বা চিত্বকে অধিকার করিয়া কর্ম 
পণ্ড করিয়া! দেয়; তখন যাহ? করা হয় সেটা তক্ক্রিয়া! নয়, ক্রিয়ার ভাণমাত্র | 
ক্ুপা ভিন্ন আমাদের গতি কি? গুক রুপা করিয়া আমাদিগকে দিয়া যতটুকু 
ক্রিঃা করাইয়া! নিবেন ততটুকুই আমরা করিতে পারিব। 

তার পরে লিখিলাম, আচ্ছা কি আশ্চর্য মহাপুরুষ আমাদের বাবা। যদি 
শিষ্যদের চিত্তরগ্রন করিয়। নিলের প্রতিষ্ঠ| বাড়ান তাহার ইষ্ট হইত, তাহ! হুইলে 
আমাদের “গুরু কপাই একমাত্র ভরস।, গুরুকূপা ছি কেবলম্‌ ইত্যাদিনূপ স্তুতিবাক্যে 
অনরবত সায় দিয়া চলিতেন ) বলিতেন, “আমার উপর নির্ভর কর্‌, আমি ত 
তোদের ও ভগবানের মধ্যবত্শ হইয়াই আছি।' কিন্তু সেটি হইবার নয়। 
আমাদের প্রত কল্যাণই বাবার ইষ্ট, নিজের পসার নম, তাই কেবলই বলেন, কর্ম 
কর, কর্ম কর, কর্মেভ্যো নমঃ | যেন একেবারে মীমাংসাদর্শনের অন্থগামী কমী। 
মীমাংসকের1 ভগবান্‌ পর্যন্ত মানেন না, কর্মই তাহাদের সব। 

আচ্ছা, তাহ! হইলে গুরুতে নির্ভর কি কিছুইনয়? নয় কেন? নির্ভরই 
সব, প্রকৃত নির্ভর কি আমাদের পাপদুষ্ট হয়ে আসিতে পারে? নির্ভরের 
উপায়রূপেই ক্রিয়ার আশ্রয় দরকার । বাবারও কথার মর্জ তাহাই, ইহা ক্রমে ক্রমে 
বুঝিতেছি। 

যথাস্থানে লিখিতে ভুলিম্াছি-গত পুজার সময় কাশীর আশ্রমে একদিন বাবা 
বলিতেছিলেন, “ভাবছি, কোথায় ( কোন তীর্থস্বানে )যাই? নুতন স্থান ত দেখতে 
পাই ন11৮% পরিক্রাজকভাবে বাবাকে সকল তীর্ঘই দর্ণন করিতে হইয়াছিল, 
সুতরাং তাহার পক্ষে নূতন স্থান আর কি থাকিতে পারে? আর তিনিধে কেবল 
সলদেছেই পরিত্রজন করিয়াছেন তাহ! নহে, প্রকৃত পরিব্রাজকের যাহ কর্তবা, 
অর্থাৎ কুষ্দেহে বিশ্বত্রক্মাগড ভ্রমণ তাহাও তাঁহার বাকি নাই। সে যাহা হউক, 
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তাহার কথার উপরে আমি বলিলাম, “বাবা, আপনার পক্ষে নূতন স্থান 
আর কি আছে? আমাদের (আমার বলিতে সাহসে কুলাইল ন1) হৃদয়ে 
আন্থন, এখানে আপনার অগ্ভাপি আস] হয় নাই।” বাবা তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিলেন, প্বড্ড ড্যামেজ ।” বিজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না, আমি যাহ! 
বাবাকে বলিক়্াছিলাম সেট] একেবারেই একটা কেতাবী কথা1*। কিন্ত বাবার 
বাকৃচাতুর্য আশ! করি সকলেই মুগ্ধ করিবে । উত্তরটি মৌলিক ত বটেই, তছপরি 
কঠোর সত্যগোতক। 


বার 


বাঙ্গাল সন ১৩৩৮ সালের কথাই চলিতেছে । ২৯শে ফান্কন শ্রঞ্রীগুরুদেবের 
জন্মোৎসব । এবার স্ত্রী-পুত্র কন্যার্দি সহ উৎসবে গিয়াছিলাম এবং সকলেই 
শীবাবার শ্রীচরণে পুম্পাঞ্জলি এবং প্রণামীরূপেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম। 
যোগেশদাদ্দার সহিত পরিচয় ছিল ন1। বলিয়! পুর্ব বৎনর টাদা বাবদ যা! 
দিয়াছিলাম তাহা রায়সাহ্ব দাদার হস্তেই দিয়াছিলাম। এবারকার টাদা 
যোগেশদাদার হন্তেই দিপাম। যোগেশদাদ1 বলিলেন, এ পর্যন্ত সাড়ে তেরশত 
লোক খাইমাছে। এখনও শ'খানেক লোক খাইতে বাকি আছে।" তাহা হইলে 
পূর্ব বৎসর ভুক্তব্যক্তিশণের সংখ্যা আমি যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম ( ১৬ পৃঃ) 
তাহ! নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ ও অল্পমাত্র। এবারের উতৎ্নবও যোগেশদার্দীর গৃহেই 
₹ইয়াছিল। সকল ব্যবস্থাই পুর্ব বৎসরের মন্ুরূপ ও সর্বাদস্ন্দর | আমার স্ত্রী, 
পুত্রগণ ও কম্ঠা উৎসবে যোগর্দান করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইয়াছিল__এ শ্রেণীর 
অভিজ্ঞত। তাহাদের সকলের পক্ষেই নৃতন। পুম্পাঞ্জলিদানের সময় শ্রীশ্রবাব। 
ন্মিতোজ্ছল দৃষ্টিতে আমাকে সংবধিত করায় আমি ধন্য ও কৃখার্থ হইয়াছিলাম। 


এ দিন প্রসাদ পাইতে বসিয়া শুনিতে পাই- শ্রীযুক্ত যোগেশদাদার অনুরেধে 
বাবা ফোকাস্‌ করিয়া ভোর রাত্রিতে অল্পবৃষ্টি নামাইয়াছিলেন। পরে অনুসন্ধানে 
এই ঘটনার যে বিবরণ পাই তাহা এইরূপ-_শীতের পর এ পর্যন্ত একদিনও বৃষ্টি 


*« এক ভক্তকবি শ্রীকৃষ্কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন-_- 
রত্বাকর স্ব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা 
দেয়াং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্মায়। 
আভীরবামনয্ননাহাতমানসায় 
দত্তং মনো যুপতে তদিদং গৃহাণ ॥ 
হে যহনাথ, তোমার গৃহ রত়াকর- আর লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী ॥ তুমি নিজে পুরুযোত্রম । তোমাকে 
দেওয়ার? যোগা হস্ত কিআছে? তবে, বামনয়না গোপরমগীগণ (কটাক্ষপাত দ্বার) তোমার মনটি 
হরণ কযিয়) নিয়াছে, তাই আমার এই মনটি তোমাকে দিলাম, এইটি তুমি গ্রহণ কর। 
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না হওয়ায় এই সময়ে খুব গরম পড়িয়ছিল | বেল! আটটায়ই সুর্ধের তাপ 
অসহাপ্রায় হুইয়] উঠিত, সেই জন্তই ২৮শেফান্তন রাত্রিতে বাবার সমক্ষে যোগেশ- 
দাদা বলেন, “কাল সকালে সামিয়ানাগুলি পিচকারী দিয়া ভিজাইয়] দিতে হইবে, 
নচেৎ ভোজনকালে কুমরীমাতাদিগের কষ্ট হইবে ।' 

যোগেখদাদার এই কথায় বাব। বলিলেন, “কুমারী খাওয়াও ত শুধু সামিয়ানা 
ভিজান কেন, বেশ একপশলা বুষ্টিই করে দেওয়া বায়।” 

যোগেশদাা। বেশী বুট্টিতে আবার খাওয়।-দাওসার অস্থুবিধা হবে। 

বাব।। তা" জগদন্ব। ইচ্ছা করলে অল্প বুষিও হতে পারে। 

তারপর আর কুমারী ভোজনের সর্ত না করিয়াই বাব! নিজের খেয়াল বশে 
ফোকাস্‌ করিম্বা রাখেন এবং তাহা! সকলকে বলেনও। শেষ রাত্রিতে ভবানীপুরে 
(উত্তর কলিফাতায় নয় |] এক পখলা পাতলা বৃষ্টি হুয়। উহার পরে বছদিন 
মন্ধ্য ভবানীপুর বা কপিকাতান অন্য কোনও স্থলে একবিন্দু বধণও হয় নাই। 

?ই চৈত্র শ্রী্ীবাবার £াষ্ঠ পৌত্র সরোজমোহন (“গুইরাম') বাবাজীর 
উপনয়নসংকারের দিন ছিল। হভপলক্ষে খরা চৈত্র তারিখেই বান] বর্ধমান চলিয়া 
যান। আমি উপনয়নের দিন সকালের 'একটি পোকাল ট্রেনে বর্ধমান যাই এবং 
গাড়ীতে জানকীদাদ], হজনীদাদা, নরেনদাদ1, শ:ত্দাদ! প্রন্ততি অন্তরঙ্গ গুর- 
জাতাদিগের সঙ্গ পাইবার পৌভাগ্য হওযায় সমস্ত পথটাই পরঘানন্দে ফাওয়| 
গিয়াছিল। সমস্ত দিনটাই খুব আনন্দে কাটে! নানাস্বান হইতে শ্রীখ্বাৰাবার 
বছ শিষ্য বর্ধমান আশ্রমে নমবেত হুইয়াছিলেন। কাশী হুইতে শ্রীযুক্ত গোগীনাথ 
প্রভৃতি আলির়াছিলেন। পুজনীর় চর্গাদাদ। ঘট! করিয়াই কুমারীভোজনের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। কুমাধীসেবা আমাদের আশ্রমে পৌছিবার পূর্বেই সম্পন্ন হয়। 
দর্গদ।দ!র পরিদর্শনে অভার্থনার কোনও ক্রটি হয় নাই। শ্রীশ্রীবাবা দ্গিপ্ধ মধুব 
ভাঙা নংবলিত দুই-চারিটি কথ'ণ প্রত্যেক শিষ্যতক আপ্যায়িত করেন, এবং কুমারীর 
প্রনাদ পাগয়া হইয়াছে কি ন!, জলযোগ ভইয়াছেকিনা ইত্যাদিরূপ অন্তুসন্ধান 
প্রত্যকের সন্বন্ধে করিয়া হৃদয়ের অনীম ভালবাসার পরিচয় দেন। পুরাতন 
শিষ্যদগের ত কথাই নাই, আমাদের মত নূতন শিল্েরাও এ দিন ঘেখিয়্াছিলেন, 
পরমহংস হস্ত্রীবশুবানন্দ সামী লৌকিক আচারেও একজন আদর্শ পুরুষ | 


বর্ধঘান হইতে শ্রীশ্রীবাবা ১৩ই চৈত্র তারিখে প্রাতে বু গমন করেন। এট 
ছিল ই্টারের ছুটির সময়। সেইজন্য কলিকাত1 ও অগ্স্থান হইতেও অনেক শি 
বাবার অনুগামী হইতে পারিয়াছিলেন | জানকীদাদারা, সপুত্র যোগেশদাদা, 
রায় দাহেবদাদা, কুঞ্জ ঘোষদাদ।, দুর্গাঞান্ত রায়দাদ! গ্রততি বড় ছোট অনেকেই 
গিয়াছিলেন | মোটর গাড়ীতে চড়িলে আমার মাথ। ঘোরে ও বমি হ্য় বলা 
আমার পক্ষে বুপ যাওয়া কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। বিলাসীপাড়ার শ্রীযুক্ত 


যোগিরাজাধিরাজ ১৫৯ 


নৃপেন্ত্র চৌধুরীদাদ। বঙুলে বাবার বাসের অন্থবিধা অবগত হইয়া তথাম্ব একটি 
আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাবা! সেই আশ্রমে প্রবেশ করেন। 
তদুপলক্ষে কুমারীভোজন ব্রাহ্গণভোজনাদি সবই হয়। নৃপেনদ'দাই সমস্ত বায় 
বহন করেন। শুনিঘাছি আশ্রমনির্মাণে দাদার বায়প্রায় চলিণহাজার টাকার 
মত হইয়াছিল। আমাদের এক গুরুভাই কণ্টাকটার নির্মাণ কার্ধটি করিয়া- 
ছিলেন ; তবাবধান করিয়াছিলেন কুপ্ত ঘোষদাদ। ও ছুর্গাকান্ত রায়াদাদ1-_ কখনও 
একক, কখনও মিলিতভাবে। কুগীদাদ! ইতঃপুর্বেই কটকের ডিছ্রীক্ট এঞ্রিনিয়ারের 
পর্দ হইতে অবসরগ্রহ্ণ করিয়াছিলেন। তিনি বিপত্বীক ও অপুত্রক ছিলেন। 
চাকরী হুইতে অবদর লইয়া এই সময়ে তিনি ঘর্গাকান্তদ।দার হ্যায় বাবার সঙ্গে 
সঙ্গেই থাফিতেন $ কেবল বাবার কলিকাতায় অবস্থিতিকালে হাবড়াতে স্বীয় 
ত্রাতুগ্পুত্র ডাঃ ননীলাল ঘোষের বাসায় থাকিতেন? বায়সাহেবও কলিকাতায় 
স্গৃহে থাকিতেন, কিন্ত আশ্রমের সব কার্য দেখিতেন। দর্গাকা*দ]দ! কলিকাতায়ও 
মাশ্রমেই থাকিতেন, যদিও তাহার পুত্রের কলিকানায় বাস! করিয়াছিলেন এবং 
গত্ৰীও বর্তমান ছিলেন । 

আশ্রননির্ম'ণে নৃপেন্জর চৌধুরীদ[দার ব্যয় কিছু অন্কচিততরূপেই বেশা পড়িস্বাছিল 
খনিয়াছি। সেযাহা »উক, অর্থশালী হইলেও যুবকধ্ণে গুঞর 'আারামকামনাস্ 
একযোগে এত অর্থবায়ের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়| পুর্বজন্দের সুজংস্কার ৭1 
থাকিলে এরূপ ট্রেরণা কাহারও আসিতে পারে আমার 'এরূপ মনে হয় না। 
বড়ঘরে জন্ম এ৭ং মদৃবৃণ্ত উভয়ই বিশিষ্টরূপ সুক্কৃতির পরিচা্ধক তাহ|তেও সন্টে। 
গাঁই। 

বওুলেশ্বর শিবের মাহ যা এ অনেক সময়েই কধাগ্রসর্গে কীর্তন করিতেন। 
৭ বাণলিঙ্গটি । নাম--“ইরইরি” ) পুরে জ্ঞানগঞ্জে ছিলেন। শ্রখডগুরাম পরমহং৮ 
বাবার পুতি শ্রসন্ন হইয় র ওঁহাকে দান করেন। শুনিম্াছি জ্ঞানগপ্রের অন) 
পরমহৃংসগণ আশ্রম হইতে এর বিপুলমাহাত্্যশালী জ্োতিলির্ঘটির অপপ।রণের 
বিরোধী ছিলেন। শ্রীযুক্ত জেোঠা গুরুদেব ত্রহ্মষি মহাতপার অন্ুমতিক্রমে বাবাকে 
উঠা লইয়া আসিতে দেন, তাহারই আদেশে এ লিঙ্গের জন্য ব্ুলে মন্দির 
নিমিত হয়। বুল হইতে ফিরিয়া আপিয়া জানকীদাদ। আম।কে বলেন যে, 
ই মন্দিরের অভ্যন্তরদেশ অতি ম্সিপ্ধ ও আরামজনক | বাবার মুখে পূর্বেই 
শুনিয়।ছিলাম দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিঙ্গের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। জানকী- 
দাদ1 শ্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন__প্রাতে লিঙ্গের বর্ণ খয়ের গোলার মত দেখায়, 
পরে বেল] বুদ্ধির সঙ্গে রঞ্তিমা! দেখা দেয়। সন্ধ্যায় লিঙ্গ উজ্জল শ্বেতবর্ণ ধারণ 
করেন। 

২৬শে চৈত্র বিকালে শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আমি এবং 
অল্কাস্ত অনেক গুরুভাই ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। ২১শে বারুণী ত্নান ছিল। ষ্টেশনে 
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কেদার ভৌমিকদাদ। বাবাকে জিজ্ঞণা করেন, বাবা কি কাল গঙ্গাত্বান 


করিবেন? 

বাবা । সেই জন্যই ত এলাম। 

শুনিয়া আমি বাবার সঙ্গে গঙ্গান্নানের সম্থল্প করিলাম। তৎপূর্ব বৎসর 
বারুণীত্বানে (৩র। চৈত্র, ১৩১৭) বাবা শিষ্তদ্দিগকে একটি কৌতুক প্রদর্শন করেন। 
উহ্থার বিবরণ ইতিমধ্যে আমি জানকীদাদার ও রজনী দাদার যুখে শুনিয়া- 
ছিলাম *। যর্দিও তৎপুর্বেই আমার দীক্ষা হইয়াছিল তথাপি তৎকা লপর্যন্ 
আমিবাবার কাছে অধিক যাতায়াত করিতে পারি নাই এবং গুরুভ্রাতাদের সঙ্গেও 
ঘনিষ্ঠত। হয় নাই। সেইজন্য বাবা যে শিষ্তগণসমভিব্যাহারে বারুণীত্বান করিবেন 
এ সংবাদ ষথাকালে আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। 

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এইরূপ £-বারুণীত্বানাস্তে দেখা! গেল শ্রীশ্রবাবার যোগিয়। 
রঙে ছোপান বস্ত্র একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে । ইহাতে সকলেই মনে করিলেন 
রঙ.ট1 একেবারে কাচা ছিল; বাব। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন. “রঙ ত সবই কাচা, 
কি বল গো %” যাহা হউক বাব! বন্ত্র ত্যাগ করিলে ডাঃ ফণী মজুমদারদাদ। উহা 
ধুইবার জন্য গঙ্গায় গিয়। দেখিলেন বন্ত্রের যে যে অংশ কেচ। ব। কাছারূপে ভাজ 
কর! ছিল, সে অংশের রঙ. তখনও আছে। ফশীদাদ। এ রঙ.টুকু উঠাইবার জন 
বন্ধ চেষ্টা করিলেও উহ! উঠিল ন!। তখন তিনি বন্ত্রধানি আনিয়া & অংশগুলি 
বাবাকে দেখাইলে বাবা পা ধুইবার জলের ঘটি হুইতে একটু জল লইয়৷ সেই 
সকল স্থান ফণীদাদাকে রগড়াইতে বলিলেন। উহ। করিবামাত্র রঙ. সম্পূর্ণরূপে 
উঠিয়া গেল । দেখিঘ্বা সকলে বিম্মিত হইলেন এবং বাবা হাপিতে লাগিলেন । 

এবার বাবার সঙ্গে যখন বারুণীম্বান করি তখন বাব! শিষ্যদের আগ্রহে 
প্রত্যেকের হাত হুইতে ছুই-একটি কাচা আম ও কিছু পুষ্প নিয়। গঙ্গায় দেন এব: 
অবগাহুনান্তে গঙ্গায় দাড়াইয্না কিছুক্ষণ জপ করেন। বাবা জপের আদতে € 
মধ্যেও একবার আচমন করায় আমার ধারণ। হইয়াছিল তিনি প্রথমে গায়ত্রীজপ 
করিয়। স্বীয় ইঞ্টমন্জপ করিলেন। দেখাদেখি আমিও তাহাই করিলাম। গ্ানান্তে 
বাব। অকণ বনুর হস্তঘবার। ভিখারীদিগকে ছুই-তিনটাকার আধল। দান করিলেন। 
তিনি প্রতিদিন প্রাতে বেড়াইতে আমির! এই ঘাটে (বাবুরবাটে ) যত ভিখারী 
থাকিত সকলকেই এক একটি আধল! দান করিতেন। এদিন শিস্তুগণ সকলেই কিছু 
কিছু দান করিলেন। তারপর বাব। মোটরে আশ্রমে গেলেন, আমি গুরুভাইদ্ের 
সঙ্গে মে তাহার অন্থবতী হইলাম। আশ্রমে কুমারীভোজন হইয়াছিল । আমর! 
কিঞিৎ প্রসাদ পাইন! এবং বাবার চরণপ্রান্তে কিছুক্ষণ বলি। থাকিয়া বেলা প্রায় 
১২ টায় যেযাহার বাসায় ফিরিয়। আসি। 


* পরে “বিশুষকানন্দ-প্রসঙ্গে” «ম থণ্ডে তিন তাই উহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
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এইদিন আমি বখন বাবার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছি, দময়ে তিনি কোনও 
একটি শিত্যের আনীত কতকগুল ফুল হইতে একটি অপরাজিতা, একটি লাল রঙের 
ও দুইটি হলুদ রঙের কোনও কুল লইয়া! (এই ফুলগুলির নাম আমার অজ্ঞাত ) 
দীয় অঙ্গুলিত্বার] একসঙ্গে টিপিতে টিপিতে একটি লবপ্গারুতি কলিতে পরিণত্ত 
করেন। আমি প্রটর প্রতি জানকীদাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাবা উহু! 
মামার্দিগকে ভাল করিয়া দেখান। তারপর তিনি উহা নিজ নাকের কাছে নির। 
মনবরত আভ্রাণ করিতে ধাকেন। তিন-চারি মিনিট পরে দেখা গেল উহা! একটি 
জবার কলির আকার প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু স্থলে স্থলে অপরাজিতার মত বেগুনী 
বঙের ছিটাও আছে। বাবা বগিলেন, “যদি কুমারী খাওয়াও তবে এটাকে খুব 
বৃহদাকার একটা ফুলে পরিণত করি ।৮ কিন্ত সে বিষয়ে কোনও ণিষ্যের বিশেষ 
আগ্রহ ন৷ দেখিয়। টিপিয়। টিপিয়া! উহাকে আবার ছোট করিয়া ফেলিলেন এবং 
একটু বেগে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কোনও দ্রব্যে অন্ত দ্রব্যের পরমাণুর 
মন্থ প্রবেশ (১২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য , করাইয়া! সেই পরমাণুগুলিকে পুনরায় বিক্ষিপু করিতে 
হইলে বাবা দ্রব্যটিকে একটু বেগে ছুড়িয়া ফেলিতেন--ইহা। পরে শুনিয়াছি এবং 
নিজেও লক্ষ্য করিয়াছি। আধলাকে গিনি করিয়। তাহাকে পুনরায় আধল। 
করিতে প্ররূপ একটু বেগে ছু"ড়িয়! ফেল হইত । 

উক্ত ব্যাপারের পরে কোনও শিষ্য বারুণীক্মানের উপকারিতার বিষয় উত্থাপন 
করিলে বাব বলেন, বারুণী, গ্রহণ ইত্যার্দি বত ত্বানযোগ আছে, সেই সকল যোগে 
গঙ্গার জলে বিশেষে বিশেষ শক্তিমান পরমাণুর বিকাশ হয় ; ইহা বিজ্ঞান দ্বারা 
প্রত্যক্ষ দেখান যায়। এ সময়ে ম্ান করিলে তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার তেজ একটু 
মন্দীভূত করিয়। ুযুক্মার তেজকে প্রবল সুবিধা করিয়৷ দেয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ 
হইতে থাকিলে নুবুস্নার ক্রিয়া খুব তাল হইতে থাকে । 

বারুণীম্বানের দুইদিন পরে অর্থাৎ ২৩শে চৈত্র (১৩৩৮) মঙ্গলবার রজনীদাদ! 
আলিপুর কোর্টে যাওয়ার পথে আশ্রমে বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া কিছুক্ষণের 
জন্য তাহায় চরণপ্রান্তে বসিয়াছিলেন। এঁ সময়ে যোগেশদাদা বাবাকে বলেন, 
'কাল আপনি অরুণকে কি দেখাইলেন? আমাদের ভাগ্যে তাহ। দেখা হইল না ।” 
ও আর একটা কি,” এই কথাটুকু মাত্র বপিয়া বাবা নিজ ক্রিয়ার ঘরের দিকে 
গলেন। প্র সময়ে যোশেশদ।দা1 রজনীদাদাকে বলেন, 'বাবা কাল অরুণকে 
ব্বরূপ দেখাইয়াছেন ! পরে অরুণ ফুবন্রধাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া রজনীদাদ। 
দানিতে পান--সোমবার সন্ধ্যার পর আহ্িকের অন্তে তিনি বখন বাবাকে প্রণাম 
চরিতে আসেন, তখন বাবা স্বীয় অভ্যাস অস্থসারে শয়ান ছিলেন; ঘরে কোনও 
পীপ ছিল না, কিন্তু বাহিরে দীপ (619০0710 11818) জলিতেছিল, উহার আভা 
ঢতকটা ঘরের ভিতরেও ছিল! প্রণামান্তে সেই ক্ষীণ আলোকে অরুণ যখন বাবার 
দকে তাকাইলেন, তখন বাবাকে না দেখিয়া তৎস্থলে বৃক্ষলতাদিমণ্ডিত একট? 
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পাহাড়ের মত কিছু দেখিলেন। ্র দৃশ্য অল্পক্ষণই ছিল। উহ অস্তাহুত হইলে 
তিনি বাবাকে এ দর্শনের বিষয় নিবেদন করিলে বাবা শুধু বলেন, “কেমন, দেখতে 
ভাল লাগ.ল ত ?” 

যোগেশদাদা এই ব্যাপারটিকে বিশ্বরূপদর্শন এই আখা। দিয়াছিলেন। তাহার 
একটা কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার পূর্বে প্রাশ্নীবাবা একবার সত্যসত্যই এক 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিকে বিশ্বরূপের মতই কিছু দেখ।ইয়াছিলেন। আমি উহ্ার বিবরণ 
শ্রীযুক্ত গোপীনাথের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা এইরূপ-_ 

একদিন পুরীতে ক্রীশ্রীবাবা বিকালে আশ্রমে বসিয়া ছিলেন) ( গোপীনাৎ 
তখন পুরী আশ্রমেই উপস্থিত ছিলেন ৷ এমন সময় পুরীর প্রসিদ্ধ পপ্তিত মহামহো- 
পাধ্যায় সদাশিব মিশ্র তাহার দশনার্থ আসেন | তিনি মধ্যে মধ্যেই আসিতেন। 
এ দ্দিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, শকুষ্ণ যে হ্বর্দেছে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন 
এই বিষয়টা! মান্থষের ধারণার অতীত। সাধন্িহস্তপরিমিত স্বানে কি প্রকাবে 
বণিতরূপ বিশাল বিশাল দৃশ্ঠ সকল দেখান সম্ভব? বাবা বলেন, “সাড়ে তিন 
হাত স্থানের কথা কি? ভাগবতে পড় নাই কি শ্রকৃষ্ণ যুখব্যাদান করিয়: 
যুখগহবরমধ্যেই বশোদাকে বিশ্বত্রঙ্গা্ড দেখাইয়াছিলেন ? নরদেকে মুখগহ্বর কতটুকু 
স্থান ?” 


মিশ্র । ঠা, এ বাপারটাই ত আমরা বুঝি না। 

বাবা। এবন্দুতে সিদ্ধুদর্শনের কথা শুনিয়াছ কি? 

মিশ্র। গুনিয্বাছি, কিন্ত কিরূপে তাহ সম্ভব তাহ] বুঝি নাই। 

সদাশিব মিশ্র উত্তম অধিকারী ছিলেন বলিয়াই হউক, বা কথা বলিতে বলিতে 
উ্ীবাবার চিত্তে গ্রসন্নতা আসার দ্রুনই হউক, কিংবা হঠাৎ তাহার এরূপ খেয়াল 
জ[গিয়1 উঠাতেই হউক, তিনি স্বীয় মুখ ব্যাদান করিয়া সদাশিব মিশ্রকে বলিলেন, 
“দেখ দেখি, মুখে কি আছে?” 

মিশ্র । (নিরীক্ষণ করিয়া ) কই বিশেষ কিছুই ত দেখিতেছি না। 

বাবা বলিলেন, “ভাল করে দেখ।” বাবা বলিলেন লিখিলাম, কিন্তু বন্তত 
বাবা "তখন যুখব্যাদান করিয়াই ছিলেন, অথচ সদাশিব মিশ্র কানে পুনংপুনঃ 
শুনিতে লাগিলেন তিনিই বলিতেছেন, “ভাল করে দেখ।* হঠাৎ ভাগ্যবান 
পণ্ডিত মহাশয়ের দৃষ্টি খুলিয়া গেল । গীতায় যে ভগবান্‌ বলিয়াছেন “দিবাং দদামি €ে 
চক্ষুঃ” ( অর্জন, তোষাকে দিব্যচক্ষুঃ দিতেছি) মিশ্রেরও সেই অবস্থা আলিল | মিত্র 
দেখিলেন, বাবার যুখের মধ্যে উত্তাল লহরলীলাসমন্বিত সুবিশাল সুদ্র-পারা- 
পার লক্ষ্য হয় না। হঠাৎ যেন পটপরিবর্তন হইল, মিশ্র দেখিলেন বৃক্ষলতা-সমথিঃ 
বিশাল উচ্চশৃঙ্গ পর্বত। পট পরিবতিত হইতে লাগিল। ক্রমে কৃষিক্ষেত্ত্র, প্রান্তর 
বন, নগর, কত দিব্য দিব্য লোক, সেখানে কত দিব্য দিব্য দৃশ্ত মিশ্রের নয়নগোচর 
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ইল | তখনও তিনি কানে শুনিতেছেন, “ভাল করে দেখ।” তথায় উপস্থিত 
গ্ধ কোনও ব্যক্তি কিন্ত তাহা শুদনতেছেন ন1 ) ছারা শুধু দেখিতিছেন সদাশিব 
মশ্র বিহ্বপনেন্ত্রে বাবার ব্যাত্ব যুখের দ্বিকে তাকাইয়া আছেন। প্রায় ১৫ 
মিনিট কাল মিশ্রের এইরূপ অপূর্ব দর্শন চলিল। তখন বাবা! মুখ বন্ধ করিলেন, 
চশ্ররও বহিদৃ টি ফিরিয়া আসিল । 

বাঁধা বলিলেন, “দেখিলে সল্পস্থানেও বিশালদৃশ্ঠ দেখা যায় কি না?” 

মিশ্র । ই! বাবা দেখিয়াছি এবং পরম কৃতার্থ হইয়াছি। 

এই বলিয্ব। তিনি বাবার চবণে প্রণত হইলেন এবং উপসস্থৃত ব্যক্তবর্গকে নিজের 
শনের বিষয় সব বলিলেন ।* 

যোগেশদাদ। সের্দিন তথায় ট্টপস্থিত ছিলেন কিনা শুনিনাই, তবে তিনিঞ্জ 
টনার বিবরণ নিশ্চই শুণনয়াছিলেন। অরুণ বহ্থর দর্ণনটিও তিন সদাশিব 
ধর দর্শনজাতীয় মনে করিয়া থাণকবেন এবং সেইজন্য রজন' দাদাকে সেইরূপ 
লিয়াছিলেন। 

বাগবাজার অঞ্চলের একটি কায়স্থ ভদ্রলোক (নাম প্রকাশ করিলাম না) 
পাধি-_-ঘোষ ) এই সময়ে একদিন স্ত্রী ও অনুঢা যুবতী কন্তা সহ বাবার সহিত 
ক্ষাৎ করিতে আপিয়। নিজ পুর্বজন্মের বৃন্বান্ত জিজ্ঞানা কবেন। বাব! প্রথমে 
লন, “ও সব বলা নিষিদ্ধ |” কিন্ধ লোকটি পুনঃ পুনঃ এ বিষয় জানিবার জন্তু 
বন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন বাব! বলেন, “উহা শুনিলে মন খার[প 
চূব।'' তথাপি লোকটি নিরস্ত না হই] বাবাকে পুনঃ পুনঃ প্রন করিতে খ'কায় 
'বা বলিলেন, “তুমি বাপু পুর্বজন্মে ছাগল ছিলে ।” 

লোকটি । প্রমাণ ? 

বাবা প্রমাণস্ববূপ তাহার এ জন্মের ছাগলোডিত একটি অটিশহিত স্বভাবের 
ল্লথখ করিলে লোকটির বাক্য বন্ধ হয়, এবং তিনি আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না 
রেয়া স্ত্রীও কন্যা সহ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যান। এই সময়ে আমাদের কোন 
কাই উপস্থিত ছিলেন কি ন1 তাহ] জানিতে পারি নাই। ঘটনাটি বাবা স্বম্নং 
'বদিন প্রাতে ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে বেড়াইতে কেদার ভৌমিকদাদাকে 
লন । 

উত্ত লোকটির যে দুরাচারের কথ বাবা বাক্ত করিয়াছিলেন, উহ। নিতান্তই 
হিত রকমের ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করা বায় মহাপুক্ষকর্তৃক 
ছার প্রকাশের ফলে লোকটির চরিত্রসংপোধন হুইয়াছিল। সেরূপ সম্তাবন! 
থাকিলে বোধ হয় বাব! তাহাকে প্ররূপ অগ্রীতিকর কথা বলিতেন না। 























ঈ মহামহোপাধ্যায় নদাশিব মিশ্র হ্ব;ঃ ১৯২৯ সনে অর্থাৎ আমার দীক্ষার এক বৎসর পূর্বে জন্মাষ্টমী 
নেপরলোকগত হন। উজ ঘইনাটি তাহার অপ্লকাল পূর্বে ঘটরা ছল বলিয়া শুনিয়াছি। 


১৬৪ শ্রীশ্রাবিশুঞ্কানন্দ পরমহতংস 


যদিও কথিতপ্রকার দুরাচারের দৃষ্টান্ত সমাজে কমই শুন! বায়, তথাপি না 
দুপ্পরবৃত্বি হইতে আমর] কি সম্পূর্ণরূপে যুক্ত ? বালিকা ব্রহ্ষজ্ঞ শ্রীত্রশোভামায 
যুখে শুনিয়াছি পূর্বভঙ্মের অনেক ছষ্ট সংস্কারের ভোগ ছুষ্টচিন্তাত্বারাঁও হইয়। যাও. 
সে যাহা হউক, আমার্দের অনেকেরই ভিতরে শয়তানের খেল! নিরন্তরই চলিতেছে 
ইহা নিশ্চয়ই শ্রীশ্রবাবার অবিদ্িত ছিল না) অথচ সবজানিয়া শুনিয়াও বা' 
তাঁহার প্রত্যেকটি শিশ্তকে দেহ করিতেন, আদ্র করিতেন, এবং কাহারও দে 
প্রায়শঃ কঠোরভাবে ব্যক্ত না করিয়! প্রয়োজন মত সছৃপদেেশ দ্িতেন। প্রাসঙ্গিক 
রূপে একটি ঘটনার কথা বলি। ইহাও আমি শ্রীযুক্ত গোপীনাথের মুখে গুনিয়াছি, 


গোপীনাথের দীক্ষার কিছুকাল পরের কথ! । হৃনুমান্‌ ঘাটের সন্নিহিত আ শ্রমে 
একদিন গোপীনাথ শ্রশ্রবাবার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন, এমন ণময় ডাকে একখ|নি 
পত্র আসে! পত্রটি কিছু দীর্ঘ ছিল এবং বাবাকে উহা আগাগোড়া মনযোশ- 
সহকারে পাঠ করিতে দেখিয়া গোপীনাথের মনে তৎসম্বন্ধে তথ্য জানিবাৎ, 
কৌতুহল জন্মে। এ কৌতুহল তিনি বাবার নিকট ব্যক্ত করিলে বাবা পত্রখানি 
তাহাকে পাঠ করিতে দেন। পত্রে যাহা লিখিত ছিল এবং পরে যাহা যাহা ৯০ 
সবই সংক্ষেপে বলা বাইতেছে। 

পত্রলেখক বাবার একজন পুরাতন শিষ্য । তিনি নিজ যুবক পুত্রকেও বাবা, 
নিকট আনিয়া দীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন | পুত্রটি বেশ নিষ্ঠা ও তৎপরতাসহকারে 
ক্রিয়া করিত বলিয়া বাব। তাহার উৎসাহ্বুরদ্ধির জন্ত তাহার জ্ঞানের আবরণ কিয়ং- 
পরিমাণে অপসাছিত করিয়া দেন; ফলে তাহার কিঞ্চিৎ পরচিত্তজ্ঞত1] জঙ্গে 
বাব তাহাকে বলিয়। দিয়াছিলেন, “সাবধান! কখনও শ্বজনদ্দিগের চিত্ত পরীক্ষ' 
করিতে যাইও না।” কিন্তু ভ্রভাগ্যবশতঃ যুবকটি কিয়ৎকাল পরে প্রাপ্তশক্তিং 
অপপ্রয়োগ করিয়া সকল ঘনিষ্ট স্বজনের চিত্ত পরণক্ষা করিতে থাকে । ফণে 
সকলের চিত্তের গৃঢ়তর ভাব সকল বিদিত হওয়ায় তাহার মনে সকল স্বজনের 
প্রতি একটা অস্বাস্থ্যকর ঘ্ণার উদয় হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার মন্তিষ্ক বিকুত 
হইবারই উপক্রম হয়| এই সময়েই তাহার পিতা পূর্বোক্ত পত্রখানি বাবা 
লিখেন। বাবা তচত্বরে তাহাকে পুত্র সহ কাশী আসিতে লিখিয়া দেন, 
কিছুদিন পরে ত্বাার আমিলে বাব। সেহ যুবকটিকে অনেক উপদেশ দেন $ 
নানাভাবে বুঝাহতে চেষ্টা] করেন যে, তাহার স্বজন কেহহ প্রকতপক্ষে সে যেক্ধগ 
মনে করে সেরপ খারাপ লোক নয়। কিন্তু এইরূপ উপদ্দেশে কোনও উপকার *। 
হওয়াতে বাব। বলেন, "বাপু, তুমি ত পরের চিঝই পরীক্ষা করিয়াছ, নিজের 
চিত্তের দিকে একবার তাকাইয়াছ কি? 


সুবক | না, তাতা করি নাই। 
বাবা । আচ্ছা, এখন তাহাই কর দেখি। 





যোগিরাজাধিরাজ ১৬৫ 


যুবক (বোধকরি বাবার প্রদত্ত ভীত্রত্ শক্তবলে) নিজ হৃদঘ্কন্দরে দৃষ্টি 
রিয়া! দেখিল, সে নিজে কাহারও অপেক্ষা কোনও অংশেই উতকষ্টতর বৃত্তিসম্পন্ন 
হে। অথচ সেও নিজেকে খারাপ মনে করে না, অগ্ঠেও তাহাকে খারাপ মনে 
রেনা। তখন তাহার চৈতন্যের কিছু উন্মেষ হইল। তারপর বাবা বলিলেন, 
'বপু, তোমাকে আমি কতটুকু এক্তিই দিয়েছি? ক্োঘার চেয়ে আমার শক্তি 
বশী একথা স্বীকার কর ত$” 

যুবক। আজ্ডে, ত।" অবশ্যই করি । 


বাবা। দেখ আমার হাজার হাজার ছেলে। তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তে 
.কান্‌ দুষ্বৃত্তি ব্যক্ত বা প্রচ্ছপ্ন আছে মবই আমিজানি। তথাপিকেহ কি বপিতে 
' [রে আমি কাহাকেও দ্বণা বা অনাদর করি? সকলেই আমাৰ প্রিয়, সকলের 
পরেই আমার আশীর্বাদ 'মাছে, সকলেরই কল্যাণ-সাধনের অন্ত আমি সর্বদা 
গর । তবেতুমি কেন তোমাব আপন জন সহ সংসার করিতে পারিবে না? 

এই কথায় যুবকটির স্বুদি ফিরিয়া আসে । বাবাও তাহার শক্তিটুকু হরণ 
*রিয়া নেন। তারপর সে পিতার সহিত স্বগৃহে ফিনিয়! যায়। 


২৬শে চৈত্র ও ২৭শে চৈত্র ছুই দিনই বিকালে ব-বাকে প্রণাম করিতে পির! 
বাহার চরণপ্রান্তে বরেজ্স বন্থ নামে একটি হ্দর্শন ভদ্র যুবককে বমির থাকিতে 
“থে এবং শুনিতে পাই শনি একজন ব্যারিষ্টার, বাবার উপর খুব শ্রদ্ধাবশত: 
এধ্য মধ্ তাছার কাছে আনেন। এর ছুই দিনের মধ্যে একদিন ইহাকে স্ুল, 
দ্ধ, কারণ--_এহ ত্রিবিধ দেহ-সধন্ধে বাবাকে অনেক প্র করিতে শুনি। বাবার 
নব উত্তর আমার কানে পৌছে নাই। জানকীদাদার। কহ পঙ্গে ছিলেন না 
লিয়া অশ্রত অংশ পূর্ণ কবিয়! লইবারও সুবিধা হয় নাই। যতটুকু স্পষ্ট শুনিয়া- 
ছলাম তাহার মর্ম এইরূপ -_স্ুক্মদেহেহই মনের আধার, ফিন্ক মনের কার্ষের প্রকাশ 
চ়স্ুল দেছে। মন চঞ্চল নয়, চঞ্চল হইতেছে চিত্ত । জলের উপর খোল৷ যেরূপ 
হাসে, চিত্তের উপর মনও তিমনি ভাপিয়া আছে। চিত্তের চঞ্চল তার দরুনই মন 
চল হয়। চিত্তকে স্থির করাই হইতেছে আমল কাজ, তাহার প্রক্কষ্ট উপায় 
চহতেছে যোগ । 


মন ও চিত্তের মধ্য বাবাকে গ্রতেদদ করিতে পরে বহার শুনন্বাছি। কিন্ত 
এ সম্বন্ধে কখনও তাহাকে প্রশ্ন করি নাই। মন, অহঞ্কার, বুদ্ধ--এই তিনটি 
₹ত্বর সাধারণ নাম চিত্ব এপ্প মতও আছে, আবার মন, অহপ্কার বুদ্ধির বৃত্তি 
সকল হুইতে চিত্তের বৃত্তি পৃথক অর্থাৎ মনের বৃত্তি সঙ্কল্লবিকল্প নর্থাৎ নানাবিধ 
ঈচ্জা, অহক্কারের বৃদ্ধি অহং ও মম এইধপ সন্বর্ধীবাধ, বুক্ধির বৃত্ত নিগ্চয়, আর 
চিত্তের বৃত্তি অনুসন্ধান, এইরূপ মতও আছে। বাবার পরিভাষ। দর্নপান্ত্রে 
পরিভাষ। হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক ছিল। আমার মনে হয়, বাধার মতে চিত্তই 


১৬৬ শ্রশ্রীবিষ্ুদ্ধানম্দ পরমহংস 


সকল সংস্কারের আশ্রয়, মন চিত্ত হইতে একটু বিশুদ্ধত্তর সত্তা | চিত্তের প্রা, 
হুইতে যুক্ত করিয়া মন নিয়া! অনেক উধ্র্ব যাওয়া যায়। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হই 
তাহা পারা যাইত না। 

২৭শে তারিখে বাবা ভ্রমণের জঙ্য বাহিরে চলিয়া গেলে যখন আমি ও অন্ত! 
গুরুভ্রাত। সশ্বগৃহের দিকে ফিরিতেছিলাম এ সময়ে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সোণান্ছ 
(বিশ্বেশ্বর দত্ত) ও এটণি ম্ম্থ ঈাদ্রা পরম্পর আলাপ করিতেছিলেন। মল্মথঃ 
বলেন, একদ্দিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম--বাব।, কামজনিত চান 
কিসে একটু কমে? তাহাতে বাবা বলেন, “বেটা তোর] আজন্ম লম্পট, তো 
কাম কি দুই-একদিনে যাবে? উষধ ত দেওয়াই হয়েছে । এখন সেটা খুব ক 
চাল।, সব দোষ কেটে যাবে ।” 

সোণা ভাই বলিলেন, “সর্বদা! বাবার কাছে আন দ্বরকার। দাদ1 ( এট 
ননী দত্ত) যখন মরণের যুখে, তখন কয়েকদিন বাবার কাছে আসিতে পা 
নাই। বাব] এ সময়ে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দ্িয়াছিলেন, বিপদে গুরুর কাছে ঘন « 
আসা ভাল। দাদাকে বাবা বলিয়াছিলেন, “তুমি কিছুদিন কলিকাতার বাহি 
যেও না। দাদ! কোঠী হইতেও জানিতেন বায়ান্ন বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যুযো 
আছে। তবু গুরুর আদেশ অল্পকারণে লজ্ঘন করিয়া দেশে গেলেন, এবং 
সঙ্গেই পীড়িত হইয়া! পড়িলেন। তখন বাবা বলিলেন, “আর কিছু করিবার « 
নাই, শিবের অসাধ্য ।' 


এই ননী দত্তদাদার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া সোণ] পুরণীতে আমাকে বলিয়়াছিলে, 
“দেখা গিয়াছে কর্ম কিছু কিছু করিলে বেশ উপকার হয়। দাদা বছর দণে' 
মাত্র বাবার শিষ্য হইয়াছল্নন, ঘণ্ট1 খানেকের বেশী কর্ম কদাচিৎ করিতেন, অথ 
মৃত্যুকালে কি হন্র ভাব! প্রথমে মনে মনে জপ, তার পর মৃত্যুযন্ত্রণাবৃদ্ধি 
সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে জপ। শেষে বেশ বুঝা গিয়াছিল দাদ] বাবাকে প্রতা? 
দেখিতেছেন।” 


মহাবিষুবসংব্রান্ত্ি দিনে বাবা সত্তরটি কুমারীকে জলপূর্ণ এক একটি কাসা' 
জলপাত্র ও এক একটি পক্কাম্র দান করেন এবং মিষ্টান্নাদিঘারা ভোজন! 
করান। পর'দন নববর্ধ উপলক্ষেও পঞ্চাশটি কুমারী তোজন করান । এইপি। 
ইন্দু চক্রবতণ দাদা প্রাতে কালীঘাটে বলি দিয়া সেই মহাপ্রসাদ দ্বার বে” 
১১টার মধ্যেই বাবার ভোগ দেন। কালীঘাটে এত সকালে বলি প্রায় & 
ন!। ইন্দুদাদা ন্ুপ্রদ্দি উকিল ও কিয়ৎকালের জগ) হাইকোর্টের জজরা: 
বাহাছর দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর পুত্র বলিয়াই বোধ হয় উহ্না সগ্তব ₹ইয়/ ছিল 
বাবার ভোগে তাহার আহিক ক্রিয়ার মতই এক মিনিটও বিলম্ব হইবার ডে 
ছিল না। 


যোগিরাজাধিরাজ ১৬৭ 


১লা বৈশাখ যখন আশ্রমে যাই তখন মনে মনে পূর্বদিন যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে সেই বৎসরের লাভক্ষতি খতিয়ান করিতে গিয়া সুতা কগ্ঠাটিকে স্মরণ 
করিয়া! মন খুবই বিকল হ্হয়াছিল। শ্রীশ্রবাবার চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে 
থাকিতে সেই বিকলত। দূর হয়। 

এইদ্িন কথাপ্রসঙ্গে বাবা বলেন, "বাহ্গণদের বংশান্ুক্রমে প্রাপ্ত ব্রঙ্গণ্যত্জ 
কখনই একেবারে লুপ্ত হয় না| অনাচারাদি দ্বারা তাহা অভিভূত ব' আবৃত 
থাকে | যেষন মল-মাখা হীর। হ্বীরাই থাকে সেইরূপ। ক্রিয়াদি যথারীতি 
করিলে কিন্ৎকালমধ্যেই সেই স্বাভাবিক তেজ পুনরায় ফুটিয়া উঠে। কায়স্থদিগের 
বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, উঠা! তাহাদের চরিত্রে জাতিগত সংস্কাররূপে বদ্ধমূল । 
সেইজস্ঠ ক্রিয়াতে বেশ উন্নতি হইলেও চরিত্রের মধ্যে একটু খাদ থাকিয়াহ্‌ যায়, 
যেমন অনেক মিষ্ট আমেরও আঠিতে একটু টক থাকে সেইক্প। ব্রাঙ্গণে ও কায়ন্ছে 
এই প্রভেদ । ইচ্ছা হইয়ছিল জিজ্ঞাস] করি, বৈদ্ভজাতির অবস্থা কিরূপ? কিন 
গাহসে কুলাইল না। তবে জানকীদাদার ও তেওতার বিজয়শঙ্কর রায়দাদার যুখে 
শুনিয়াছি, অন্য সময়ে বাবা বৈদ্ধজাতির সদ্বৃত্তির প্রশংসাই করিয়াছেন ! 
বিজয়দাদা জাতিতে বৈষ্ভ। জাতিগতভাবে উগ্রক্ষত্রিয়দিগেরও প্রশংসা বাব" 
করিয়াছেন একূপ কথাও কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি। 

আমি জাতিগত স্গভাবের কথাই লিখিলাম-_-বাবাও ত্রাঙ্গণ ও কায়স্থ্বেব 
জাতিগত ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন। জাতিগত ভাব হুহতে ব্যক্তিগত ভাবকে 
অবশ্যই প্রবল বলিতে হইবে । ব্রাঙ্গণেও দশ্থ্যবুত্তি করে, আবার প্রহনাদের জন্য 
দৈত্যকুলে হইয়াছিল। শাঞখবাবার কোনও কথ বা মতের সমালোচনা বা 
মমর্থন আমার লক্ষ্য নয়, সাধ্যও নয়। তবে আশা করি বাবার শিষ্য বা অশিষ্য 
যে-কেছ এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন_বাব ত্রাহ্ষণজাতির প্রশংসা! 
করিয়াছেন বলিয়া প্রত্যেক ত্রাহ্মণেরহই যেমন গণিত হইয়া উঠিবার সযুচিত কারণ 
নাই, সেইরূপ কায়স্থজাতির কিঞ্চিৎ নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া কোনও কায়স্থেরহ 
কু্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কায়স্থজাতিসঘ্বন্ধে পুরোক্তরূপ মন্তব্য বাব, 
ববার করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রধান প্রধান কায়স্থ শিশ্ের সমক্ষে এবং 
কায়স্থ শিষ্তের গৃহে অবস্থিতিকালেও করিয়াছেন। এরূপ আশা কর] অন্যায় 
নয় যে, এ সকল শিষ্য বাবার মন্তব্য শ্রবণ করিয়া! নিজ নিজ হৃদয়ের দিকে 
তাকাইয়! দেখিয়াছেন-ক্রাঙ্গণেরা ভাল হউন বা মন্দ হউন, ব্যক্তিগতভাবে 
তাহারা ( কায়স্থ শিষ্যুগণ ) বাবার এরূপ মন্তব্যের যোগ, কি তদবস্থার উধ্ৰে। 
ব্ক্তিগত্ততাবে এক কায়স্থ যুবক শিষ্যসম্বব্ধে বাবাকে বলিতে শুনা গিয়াছে ষে, 
দখহাজার লোকের মধ্যে তাহার মত উৎকৃষ্ট আধার একজনেরও দেখ! যায় না। 
আবার ইহাও দেখ! গিয়ছে, কোন কোনও ব্রাহ্মণ শিষ্যের অর্থলোভ. অসাধুতা 
ও মিথ্যাবাদ্দিত। প্রত্ৃতি দোষের নিন্দা তাহাদের সমক্ষেই হীঙ্গতে বাস্পষ্টভাবে 


১৩৮ শ্রশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


করিতে বাবা! কখনই কুষ্ঠিত হন নাই। কাহাকেও খুনী রাখা বা অখুপী করা ত 
তাহার লক্ষ্য ছিল না; সকলকে সংশোধন করিবার চেষ্টাই তিনি চিরদিন করিয়া 
গিয়াছেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে শ্রীশ্রীবাবার কায়স্থ শিষ্ঠগণের মধ্যে অনেক 
কমী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং আছেন। ইহাদের মধ্যে অস্ততঃ ছুইজন 
বিশেষ শক্তিসম্পন্নও হুইয়াছিল। অতান্ত ছঃখের বিষয়, ইহাদের একজন বিভৃতির 
গর্বে মত্ত হইয়া “উভৈরবানন্দ” নাম গ্রহুণপূর্বক বছুলোককে দীক্ষা দিতে থাকেন 
এবং ব্রাহ্মণার্দি সকল বর্ণের শিষ্যদিগকে বা গুণমুগ্ধ ভক্তগণকে স্বীয় চরণধুলিও 
দিতে কুনিত হন নাই। তাহার এ সকল অনাচারে জ্ঞানগঞ্জের মহযিগণ অত্যঃ 
অসন্থষ্ট হহয়! শ্শ্রবাবাকে তাহার সমুচিত শান্তি দিতে উপদেশ দেন। কালিদাস 
বলয়াছেন, “বিষবৃক্ষোইপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্ত,মসাম্প্রতম্”_ বিষবৃক্ষকেও নিজে বঙ$ 
করিয়া! নিজ হাতে কাটা পমীচীন নয়। বাবাও তাহাই মনে করিতেন, সেইজন্ত 
তিনি সাক্ষাৎভাবে সেই শিষ্টির কোনও অনিষ্ট করেন নাই । বরং সময় সময় 
বলিয়াছেন, শান্তি দিব এনূপ একটা ভাব মনে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এ শিশ্ুটি 
দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর প্রবল উৎসাহ ও প্রত্রসহকারে যে কর্ম করিয়াছে সেইকর্ম 
মাপিয়া বাধা দেএ। জ্ঞানগঞ্জের মহধিদিগকেও তিনি এই রকম সকল কথাই বলিয়া- 
ছিলেন। শিষ্যটি গুরু মাজিবার পর বাবার নিকটে আদিতেন না বলিয়া তাহাকে 
সু ভৎ্সনা বা! উপদেশ দিয়া তাহার গছিত আচরণ সমৃহ হইতে নিবৃত্ত কর] সপ্ব 
ছিল না। বর্তমানে কাশখর “বিশুদ্ধানন্দকানন” আশ্রমের কার্ষকারী পেবায়ে, 
বারেক্রকু্চ যুখোপাধ্যায় দাদার সিত বাবার উত্ত শিষ্যটির খুব সৌহৃগ ছিল। 
নি বাবার লহিত উচাব পুনঘিলনের জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি 
দণ্ডকপে কুমারীভোজন জন্য একশত আট টাক দিবেন এইবধপ অগ্গীকার করাইয়! 
তাহাকে বধঘান আশ্রমে আনিয়াও ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে কোনও কোনও 
গুরু ভাইয়ের শ্লেষোক্তি দ্বার] বিদ্ধ হইয়া “ভৈরবানন্দ” বিরক্তিবশে আর গুরুর 
নকট আসেন নাহ। ক্রমে তিনি গুরুরহই নানা নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হন। 
ক্ষমাময় গুরু তখনও নিজ কথায় বা কার্ষে তাহার প্রতি নিশ্ষে বিরক্তি ব 
অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন নাহই। অবশেষে তাহার পাপের মাত্র পূর্ণ 
ভইলে স্টাভারহ একটি বিধবা যুবতী শিষ্যা-সংক্লান্ত অতি কুৎ্ধিত অভিযোগে 
অভিযুক্ত হইয়া ন্িনি অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেন। শুনিয়াছি তাহার যোগৈহ্বধে 
মুগ্ধ কোনও অতুচ্চ রাজ-কর্মচারীর সহায়তায় পরিশেষে তিনি ধিপন্ুত্ত হছন। কিছ 
ধ ব্যাপারের পর তাহার পূর্বতন ভক্তদের মধ্যেও তাহার প্রতিপন্ডি নষ্ট হুইয়াছিল। 
সম্প্রতি তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার কতগুলি যে!গবিভূতি নাকি 
শের পর্যন্ত ছিল এপ কথাও শুনিয়াছি, আবার উহ্থার বিপরীত কথাও শুনিয়াছি। 
আমি স্বরং তাহাকে দেখি নাই। 
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অপর কায়স্থ শিষ্যটিও অল্পদিনমধ্যে গুরুর রুপার কতগুলি পক্তি_বিশেষতঃ 
গবিষ্যদূদর্শন ক্ষমতা লাভ করেন। বাবার নিষেধ ছিল তিনি যেন কখনও কোন 
গজনের ভবিষ্যৎ না দেখেন। কিন্দ তাহার দরদৃষ্টক্রমে একটি পরমন্তেহভাজন 
দাতুম্পুর অতি গুরুতর গীড়ায় আক্রান্ত হইলে তিনি গুরুর আদেশ বিশ্বৃত হইয়া বা 
গমাস্ত করিয়া তাহার ভবিব্যদূদর্শন করেন, এবং খোকাকুল হন। তিনি শ্রীযুক্ত 
গোপীনাথকে বলিয়াছেন, তত্ক্ষণাৎ একটি দেবী-প্রতিম। ( নায্িকা ) তাহার 
স্মুখে আবিভূঁতি হইয়া বলিলেন, “মার আমার থাকা চলিল না, আমি গেলাম 1% 
'দবধি তাহ!র এ সিদ্ধিটি (উহার নাম নাকি “নায়িকাসিদ্ধি*) লুপ্ত হয়। কিন্ত 
নি কখনও গুরুনে শ্রদ্ধী বা বিশ্বাস হারান নাই, শেষপর্যন্ত গুরুগত প্রাণ ছিলেন। 
খামি ত্াহাকেও দেখি নাই। মামার দীক্ষার অল্পপূর্বে নিনি হহলোক হতে 
'স্থান করিয়াছিলেন। 

একটি ত্রাহ্মণ শিত্যেবও শীত্র ক্রিরার ফলে কয়েকটি বিভৃতিবিকাশের পর একটা 
সন্ত গছিত রকমের চবিবদোষ ঘটে! ফপে বিভূতিগুলি বিলুপ্ত হর। একথা 
হু বাক্তির মুখে গুনিয়াছি। এই গুরুভাহটির সহিত শামার পরিচয় হুইয়াছিল। 
প্রতি তিনিও পরণে'কে। 


এই শেবোক্ত দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, প্রথমোক্ত 
3%ভাইটি অসাধারণ রকমের যোগৈশর্ষ লাভ করিবার পব জাতিগত ক্রটির দরুন 
দর্থাৎ কায়স্থ নলিয়াই বিরুত হইয়াছিলেন, কিংবা দ্বিতীয় গুরু ভাইটিও কাযুস্থ 
'লেয়াই তাহার নায়কানি'দ্টি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগত স্বভাবহ 
ইতি স্থলেই প্রবল হইয়াছে মনে করিতে হইবে। 


ত্রাঙ্গণ শিদ্যতদর মধ্ো প্রঞ্জবাবা রাধিকা (বন্দ্যোপাধ্যায়) নামক এক শিষ্ের 
এখংস| প্রায়ই করিতেশ। হনি তাহার গুঞ্চরায় অবস্থিতিকাশের প্রথম দিকের 
শিষ্য । ইনি উত্তরকালে নেপাল দরবারের অধীনে পুর্ত-বিভাগে এঞ্জশিয়ারের 
“দু লাভ করেয়াছিলেন শুনিয়াছি। দুইটি পুত্রসস্তান উপার্জনক্ষঘ হইলেই ইনি 
“শিস সংসারতাগ করেন। উভ্তগ্রেই গার্স্থাশ্রমেই খোগক্রিয়া করিয়। খুব উন্নত 
ঠচয়াছেন, রাধিকাদাদার আকাশ-গমন ক্ষমতাও হইয়াছে--এন্সপ কথাও নাকি 
বাবার মুখে শুনা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ মুস্তাফি বাবার খুব প্রাচীন শিষ্য। তিনি 
ধা'ধকাদাদাকে দেখিয়ছেন এইরূপ কথ। ত্বাহার মুখেই শুনিয়াছি। 'প্রাণরুষণ 
থোষও দ্েবিয়াছেন বলেন, তাঁহার একটি অত্যাশ্চধ রকমের বিভূতির কথাও তিনি 
মধ্যে মধ্যে বলেন। আমার পরিচিত আর কেহ রাধিকাদাদাকে দেখিয়াছেন 
'লয়] শুনি নাই। তিনি এখনও দেহে আছেন এইবপ কথা সম্প্রতি শুনিয়াছি। 
'ণশেষ বিবরণ পাই নাই। 

বাঙ্গাল ১৩৩৮ সালের জন্মোৎসব ও বারুণীঘ্ান এই দুইটি ঘটনার অন্তর্বতী 


১৭০ শশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


কালে শ্রীযুক্ত ফোগেশদাদ1 কাশীর "“বিশুদ্ধানন্দমকানন* আশ্রমে গ্রীবাবার একটি 
মর্যরমূতি স্থাপনের জদ্ত খুব উদ্যোগী হইয়া উঠেন। এই বৃহৎ কার্ধটিতে হব 
দেওয়ার পুর্বে তিনি শ্রীশ্রীবাবার অশ্থমতি নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কি 
ধাহাদের অর্থসাহায্যে উহ্থা স্থাপিত হইবে সেই গুরুভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত এবিষ? 
পূর্বে কোনও পরামর্শ বা আলোচনা করেন নাই বা করা উচিত বা আবশ্যক? 
২নে করেন নাই। যোগেশদাদার বহুগুণের মধ্যে এইটি ছিল একটা বড় রকমের 
স্যুনতা , কোনও কার্ষেই তিনি বাবা! ভিন্ন অপরের মতামত বড় একট। গ্রাহ মে 
করিতেন না। মর্মরমুতি স্থাপন করিতে হইবে এই সম্ল্প তাহার নিজ মনেদৃঃ 
হইলেই, তিনি অপর কাহাকেও বিশেষ যোগ-জিজ্ঞাসা না করিয়। কুমারটুলীব 
বিখ্যাত ভাস্কর সম্প্রতি পরলোকগত গোপেশ্বর পালের সহিত একটা চুক্তিপর 
করিয়া ফেলেন। যোগেশদাদা নিজ কার্ধের সমর্থনে বলিতেন, “বিশুপ্ধী নন্দ- 
কানন' আশ্রম হইবার পুর্বে শ্রীশ্রীবাবা নাকি একবার ধানবাদে কোনও শিশ্যের 
হে অবস্থানকালে যোগেখদাদা, সুরেন্তর চক্রবতীণদাদা এবং আরও কয়েকটি শিষ্ে: 
সাক্ষাতে কতকটা আপন মনে (যোগেশ দাদ] বপিতেন ভাবস্থ হইয়া )বলিজে 
থাকেন, কাশীতে ভাস্করানন্দ স্বামীব আশ্রমে তাহার যেরূপ একটি মর্মরমূতি আং 
বাবার ঘৃঙ্তার পর তাহার এরূপ একটি মর্মর মৃতি গড়িয়। কাশখ্ুতে কোনও বাগান 
বাটীতে শিষ্পগণ তাহ| স্থাপন করিলে তাহাদের অক্ষয় বর্গ?) হইবে। তারপং 
কলিকাতাপ্ধ নাকি বাবা একদিন যোগেখদাদাকে বলিয়াছিলেন, “যণ্দ মুঠি 
হ্বাপন কর, তবে তাহা আমি দেহে থাকিতেই কর, ষেন দেখিয়া বাইন 
প|রি।” এইজগ্ই যোগেখদাদা বলিতেন যে, এই সময়ে এই কার্ষে তিনি এ 
তৎপর হ্ইয়াছেন। 

পক্ষান্তরে এই সময়ের দুই বৎসর পূর্ব হইনছেই দেশে একটা ভীষদ আধিং 
£রবস্থার হচন| তয়, এবং উহার প্রকোপ উকিল, ডাক্তার, জমিদার তালুকদা; 
সকল শ্রেণীর লোকের উপর আপতিত হওয়ায় সকলেই অল্পাধিক দুর্দশাগ্রন্ত হই 
পড়িয়াছিলেন। সেইজগ্য যোগেশদাদার এই উষ্চম বাবার কলিকাতাস্থ মধ্যবিত্ত 
শিষ্যুগণমধ্যে কোনও আনন্দ বা উৎসাহের সঞ্চার করে নাই। যদিও বাব|র শি 
সংখ্যা এত ছিল বে, পত্রত্বার] মকলের সহযোগিতা আহ্বান করিলে কাহাকেও কিছু 
মাত্র পীড়া পীড়ি না করিয়া পাচ-ছয় হাজার টাক সংগ্রহ কর] মোটেই কঠিন হই 
না, তথাপি যোগেশদাদা দে পথে গেলেন না। বাহিরে যে দু-দশ জন গুরুভাঃ 
মোট] চাদ] দিতে সমর্থ, তাঙাদের নিকট তিনি পত্রাদি সিলিয়! থাকিবেন, কিছু 
তাহার প্রধান চেষ্টা হইল বাবা কলিকাতায় থাকিলে যে সকল শিষ্য প্রা়শঃ তাহার 
কাছে আ'দতেন, তাছাদিগের নিকট হহতেই অনুমিত বায়ের অধিকাংশ আদ; 
কর1। তিন বাবার অপাঙ্গাতে এ সকল শিশ্যুদিগের সমক্ষে লাধারণতাবে এত ঝড় 
কল]াণকর একট! ব্যাপারে সকলের অনুৎসাহের প্রতি কটাক্ষ করিয়া] নিত্য নিত 
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নানা রকমের বাঁঝাল মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রকারান্তরে 
কলিকাতাস্থ শিষ্যগণের উপর বেশ গুরু-চাপই দেওয়া হইতে লাগিল। আমি নৃঙ্খন 
শিষ্য, আমার অভিজ্ঞতা অন্প। কিন্ত যূতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাক্ত হুওয়ামাত্র 
বাবার বহু শিষ্ের, এমন কি দ্বই একজন হোমরা শিষ্যের যুখেও যোগেশদ[দ]- 
কর্তৃক ক্রমণঃ উক্তরূপ চাপের আশঙ্কা প্রকাশ পাইতে শুনিলাম। পরে এ আশঙ্কা 
যখন সত্য হুইল, তখন অনেকের মধ্যেই প্রবল অসন্থোষ লক্ষ্য করিলাম। অন্যদিকে 
যোগেশদাদার মনোভাব যাহ! আমি তাহার মুখে গোড়ার দিকে শুনিয়ছিলাম 
তাহা এইরূপ £ঃ অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শিষ্তগণ যে যেমন হচ্ছ করিবেন তাহাই 
দিবেন ) যাহ! অপূর্ণ থাকিবে তাহা তিনি নিজ হইতে.পুরণ করিবেন। কার্যতঃ কিন্তু 
তিনি অর্থসংগ্রহের চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গুরুভ্রাতৃগণ মধ্যে নিপন্ধ রাখেন নাই। 

যোগেশদাদার হুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে হঠাৎ তাহার আথিক অবস্থার একট! 
গুরুতর বিপর্যয় ঘটে। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কালেক্টররূপে মাপিক 
হাজার টাক] বেতন পাইতেছিলেন। যদ্দিও দুই বৎসর পূর্বেই তাহার অবসর- 
গ্রহণের কাল আসিয়াছিল, তথাপি কলিকাতা] কর্পোরেশনের নৃত্তন কয়েকটি 
শর্তান্থসারে তাহার স্থলে নিয়োগযোগ্য প্রাথথীর অভাব হওয়ায় পুনঃ পুনঃ তাহার 
কার্যকাল প্রসারিত করিয়। দেওয়া হইতেছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন এই ভাবেই 
তিনি আরও কিছুকাল চাকরিতে থাকিতে পারিবেন। কিন্ত কর্পোরেশন চাকবিব 
উক্ত শর্তগুলিতে হঠাৎ কিছু পরিবর্তন করেয়া যোগেশদাদার অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত 
তাবে এইবার ( ধ্রীঃ ১৯৩২) মার্চ মাশের শেব তারিখে তাহার সহকারণীকে ত্াহাব 
পদে নিযুক্ত করিয়া ফেলেন। এইরূপে পরদিন ( ১লা এপ্রিল ) হইতে বোগেশ 
দাদাকে চাকরি হুইতে অবসর লইয়! আসিতে হয়। 


আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ঠিক এদিন হইতে ত্বাহার একমাত্র পুত্র 
যতীশের চাকরিটিও হঠাৎ যায়। যতীশপাদা রেমিংটন টাইপ রাইটার 
কোম্পানীতে আড়াইখশত টাক1 বেতনে চাকরি করিতেছিলেন। এ কোম্পানীটির 
কারবার হস্তান্তরিত হওয়ায় ব্যয়সংক্ষেপার্থ অন্ত কতিপয় কর্মচারীর সঙ্গে তাহাকে 
একমানের নোটিশের পরিবর্তে একষাসের ( এপ্রিলের ) বেতন অগ্রিম দিয়া ৩১শ 
মার্চ তারিখে চাকরি হুইতে বিদায় দেওয়] হয়। 


আধিক অবস্থার এইরূপ আকম্সিক পরিবর্তনে যোগেশদাদার বাবার 
মৃতিপ্রতিষ্ঠাসম্প ্ত সদ্িচ্ছায় (অর্থাৎ তজ্জগ্ত ব)য়ের একটা মোটা অংশ বহন 
করিবার ইচ্ছায়) অবস্থাই একট! দুর্লজ্ঘ্য অন্তরায় ঘটিয়াছিল। তাহাতেও তৎকর্তৃক 
অপর শিষ্ুগণের অস্ৎসাহ্থের সমালোচনা কতট] তীব্রতর হইয়] থাকিবে । 

্র্রবাবা যেদিন বুল হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, সেইদিন হাবড়া ষ্টেশনে 
যোগেশদাদা আমাকে বলেন, “আপনার নামে দু'শ (২**) টাক. চান ধরেছ।” 
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এট1 বোধ করি ত্বাহার কায়েতি চাল! সেযাহ! হউক, আমি বলিলাম, “দাদা, 
এতটা কি আমি দিয়! উঠিতে পারিব 
যোগেশদার্া | একবারে না হয় তিন চারি কিস্তিতে দেবেন। 


সেদ্দন এসমদ্ধে আর কোনও কথা হয় নাই। আমিপূর্বে মনে মনে সল্প 
করিয়াছিলাম একশত টাকা দ্দিব। (কার্ধতঃ পরে কিঞ্চিৎ বেশী দিয়াছিলাম )। 
সে যাহা হউক, বারুণী ত্বানের পরে আশ্রমে যোগেশদাদ1 সকলকে (অবশ্য 
বাবার অগোচরে ) বলেন, “কে কি দিবেন বলুন। প্রথম কিস্তির টাকা ১ 
এপ্রিলের পুবেই দ্িবেন। কাহাকেও আমি পীড়াপীড়ি করিতেছি না। বে 
আমার আয় হঠাৎ যেরূপ কমিয়। গেল, তাহার পর আপনার] উপযুক্তরূপ সাহাষা 
না করিলে আমাকে চুক্তিপত্র ৫$7)০০] (বাতিল) করিতে হুইবে-_ ইত্যাদি ।” 
সে দ্দিন কেহ যে কোনওরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এরূপ শুনি নাই। ছুই দিন 
পরে আমি প্রথম কিস্তিবপে যোগেশদাদার হস্তে পঁচিশটি টাকা দিলে তিনি বলেন, 
“আপনার হাতেই বউনি হইল ।” 

আমি। 'তবেই যুতি হয়েছে। 

৩১শে চৈত্র তারিপে শ্রশ্রবাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া অবগত হই যে, জ্ঞানগঞ্জ 
*ইতে বাবার নিকট একপন্তরর আসিয়াছে তাহাতে এইরূপ আদেশ পাওয়া গিয়াছে 
যে, পীড়াপীড়ি করিয়া কোনও শিষ্য হইতে যেন মুততিপ্রতিষ্ঠটর জন্য টার আদায় 
করান] হয়। “গীড়াগীড়ি” ঠিক হইতেছিল না, তবে বোধ করি ধোগেখদাদার 
সমালোচনার বাঁঝই উল্ত আদেশের লক্ষা ছিল। সেবাঁঝ আদেশপ্রাপ্তির পরেও 
বিশেষ কমে নাহই। গণতছুস্গত প্রণালীতে চলিলে এইনূপ আরশের কোনও 
প্লরয়োজন ভইত না| কিন্ধ ঘোগেশদাদার মনোবৃত্তি ছিল গণভখের বিপরীত । 

জ্ঞানগপ্রের পূর্বোক্ত চিঠিতে বাবার আটব্রিশটি খিদ্যেখ স্বভাব পা আচরণ 
সম্পর্কে অনেক কথা বলা হইয়াছে এইরূপ শুনিয়াছিলাম। এই আটত্রিশ জনের 
মধ্যে যোগেশ বনু, তত্পুত্র যতাীশ, ভ্রাতুগ্পুত্র অরুণ, রায় সাচ্েব, কুঞ্জ ঘোষ, 
কেদার ভৌমিক, ও জানকী ও বজনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রততি দাদাদিগের নাম 
ছিল বলয় শুনিয়াছ। বাবা আমার সমক্ষে ই এ সকল কথ। বলিতেছিলেন, 
"বে সমন্ত কথা 'মামার কর্ণগোচর য় নাই। জানকীদাদাদের কাছে পরে তাহা 
শুনিয়াছিলাম। জ্ঞানগপ্জের পত্রে আমার নাম থাকার কথ শুনি নাই ; সকলের 
নাম বাবা প্রকাশও করেন নাই। বাবা বপিয়াছিলেন, “চিঠিতে যোগেশের 
এতট,* ননীর | রায় পাঞ্চেবের ) এতটি, কুর্জের এতটি দোষের উল্লেখ আছে।” 
কাগ্ারও কাহারও কয়েকটি দোষের কথা বাবা সেদিন সকলের সমক্ষে প্রকাশও 
করিয়াছিলেন। ধাহছারযে যেপদোষ আছে তা বাবা কৌশলে বা গোপনে 


পাশ শ পপ শি 


“ বাবা সংখাগুলিই বলিয়াছিলেশ। 
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তাহাকে বলিয়৷ দিবেন বা অন্য প্রকারে সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন এইব্ 
দশ্তাবন। আমার মনে হুহয়াছিল। পরে তদ্বিষয়ে আর অনুসন্ধান করি নাই; 
ধাহাদের অনেকগুলি গুণ ছিল, তাহাদেরই দোষের বিবরণ অবশ্য পত্রে আপি 
থাকিবে_যেন তাহার] সত্তর আত্মনংশোধনে রত হইতে পারেন । আমার মত 
বাহার নিগু ৭, জ্ঞানগঞ্জের চিঠিতে তাহাদের নাম না থাকায় বিজ্বয়ের কিছু 
নাই। আমার নিজপন্বপ্ধে আমি সেদিন যাহা ডায়েরীতে পিখিয়াছিলাম তাহা 
এইরূপ: আমি সবে মাত্র দেড় বংসর বাবার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছি। সাধন 
কতটুকুই করিয়াছি? তত্তি নামমাত্র, ত্যাগ তার চেয়েও কম। আমার প্রতি 
ইতিমধ্যে জ্ঞানগঞ্জের মহধিগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে এরূপ মনে করাই মূর্খতা । 

ওরা বৈশাখ (১৩৩৯ খ্রীঃ) *৬1৪।৩২ তারিখে মুসলমানী পর্ব ইদ উপলক্ষে 
মাফিস বন্ধ ছিল। প্রাতেই রূপনারায়ণ নন্দন লেনে আশ্রমে যাই | গিয়া দেখিতে 
পাই মর্মরমুতিনির্যাণের প্রাথমিক কার্ষরূপে ভাস্করকর্তৃক ঈশ্রীবাবাব একটি যুন্মরী 
নৃতি শিমিত হইয়াছে, এবং ভাস্কর বাবার সম্মুখে বসিয়া উহার অবয়বাদি হৃচ্ 
মংশোধন করিতেছেন। মুল্মর যুতিটি তারি ম্বন্দ৮র ও বাবার অবিকল অনুরূপ 
হইয়াছে দেখিয়া] খুব আনন্দ হইয়াছিল । আশা! হইয়াছিল মর্মর-মুতিও তাহাই 
হইবে । কার্ধতঃ কিন্তু মর্মর-মূর্তির যুখ শ্ীশ্্ীবাবার মুখ হইতে একটু যেন ভিন্ন 
£ইয়াছিল। বাবা বলিয়াছিলেন এ শিক্পীটির হাত মাটির কাজে যত পাকা, 
পাথরের কাজে তত নয়। ড্যালহৌসি স্কোয়ারের স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
যৃতি এই শিল্পীর কৃত। সেটি ঠিক হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কেননা পার 
রজেন্জরনাথকে আমি দেখিনাই। বাবার যুতিতে গোপেশ্বর পাল তাঢৃণ কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারেন নাই । 


তের 


আবার বারুণীত্নীনের দ্রিনের কথায় ফিরিরা] যাইতে হইতেছে! তৎপূর্বে হঠাৎ 
(যাগেশদাদার আথিক অবস্থায় যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা বল হ্হয়াছে। 
'বারুণীত্ানের দ্রিন তিনি মনোছুঃখে শ্রশ্রীবাবাকে বলেন, “বাবা, আর ষে 
কখনও বাড়ীতে রাখিয়া আপনার সেবা করিতে পারিব সে সন্তাবনাও রহিল 
ন)|% (এই কথ। হইতেছিল রূপনারায়ণ নন্দন লেনের আশ্রমে )। বাব! 
যোগেশদাদার কথার কোনও উত্তর দেন নাই । বতীশ সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন 
কিনা ঠিক মনে হইতেছে না। আমার ডাম়্েরীতে দেখিতেছি কিয়ৎক্ষণ পরে 
তিনিও বথাপ্রসঙ্গে আপনাদের আয্সঙ্কোচের কথা বাবার নিকট অবতারণ! 
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করেন। তছুররে বাবা বলেন, “চাকরি গিয়াছে, ওতে হয়েছে কি? সব্ৃবৃত্তি 
বণ্দ থাকে, তবে মামি নিশ্চন্ব করে বলতে পারি কেউ অভাবে কষ্ট পায়না।” 
যন্তীশদাদার আধার ভাল। তিনি বাবার বাক্যে নিশ্চয়ই কতকটা আশ্বস্ত 
হইয়াছিলেন। ইহার পরে কিছুদিন পষন্ত তাহাদিগকে আধথিক ক্রেণ প্রচুররূপেই 
সহ করিতে হুইয়াছিল, কিন্থ তিনি সৃবৃত্তি তারান নাই, তাই আজ তাহার 
আধিক অবস্থা বিশেষরূপেই ভাল হইয়াছে, এবং যোগেশদাদা তাহার স্১না 
দেখিয়] গিয়াছেন। বাবার কথ] সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
সে যাহ] হউক. বাবার উক্ত উত্তরসম্পর্কে আমাদের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত 
রজনীদাদ] প্রশ্ন করেন, “সদৃণত্তি কি, বাবা, লোকে নিজের চেষ্টায় অবলম্বন 
করিতে পারে %” 
বাবা। সম্পূর্ণরূপে পারে। 
রজনীদার্দা। পুর্বজন্ম ইতাদির সংস্কার দ্বারা তাহাতে কোনও বাধ] হয় না? 
বাবা । সংস্কার কাকে বল? কতকটা অভ্যাস বই তনয়। অভানই বল্‌্তে 
পার। তা যেমন একট! অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সেটাকে নিমুর্ল করবার জঙ্ক 
বিপরীত অভাস করা চাই । 
শ্রীশ্রীণাব] স্বীয় অভ্যাস মত বিষয়টি খুব সংক্ষেপে বলিলেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও 
উহা! গভীর অর্থপূর্ণ । শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের মর্ষও ঠিক এইরূপ । বিষয়টি আমাদের 
অনেককে বিভ্রান্ত করে বলিয়৷ পিখিতে প্রলুব্ধ হইতেছ্ছি যে, যে'গবাশিষ্ঠ রামায়ণে 
এই সমস্যার উল্লেখ ও সমাধান এইরূপ আছে £ 
বশিষ্ঠ বলিতেছিলেন, শান্ত্রালোচনা, সৎসঙ্গ-প্র্নতি বাল্যকাল হইতে প্রচুররূপে 
অভ্যন্ত হইলে, তাভাদের দ্বারাই পুরুষের চেষ্টা ছিত অর্থ ( নিংশ্রেরসাদি) সম্পাদন 
করে। তদৃত্বরে রামচন্জজ বলিলেন, 
প্রা্জনং বাসনাজালং নিয়োজয়তি মাং যথ। 
মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কূপণঃ কিং করো ম্যছম্‌। 
হে যুনে, পূর্বজশ্মাজিত বাদনাজাল আমাকে যে প্রকারে নিয়োজিত করে, 
আমি সেই প্রক'রেই নিযুক্ত থাকি । আমি অবশ, কি করিব? 
তদ্ৃত্বরে বশিষ্ট বলিলেন, সেইজগ্যই ত তোমার পুরুষকারের প্রয়োজন অধিক । 
পূর্বজল্মের কি কেবল অগ্তভ বাসনাই আছে, গুভ বাসনা নাই ? 
শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বন্ুস্ত্রী বাসনা সরিৎ ! 
পেধরুষেণ প্রধন্ধেন ষোজনীয়। শুভে পথি॥ 
অপ্ুভেষু সমাবিষ্টং শুভেঘেবাবধারয়। 
স্বং মনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর। 
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শুভ ও অশুভ ঈভয়পথে প্রবহন্তী বাদনানদীকে পৌরুষ প্রধত্ব দ্বারা €ভ পথে 
_যাজিত করিতে হইবে । হে বলিশ্রেষ্ঠ, তোমার মন অশ্তভ বিষয়ে সমাবিষ্ট হইলে 
[ুরুষ কারদ্বার] বলপূর্বক তাহাকে শুভ বিষষ্বে নিযুক্ত কর। 

শাস্ত্রের সারতত বাবা সাক্ষাদ্ভাবে নিজ অন্বভূত্তিতে ষেমন যেমন পাঁইয়া- 
ছিলেন তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অভ্রান্তরূপেই দ্রিতেন। ইহার প্রমাণ প্রচুর 
গইয়াছি। এই গ্রন্থে তাহার সকল উক্তি শান্্বচন উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করিবার 
তা আমার নাই। উহার প্রপ্োজন আছে বলিয়াও মনে করি না। মহা- 
ুরুষগণের উপদেশ বিচারের বিষয় নহে, অনুনরণের বিষয়। 
[ ২৮শে চৈত্র তারিখে রজনীদাদ1,-প্রতৃতির প্রশ্নের উত্তরে রুপা ও কর্ষ সম্বন্ধে 
শশীবাবা অনেক কথা বলেন। জান্কীদাদ1 কৃপাবাদী, আমিও তাই, সেই 
্য কথার মধ্যেবাবা স্বীয্ব স্বভাবসিদ্ধ অতি মধুর বাগ.ভক্গীতে আমাদের 
টয়কে একটু পবিহ্বাসও কারন। নে যাহ! হউক, তার কথার সার হইতেছে, 
“জগতে রূপা বলিয়া কিছু নাই । কর্য কর, কর্ম সার।” আমার মত যাহারা 
দামসিক--আলম্যপরায়ণ, কর্মবিমুখ, তাহাদের পক্ষে যে উপদেশ সর্বাপেক্ষা 
*তকর বাবা তাহাই দিয়াছিলেন তদছ্পরি ইহাও বুঝইয়া দিয়াছিলেন যে, 
নি পিতা আমরা পুত্র। পুত্রগণের কল্যণের জন্য পিতার যে স্বাভাবিক ব্যগ্রতা 
রাহা তাহার আছে; তাহাকে তিনি কৃপা বলেন না। 


















নান! চিন্তায় যে কর্মে ব্যাঘাত হয়, সে বিষয়ে ১লা বৈশাখ তারিখে (বাবার 
ন্ুপস্থিতিতে ) যোগেণদাদা আমাদিগকে বলেন, “বাবা কাল বলিতেছিলেন, 
বটারা ভেবে ভেবেই ম'ল। এত ভাবনা কিসের রে? কাজক'রেযবানা। 
«ক একবার ভাবি এইরূপ একট] নিয়ম করি যে, প্রত্যেক্বার ভাবনার জন্য ১টা 
বু আধল। জরিমানা দিতে ভবে । তা? হ'লে পয়সা দেওয়ার ভয়ে বেটারা 
আর ভাববে না।, 
৩র1 বৈশাখ (শ্রী ১৬1৪।৩২ ) ভোগের পর আমর] কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয় 
$'হার চরণপ্রান্তে সমবেত হইলে বাব! শিষ্য বিশ্বেখবর দত্তের (সোণার ) এক 
শ্লের উত্তরে বলেন, যোগ এভ্যাস না করিলে বিষয়চিন্তা ও তজ্জন্ত উদ্বেগ 
[৫/কাল পর্যন্ত মানুষকে ছাড়ে না। যোগ করিলে যৃত্যাকালে মন ভগবানে সংলগ্ন 
ধ'কে বলিম্ব। অগ্চিন্তা আসিতে পারে না। মাছ ধরিবার জন্য চার দিলে ছোটখাট 
মনেক মাছ আসে, কিন্তু একট! বড় রুই বা কাত্ল। আসিলে সেগুলি সব পলাইয়া 
যায়। ভগবানের চিন্তা রুই-কতলার মত। আর বৈষয়িক নানা চিন্তা ছোট 
ছোট মাছের বাকের মত। 

পরদিন ৪ঠ1 বৈশাখ রবিবার বলিয়া সেদিনও প্রাতে বাবার শীচরণ দর্শন 
রিতে যাই । এদ্দিন গিয়া দেখি একটি সাহেব বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
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আমিয়। নীরবে নতনয়নে ফরাস বিছানার এক কোণে বসিয়া আছেন। ই? 
না৷ কি আসিয়! বাবাকে বলিয়াছিলেন, “আমার জিজ্ঞান্য বিশেষ কিছু নাই, আছি 
কেবল কিছুক্ষণ আপনার নিকটে বসিয়া থাকিতে চাই,” বাবা সম্মতি দিয়াছিলেন, 
সমবেত শিষ্ের সকলেই নারবে বপিয়াছিলেন। আমি আশ্রমে পৌছিবাব 
কিছুক্ষণ পরে সাহ্বটি চলিয়] যান। বয়স ৩*।৩৫ বলিয়া বোধ হইয়াছিল ; কি 
নাম, কোন্‌ দেশী তাহা শুনি নাই । 

বাবা ভোগের জগ্ উঠিয়া] গেলে গুরুভ্রাতাদের মধো কর্ম 9 পা প্রসঙ্গে তর 
উঠিম্ব৷ কিছুক্ষণ মধ্যে আসর বেশ গরম কয়া তোলে; তর্কটা (ব্যক্তিগত মন্তবাহেতু 
একটু ঝাঝাল ভাবেই চলিয়াছিল। পার দলে প্রধান বক্তা ছিলেন অরুণ বনু 
কর্মের দলের যুগল মুখপাত্র ছিলেন যণীশ বন্থ ও রজনী বন্দ্যোপাধ্যায় । (রজন; 
দাদা অবশ্য ব্যক্তিগত মন্তব্যের মধ্যে যান নাই |) সেষাহ] হউক, এই তকেক 
মধ্যে কতকগুপি প্রশ্ন উঠে, তন্মধ্যে একটি এইরূপ £ রজনীদ্াদার মতে গুরুদৎ 
ক্রিয়াই যুখ্যকর্ম ) গুরুর দর্শন বা সেবা ইত্যাদি গৌণ বা আনুষাঙ্গিক কর্ম। ক্রি 
জপ ইত্যাদিতে নিবিষ্ট থাকিলেই শ্রপ্তরুর শ্রেষ্ঠ সঙ্গ করা হয়, এবং তাহ তাহ 
স্থলদেহের সেবার চেয়ে নিরুষ্ট নহে | অরুণ দাদার কথা এইষে, বাবাই বলিয়াছেন 
গুরুদর্শন, গুকসেবা ও গুরুর স্থল সঙ্গও বিশেষ আবশ্বক এবং অরুণের মতে তাহার 
ফল ক্রিয়া ও জপ হইতে ন্যান নহে । শশ্রাবাবা ভোশের পরে উপরে আসিল 
প্রশ্নটি মীমাংদার্থ তাছাব সমক্ষে টপস্থাপিত হয়। তিনি ফলের ন্যুানতা ব 
আধিক্যসন্বন্ধে স্পষ্ট কিছু না বলিঘ্া ঘোটের টপর অরুণ বস্থুর মতহ সমঞণ 
করিলেন। তিনি বল্লেন) গুরুদর্শনের যে নিয়ম শান্পে আছে, যথ] এক ক্রে'' 
ব্যবধানে থাকিলে প্রত্যভ একবার গুরুকে দর্শন করিছে হর) তাহার অধিক দুবং 
অহ্থসারে সপ্রাছে বা মাসে বা বৎসরে অস্তুতং একদিন দশন অবশ্য কর্তবা, তা 
অবশ্য পালনীয়, ইহাতে বিশেব উপকার হয়। গুরুসঙ্গ, গুরসেবা, গুরুক 
আহার্যাদি দানও প্রকৃত ফলপ্রদ। (স্কুলে গুরুকে হাবাইয়া সকলেহ এখন ম'ঃ 
মর্মে অনুভব করিতেছি তাহার সুল সঙ্গের মূল্য কহ অধিক!) ৰ 

অরুণ নিজ মত সমধিত হওয়ায় ৎসাহাধিক্যবশে বলিলেন, “আহিক ক্রিয়া, 
যখন নুবিধা হয়, করিলেই হুইল । সকলের পক্ষে ভোর চারটায় উঠিয়া বদি? 
পার] সম্ভব নাও হইতে পারে । সেজগ্ত কেহ বদ্দ আটটাবা ন'টা বেলায় বে 
তাতে কি তার কলভবে না?” আশ্রগুকদেব এ বিষয়ে অরুণকে সমর্থন কবে? 
নাই। তিনি বলেন, যথাসময়ে ক্রিয়া করিলে অল্পলময়ে যে ফল হয়, অন্য সময 
হতধানি ফল পাইতে তদপেক্ষ। অনেক অধিক সময় ও শ্রম লাগে । তবে যাহার। 
কোনও বিশেষ বাধার দরুন যথাসময়ে ক্রিঘ্া করিতে পারে না, তাহার স্থাবে 
চেষ্টা করিতে থাকিলে গুরুরপায় সে বাধা দূর তইয়া যায় এবং তাহার] ঠিক সময়ে 
ক্রিয়া করিবার প্রবৃত্তি ও সুবিধ| পায়। বাহার] বাতাদি রোগগ্রন্ত বা বিকলাগ 
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বলিয়া আনন করিয়া বসিতে পারে না, তাহাদের সিদ্ধি একটু বিলম্বে হয়) তবে 
তাহারাও একাগ্রতাসহকারে বথানাধ্য ক্রিয়! করিলে অল্প ক্রিয়াদারই যথেষ্ট 
ফললাভ করে। 

আমি একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, “আচ্ছা, বাবা, যখন আহিক করিতে বসা 
হয় তখন জপ চলিতে থাকিলেও মন সব সময় তাহাতে সংযুক্ত থাকে না। সেরূপ 
জপে কোনও উপকার হয় কি ?” 

বাবা। অবশ্য হয়। আসনে বসিয়া জপ করিলে তাহার ফল অবশ্ব হইবে । 
অতি অল্প সংযোগ থাকিলেই সেহটুকু ধরিয়াই জগদশ্ব৷ সাধককে উঠান। 

ইহার পর রজনীদাদ বাবাকে প্রশ্ন করেন, গুরু ও দেবত। যখন একই বল! 
হয়, আর শাস্ত্রে গুরুরও বীজ আছে, তখন গুরুবীজ ন। দিয়ণ দেবতার বীজ কেন 
দেওয়া হয়? বাবার উত্তরের মর্ম এইরূপ : দেবতার বীজের মধ্যেও গুরুশক্তি 
ক্রিয়া করে । শুধু গুরুবীজ দ্রিলে অন্ুবিধা এই যে, গুরুর দ্রেহাস্তে শিষ্য , তেমন 
উন্নত না হইলে ) গুরুতে মন্গুষ্যবোধ প্রবল থাকে বলিয়া গুরুবীজজপে মনে তেমন 
তরল পায় ন৷ কিন্তু দেবতা নিত্য বিরাজমান এ ধারণ সকলেরই থাকায়, দেবতার 
মন্ত্জপে ভরসা বেশী পাওয়। যায় । 

আমি ও রজনীদাদ1] আশ্রম হইতে চলিম্ব। আসিবার পর জানকীদাদ। আশ্রথে 
পেঁঁছেন। রান্রিতে তাহার মুখে শুনিরাছিলাম, আন্লাদের গুকুত্রাতা বিহার ও 
উড়িষ্যা প্রদেশের ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ( বর্তমানে &্রেটস্‌ কমিশনার ) স্থবিদ্বান্‌ শ্রীযুক্ত 
বিশ্বেশ্বর পট্টনায়ক, যিনি শ্রগুরুদর্শন করিতে আপিয়! আশ্রমে ছিলেন, প্রাতে 
পরেশনাথ মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বাবার সমক্ষে বিশ্বেখর দত্ত দাদা 
সেই সম্বন্ধে পট্রনায়ক দাদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলেন, “সেখানকার 
।জ্ঞানগঞ্স্থ ধধিগণের ) আদেশ--আমার শিষ্যরা যেন কোনও উজনমন্দিরে না 
যায়।” দেবতামন্দির এবং প্রসাদ-সব্বন্ধে বাবা কোনও রূপ সক্কীর্ণতার প্রায় 
দিতেন না । তবে £জনমন্দির সম্বন্ধে এই আদেশ কেন একথ! বহা'দন ভাবিয়াছি। 
জৈনর। নাস্তিক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হয়, এইজন্য কি? বৌদ্ধেরাও বেদবিরোধা 
বলিয়া নাস্তিক গণ্য হয়। তবে বুদ্ধ স্বশ্নং বিষ্ুর অবতার এবং মহাযান মত হিন্দু 
তান্ত্রিক মতের অতি সক্ষিকট বণিষ্কা বোধ করি বৌদ্ধমশ্পিরে আমাদের প্রবেশ- 
সপ্বন্ধে তেমন নিষেধ নাই। ভদ্দিন্ শান্েও “ন গচ্ছেদ জৈনমন্দিরন্” এই নির্দে+ 
আছে। 

৮ই বৈশাখ তারিখে বাবার সমক্ষে প্রেতাস্াদের প্রসঙ্গ উঠে। আমি উপস্থিত 
ছিলাম। প্রেতাত্বার আবেশ সম্বন্ধে কয়েকদিন পুবে বিলাতে একট! মানহানির 
মোকদদম। হইয়াছিল । জজ বা জুন্নী কেহ প্রেতাত্বার আবেশে বিশ্বাস করেন 
নাই। বাবা বলিয়়াছিলেন, প্রেতাত্মা আছে বই কি/ তাদের আবেশও হয়। 

১৮ই বৈশাখ (খ্রীঃ ১৫৩২) রবিবার প্রাতে শীঞ্বাবার শ্রপাদপন্ন দর্শন 


২ 
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করিতে গিয়া কুপ্ধ ঘোষদাদার সাক্ষাৎ পাই। কুঞদাদা যেমন কর্মী সেইরূপ 
স্থরসিক অথচ স্পষ্টভাষী লোক ছিলেন; সেইজছ্য তাঁহার সঙ্গ আমার ভাল 
লাগিত। বাবা (পুর্বে কোনও সময়ে) বলিয়াছিলেন, “কুঞ্জের পরমায়ু মাত্র 
একচন্লিশ বৎসর ছিল, (কুঞ্জদাদার মুখে শুনিয়াছি তাহার কোঠীতেও এরূপ কথা 
ছিল ), ক্রিয়ার ফলে বাড়িয়াছে।” সে যাহা হউক বাব। সেদিন কুঙ্জদ[দ। এবং 
আরও অনেক শিষ্তের উপস্থিতিতে বলিতে থাকেন, “যে ধন দেওয়। হইয়াছে 
তাহাই মূল করিয়। কিছুদিন স্থিরচিত্তে কাজ করিয়] যাও, ফল অচিরেই দেখিতে 
পাইবে । কিছু কিছু এখনই দেখিতেছ নাকি? বাকি ক্রমশ; প্রকাশ্য । বিড়ালের 
ঘাড়ে ত হাতীর বোঝ] দেওয়া বায় না। যত কর্ম করিবে, তত বেশী দেখিবে। 
যোগের তুল্য উপায় আর নাই। আর যে কর্ম কর নাকেনতাহাতে সংস্কার 
জাল্সবে এবং তাহার ফলভোগ করিতে আসিতে হইবে । যোগ ভালমন্দ সঝল 
সংস্কার ধবংস করয়। দেয়।” 


পুণ্যকর্ষের মধ্যে এইদ্িন বাব দানের প্রশংসা করেন এবং বলেন, “দানকা রা 
কখনও অর্থাভাবে কষ্ট পায় না। অল্পদান অর্থাৎ ভোজনার্থ যে দান তাহ' 
গরীব-ছুঃখীকেই দিতে হয় ) অধিক দান সৎপাত্রে দেওয়। কর্তব্য ।” 


পাপসন্বন্ধেও এইদ্দিন অনেক কথা হইয়াছিল ! বাব। পাপ, মহাপাপ, অতিপাপ, 
ও বিষম পাপ--পাপের এই চারি প্রকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। (যতদুর মনে 
পড়ে শাস্ত্রে পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক এই তিন প্রকার পাতকের উল্লেখ 
-দৃধিয়ছি )। বাবা বলেন পাপ ও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। অতিপা? 
ও বিষমপাপের ধ্বংস যোগ ভিন্ন হয়না । এই উপলক্ষে (বোধ করি কোনও শিবু 
বিশেষের উপকারার্থে ) বাব। পরপিগু (ধন) প্রত্যাশার অত্যন্ত নিন্ন1 করিয়- 
ছিলেন। বলিয়াছিলেন, “তোমরা কেহ পরের বিষস্ব-আশয় ভোগের প্রত্যাশ। 
করিও না। উহা! একটি অভিপাপ, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।' ছুর্ভাগ্য (৷ 
সৌভাগ্য ) ক্রমে আমার তিন কুলে এমন কেহ নাই যাহার প্রত্যাশার যোগ্য বিষয় 
আছে। কাজেই এর উপদেশ কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইবার আমার কোনও 
কারণ ছিল নাঁ। কিন্তু ইনার পরের উপদেশটি নিশ্চয়ই আমার উপকারার্৫ধেই বদ 
গইয়াছিল | সেটি এই-_ 








কপার উপর নির্ভর না করিয়া কর্মে নিবিষ্ট হওয়াই শ্রেয়ঃ। 

আমি। বাবা, রুপ! হইল সাধা, কর্ম সাধন। সাধন গ্লাঘ্য হইলেও সাধ্য 
উপর তাহার মর্যাদ। দেওয়] চলে না। 

বাবা এ মত্তকে আমল দিলেন না| তিনি বলিলেন, কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ষেতো 
নমঃ | কুপা সফলের উপরেই আছে- তাহা জজল্র বধিত হইতেছে। কর্মঘ্বাব 
উদ] উপলব্ধি করিতে হুয়। 





যোগিরাজাধিরাজ ১৭৯ 


কাশীর় গিরিধারী লাপ ব্যাস দাদার শিশুনুত্র মেয়েদের বনবার ঘরের দিক 
'ইতে আপিয়। বাবাকে (অবশ্য হিন্দীতে) বলিল, মা জিজ্ঞাল! করিতেছেন, 
নিযে বাবাকে প্রতাহ ফুল গঞ্গাজল দ্বার। পৃজ1 করেন, বাব! তাহা টের পান 
কিনা । 

বাবা । শা, অবশ্য টের পাই। 


| গিরিধারী দাদার পুত্র তত্ক্ষণ[ৎ ছুটিঘ্ব! চলিয়! গেল। যতীণ বন্ও একদিন 
£ আশ্রমে (রূপনরায়ণ নন্দন লেনে) বাবাকে ধ্প প্রশ্ন করিরাছিলেন, তাহাতে 
বা বলেন, কেন? আজ যে তুমি পন্মকুল পির! আমার পূজ! করয়ছ তাহা 
ক আমি জানি না” অগ্ভযতীণ দ্াদাও উপস্থিত হিতলন, তিন জিজ্ঞাস। 
রিলেন, “আপনি গ্রহণ করিলেন বা করিলেন ন! তাহা আমরা কিজরপে বুঝিব ?* 

বাবা । তোঘাদের বুঝবার ত কোনও প্রয়োজন নাই। আমি পাইলেই 
ইল 1 

জানকীদাদা। আমাদের যে পৃজ] সেটা ত কতক্টা খেলাধূলার মত। ও ত 
কপুজ। হয়না । উহাতে কোনও ফল হয় কি? 

বাবা। অবশ্য হয়। 

২৫শে বৈশাখ রবিবার (শী; ৮।|৩২) অক্ষর তৃচীত্বা উপলক্ষে আশ্রমে 
নরীভোজন হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্বে (১১ই বৈশাখ তারিখে) গুকভ্রাতা 
'বাহাদুর সথরেণচন্ত্র দিংহ পাবনা হইতে (ইশি তন তথাকার জিলা ম্যাজিঞ্্টে 
'বার সেবার্থ কয়েক হাড়ি উত্ক্ট দধি পাঠান। উহা পাইয়াই বাবা যোগেশ- 
ধাকে আদেশ করেন) “বারটি কুমারীকে নিমন্্ুধ করিয়া অগ্রে তাহাদিগকে এই 
থধি ও তৎসঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করাও ।” যোগেশদার্দা কৃতকর্ম। লোক; 
ংক্ণাৎ বাবার আদেশ প্রতিপালিত হইল। কোনও ভাল বস্তই বাবা অগ্রে 
হার] কুমারীভোজন ন1 করাইয়। গ্রহণ করিতেন না। 

৩১শে বৈশাখ শনিবার ( খ্রী ১৪ ৫1৩২) আরফিন হইতে আশ্রমে যাই। অনেক 
*ল্র(ত1 উপস্থিত ছিলেন। রাস্তায় কোনও একটা লোক বাণীতে একটা গান 
'জাইতেছিল, স্থুরট। ভাল। 

বাবা । (আমাকে ) তুমি বাশির গান শুনিতে পাইতেছ ? 

আমি। ইা,বাবা। 

বাবা।” জানকীর বোধ করি এতক্ষণে চক্ষে জল আদিল (জানকাঁদাদ। 
'কটু ভাবপ্রবণ লোক ।) 

উপস্থিত সকলে হাসিলেন। 
| জানকীদাদ1। আচ্ছা, আমি জোড়াধাগন কোর্টে আছি। ইচ্ছা হইল" 
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বাবার কাছে আসি, কিন্তু কাজের বাধায় আসিতে পারিলাম না। তখন য 
আমার চক্ষে জল আলে সেটা কি মন্দ? তা'তেকি কোনও ডপকার হয় না? 
বাবা। যদি বাবা বলিয়। সত্যই তেমন টান হয়, তাহা হইলে সেখা? 
থাকিবে কেন? সব ফেলিয়। চলিয়া আসিতে হইবে । আসলে তেমন টান 
হয় না; সে অবস্থায় চোখের জল ফেলাতে কি গুণ আছে? আর তা'তে? 


উপকারই হইবে? 

কীর্তন্দি শ্রবণে ভক্তদের অক্রপাতের কথা উঠিল । 

বাবা | কীর্তনে বিরহ ইত্যাদির গান শুনিয়া যে চক্ষে জল আসে তাহা! 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচদ্ধ বিশেষ নাই। নিজের যে বিরহ ইত্যার্দির অভিজ্ঞঃ 
আছে উহ্হাই রাধা ইত্যাদিতে আরোপ করিয়া তাহারই উপভোগ হয় মাত্র 
তত্বের দিক দিয়া শ্বেখিতে গেলে রাধার আবার বিরহ কি রে বাপু? শ্রী 
শত্তিরূপে রাধ। তাহার সহিত নিত্যযুক্তা | কীর্তনের ষেষে ভাবে লোকে কনে 
তাহা পদকর্তাদের মনের সৃষ্টি। ভাবপ্রবণতায় প্রকৃত লাভ বা উপকার কিছু 
হয় না, বরং মন দুর্বল হুয়। 

এইদ্িন কাশীর আশ্রম হইতে শ্রীযুক ভূষণদাদার * প্রেরিত্ত একখ! 
চিঠি আস । তাহার মধ্যে টাইপ করা ইংরাজি একখানি চিঠি ছিল। 
চিঠিখানি কাশীর টেলিগ্রাফ অফিস হইতে আসিয়াছিল। মর্ম এই?” 
“মহাশয়, সঙ্গে যে তারের খবরটির (০8910) নকপ পাঠাইলাম উভ] অস্রিয়া ই: 
কেহ পাঠাইয়াছে। চিঠিনে ষেরূপ কাত্তর আবেদন আছে তাহা আপনার নি 
বিবেচনাধোগ্য ।, তারের খবরটি দেখিলাম অষ্ট্িয়া হইতে একটি বাপিক 
প্রেরিত, নামটি টুকিঘা মানি নাই । খবরে লেখা ছিল, “এই ০৪016 কাণ 
টেলিগ্রাফ অফিসে পাঠাইলাম। টেলিগ্রাফ মাষ্টার যেন উহ কাশীর সর্বশ্রে 
ও সর্বাপেক্ষা মহিমান্িত যোগীকে পাঠায় দেন এবং আবশ্যক হইলে তরল 
করিয়াও দেন। হে যোগিবর, আমার মাতা 97০0170 ব্যাধিতে পীড়িত হই 
ষৃতপ্রায় । হয়ত তিনি 'আর কয়েকদিনমাত্র বাচিয়া আছেন, তীহার বয়স *' 
তিনি পরম ক্ন্দক্লী (5০ ১০9800%, ১০ 02001811)--তাহার এই পন্রিণাম। এ 
নতজানু হইয়া প্রার্থনা করি আপনি তাহাকে আপনার আশীর্বাদ ((11008111 
প্রেরণ করুন। বদি দয়া করিয়া আপনি আসেন তাহ! হইলে ভাহার বাম 
দিতে হইবে জানাইবেন। আমি জানি আপনি হচ্ছ] করিলেই নিকটে আর 
পারেন বা দূর হইতেও তাহাকে কপ করিতে পার্জ, ' 

চিঠি ও তারের মর্ধ অবগত হইয়। বাখা অনেকক্ষণ কিছু বলেন নাই। গ! 
বলিলেন, “এ চিঠি ভূষণ কেন রাখিল এবং কেন আমাকে পাঠাইল 1” ইহার করত 










_* ভৃষ্ণচন্র কহ দান; বিপত্থীক বৃদ্ধ, বারই শিল্প। ইহার সম্বদ্ধে আরও কিছু পরে লিখিঠহং 


যোগিরাজাধিরাজ ১৮১ 


'র তিনি একবার ক্রিঘ্ার গৃঠে যান, তথ। হইতে ফিরিয়া আসি আবার বলেন, 
হুধণ কেন এ চিঠিটা রাখিল ?” 


আমি। বাবা, মেছ্ধেটি বড় কাতর প্রার্থনা করিয়াছে বপিয়ই টেলিগ্র/ফ 
ষ্টার “কাশীর শ্রেষ্ঠ যোগী” বলিয়া]! আপনাকে উহার নকল পাঠাইয়! দিয়ছেন। 

বাব। কোনও উত্তর দিলেন না । এই দময়ে তাহার বৈকালিক ভ্রমণের গাড়ী 
বাবা এই সময়ে এবং ইহার পরেও অনেকদিন বিলাসীপাড়ার নৃপেন্দ্রদাদার 
'মাটরে বেড়াইতে যাইতেন ) আসাতে বেড়াইতে বাহির হইর। গেলেন। কাশীর 
প্রয়গোপাল দাদা এইদ্িন উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরাতন শিষ্য , বাবার সঙ্গও 
কাল করিতেছেন। তিনি এবং এপ ধাহার! বাবাকে বেশী দিন যাবৎ 
দখিতেছেন তাহার। বলিলেন, “ময্কেটির কাজ হইয়াছে; তার প্রার্থন। বাবার 
পরশ করিয়াছে । নচেৎ কি বারবার ধ্রকম কথা বলেন ুতিকার থাকিলে 
নি অবশ্যই কিছু করিবেন।, আমারও মনে হইয়াছিল, যখন একটি কুমারী 
ময়ে আবেদন করিয়াছে, খন এক্ষেত্রে বাবার নিজেব কিছু করিবার অন্ুমূতি 
; থা কলেও তিনি জ্ঞানগঞ্জে নিশ্চয়ই খবর দ্িবেন। 


প্রিয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা এই সময়ে একটি কঠার বিবাহ দিবার জগ্ 
হলকাতায় ছিলেন । তিনি কন্তাটির জগ্ঠ পাত্র অনেক দিন ধবির। খু'জিতেহিলেন 
ক্চ কৃতকার্য না হইয়া শেষে বাবাকে এ বিষয়ে পত্র লিখেন । বাবা তাহার 
উত্বরে জানান, “কাশীতে থাকলে বিবাহের চেষ্টা ভাল চণিতে না, কলিকাতায় 
818 পেইজন্ প্রিয়দাদা আঅর্দীবাহিত ছইটি কন্তা লহ ক পকাতায় আসেন 
এবং আসিয়াই এক পাত্রের সন্ধান পান এবং সর্ব ঠিক কশিরা ফেলেন, এমন কি 
কয়েক দিনের মধ্যেই--২রা ঠজ্যঠ্ঠ-বিবাত হইয়া যায়। ৩রা জোট শ্রী; ৭11৩২) 
মরন উপলক্ষে আফিপ ছুটি ছিল বলিয়া প্রাতেই বাবার কছে যাই; গিয়। 
নিলাম, রাত্রি প্রভাতে বাবার প্রাহঃভ্রঘণে যাইবার পুর্ধেই প্রিয়দাদ। কন্তা ও 
জামাতাকে আনিয়া বাবাকে প্রণাম করাইয়'ছেন। বাবা আমাদের নিকট বরটর 
প্রণংলা করিলেন। মেঞেটি সর্বদা বাবার নিকট আপগিত। বাবা বলিলেন, 
“দেখিলাম, সেটি আর নেহ।৮ বাবা বুঝাইয়৷ দিয়াছিলেন কুমারী কন্তার 
ঘধো মহামায়ার থে বিকাশ থাকে বিবাহ হওয়া-মাত্র সেটি অন্তহিত হইয়া যায়। 
এইদ্দিন বাবা বিবাহের পূর্বে ভাবী বর-কর্তৃক কন্যা দেখার, এমন কি বরের 
বনু-দরও দলবদ্ধ হইয়া কন্তা দেখিতে যাওয়ার যে প্রথা এখন প্রচলিত হইয়। 
উঠিতেছে, তাঞার অত্যন্ত নিন্দা করেন। তিনি বলেন, “পরমাণুর স্বভাবমতে উহ 
অত্যন্ত গনিত প্রথা । উহার ফল কখনই ভাল হয় না।” 


এইদ্দিন অমি মাশ্রম হইতে চলিয়া আমিবার পর লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার বি. 
সি. চট্টোপাধ্যায় বাবাকে দর্শন করিতে আসেন। শ্রীুক্ত জানকীদাদ] উপস্থিত 


১৮২ শবীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


ছিলেন। চ্যাটাজশ সাহেব এপর্যন্ত তিন-চারি দ্িন কেদার তৌমিকদাদার স্‌ 
বাবার কাছে আসিয়াছেন। তাহার একটি পুত্রের মস্তি সুস্থ নহে। ইচ্ছা 
বাব! বদি প্রতিকার করেন। বাব। তৎসম্বন্ধে জ্ঞানগঞ্জে চিঠি পাঠাইয়াছেন এইক 
শুনিয়াছিলাম। সে বাহ] হউক, এই দিন চ্যাটাজশ সাহেবের সঙ্গে আলা 
করিতে করিতে নিজেরই খেম়্াল বশে বাবা বিজ্ঞানের কথ। বলিতে থাকেন এব 
সম্মুখে স্থিত কতকগুলি বেলফুল হইতে একটি হাতে নিয়া ধীরে ধীরে তাহা; 
শ্কটিকে পরিণত করেন। ইহার পর বায়ুবিজ্ঞানের তত্ব বুঝাইতে গিয়া চ্যাটাড 
সাহেবেরই হস্তে স্থিত একটি খালি কৌটাম় (পুর্বে বণিত উপায়ে) অনেকট 
সন্দেশ প্রস্তুত করেন। চ্যাটাজণ সাহেব বন্ধুদগকে দেখাইবার জন্ক শ্কটিকটি চাহিয় 
লইয়া ষান। সম্দেশও কতটুকু নিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া! যাওয়ার পর বাব 
বলেন, “ওকে বিজ্ঞানের খেল] কিছু দেখাইলাম। এজন্ঠ আমাকে কয়েক 
কুমারী খাওয়াইতে হহবে। লোকটির সংস্কার ভাল। এই সব দেখিয়া ধর্মপ্‌ 
প্রবৃত্তি জাগিতে পারে।” 























পরদিন 8ঠ জৈয্ঠ প্রশ্ীবাব। পুরী চলিয়া] বান। হাওড়] ষ্টেশনে শিক বাবা 
প্রণাম করি) আরও বছ গুরুভ্রাতা গিয়াছিলেন। বাবার সঙ্গে হুর্গাকান্তদাদা 
যোগেশদাদ।, কুগ্জদাদা ও করালীদাদ] পুরী যান। করালী দাদার নাম ইতঃপু! 
কর! হয় নাই। ইহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার] পুর্ব হুইতে বাবার শিষ্য ছিলেন 
কিন্ত ইনি রামকৃঞ্চ মিশনে যোগ দিয়] স্বামী সারদানন্দ হইতে দীক্ষা এবং সন্ন 
গ্রহণ করেন। হার সন্্যাসাশ্রমের নাম স্বামী ছুর্গেশানন্দ, পুর্বাশ্রমের ন' 
করালীচরণ যুখোপাধ্যায়। যে সময়ের কথ হুইতেছে তাহার অল্পকাল পু 
তিনি রামকৃষ্। ধ্িন ছাড়িয়া আসিয়া বাবার নিকট দীক্ষা! নেন, এবং তদব' 
আশ্রমে থাকিয়া বাবার সেবায় রতথাকেন। হুস্থব্যায়ামপুই দেহ; মেজাজটি 
তাল। কয়েকটি আসন পুর্ব হইতেই অভ্যস্ত ছিল। বাবার আশ্রয়ে আসিবা 
পর ক্রিয়াদি সোৎসাহে করিতেছিলেন। 


শশ্রীবাবার পুরীষাত্রার পর কিছুদিন তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই 
আমিও ১৮ই যি পর্যন্ত তাহার নিকট কোনও পত্র লিখি নাই | ১৬৪ জো 
সোমবার ( গ্রী ৩০।৫।৩২ ) আফিনস হইতে বাসায় ফিরিয়া] আমার স্ত্রীর মুখে শুনি; 
পাই এদিন বেল] টার সময় আমাদের বাসায় আহিকের গৃহ্রে দরজায় কিয়ৎগ 
ধরিয়া বাবার গান্রগন্ধ স্পই পাওয়া গিয়াছিল। গুনিয়] প্রতীতি হইল এত 
পত্র দ্বারাও বে তাহাকে প্রণাম জাপন কর! হয় নাই এবং তাহার শ্রাচরণকুশলসংবা 
জিজ্ঞাস কর। হয় নাই ইহ] অত্যন্ত গছ্ত ফাজ হইয়াছে। গ্ররুতপক্ষে এহ সম 
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শারীরিক অন্ুস্থত] ইত্যাদির জন্তু মনট] খুবই খারাপ ছিন 
তজ্ছস্ত ক্রিয়াকালে চিত্তের বিক্ষেপও অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮ই জো 
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তারিখে বাবাকে প্রণাম দ্রাপনের অবলরে চিত্তের উদ্বেগের কথ! উল্লেখ করি। 
এ পত্রের কোনও উত্তর পাওয়া বায় নাই। ৪ঠ আযাঢ় জানকীদাদ1 বলেন, 
বাব! তাঙার এক পত্রের উত্তরে ষ্াহাকে জানাইয়াছেন যে, আশ্রমে গরমের দরুন 
সকলের কষ্ট হইতেছিগ বপিয়! তিনি ৬বিঘলাদেবী ও ৬/জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়' 
বলেন, “ছে মা বিমলা, ছে জগন্নাথ, যদ্দি কাল হইতে বাতান না৷ হয়, তাহ। হইলে 
এখানে আর থাক] হুইবে না, কাপই চলিয়া! বাইতে বাধ্য হইব.” পরদিন সকাল 
হইতেই খু'ব বাতাস বছিতে থাকে | বাব। লিখিয়াছেন, আশ্রমস্থ সকলেই এখন 
তাল আছে এবং বলিতেছে এখন আর পুরী ছাড়িয়] যাওয়ার প্রয়োজন নাই। 


এই সময়ে আমি শ্রাকুলদা ব্রন্মচারি-লিখিত *্রীত্রীনদৃগুরুসঙ্গ৮-নামক পুস্তকখানি 
পাঠ করিতেছিলাম। তাহাতে শ্রাবিজয়রু্ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশসমূছের 
মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকট কথ আমার হাদয় স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়৷ ভায়েরীতে 
লিখিয়! রখিয়াছিলাম। আশা করি অন্কেও উহাদ্বারা উপরূত হইবেন। 


(১) “গুককেবিশ্বাম কর] কি সহজ? বিনি গুরুকে বিশ্বাস করেন তিনি 
ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি প্রলয় করতে পারেন।” উপদ্দেশটি পড়িগ্া আমার মনে পড়িল 
আমার ভ্রাতার মুখে শুনয়াছিলাম, তাহার গুরু বাবা গন্তীরনাথের একটি 
উগ্র সাধনশীল শিল্য একবার (সম্ভবতঃ হৃদয়ের শুষ্কতায় পীড়িত হইয়। ) তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “তোমাতেই ত আমার বিশ্বাস হয় না।৮» তাহাতে শ্রীগন্তীরনাথ 
বলেন, দ্বিশ্বাস হইলে ত সবহ হইয়া গেল।” শ্রীশ্রীবাবার আশ্রয়ে আসিয়া 
তাহার কত অলৌকিক শক্তির কথ! শুণনতেছিলাম, কত বা প্রত্যক্ষই করিতে- 
ছিলাম। তথাপি দৃঢ়বিশ্বাসবলে তাহাকে আ্াকড়াইয়া ধরিতে পারিতেছিলম 
কই হৃদয়ের এই শোচনীয় হীনতা। পদে পদে অন্তরকে পীড়িত করিতেছিল 
ভাবিতেছিলাম, যদি বিশ্বাসের দৃঢ়তা চরমসিদ্ধির পূর্বে না হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হয়, দিল্লী এখনও বছদূর। বাবাও বলিতেন-_তত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন ন 
হওয়া পর্যন্ত অবিশ্বাম থাকে। 

(২) “পদৃগুরুর আশ্রয় ধাহারা পেয়েছেন, তাঁহারাই নিরাপদ হয়েছেন । 
সদগুরুর আশ্রয় পেলে কোনও ভয়ই থাকে না।” গোস্বামী প্রভুর এই কথাটি 
বড়ই আশাপ্রদ । কিন্তু পাছে আমর] আত্োন্নতিতে নিশ্চেই হই, বোধ করি সেই 
সম্ভাবনায় ঈশ্রীবাব। কখনও স্পষ্টভাবে এরূপ আশ্বাস দেন নাই। 

(৩ “সদৃগুরু লাভ কি এতই সহজ ?*একমাত্র ভগবানের কপায়ই সদৃগুরু 
লাভ হুয়। সৃগরলাভ হ'লে তারা আর কোনও অবস্থা হ'তেই পতিত ইন না । 
তবে কর্ম কাটাবার জন্ত তাঁদের অবস্থা কিছু কালের জন) চেপে রাখা প্রশ্নোজন 
হ'তেপারে। নই কখনও হয় না।” 

(৪) “সাধন না! ক'রে, কেবল গুরু করবেন, গুরু করবেন বল্‌লে (কছুছবে না॥ 


১৮৪ শ্রশবিশুপ্ধানন্দ পরমহৃংস 


''শষতকাল অহঙ্কার আছে, পুরুষকার আছে, ততকাল গুরু করবেন বল্‌্লে 
চল্বে না। . নিজের! খাট, নিজেক্প1 না খাটুলে কিছুই হবে না। কেহ সাধ্য মত 
খাটলেই গুরু তাকে সাহায্য করেন।” 


বাব৷ এই চতুর্থ উপদেশের অনুরূপ আদেশই সর্ধদা আমাদিগকে করিতেন। 
পাছে এই আদেশ ছুর্বল হয় অর্থাৎ আমরা অলস পরিতৃপ্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়। পড়ি, 
সেই সম্ভাবন! ম্মর্লণ করিয়াই দ্বিতীয় ভূততীয় উপদেশের অস্রূপ কথ প্রায় বলিতেন 
না। 


শীশ্রবাবার পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ তথায় যান। আমি তরা 
জুলাই যাইব ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার তৃতীয় পুত্র উহার কয়েকদিন পূর্বে 
ফুটবল খেলিতে খেলিতে হাতে কঠিন আঘাত পায়। তৎপরেই সে ক্যাম্পবেল 
মেডিক্যাল স্কুলে ভতি হুইয়াছিল। তথায় তাহার হাত ১072) দ্বার! পরীক্ষা 
করিয়! এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, অস্ত্রোপচার করিয়া! কম্নইয়ের 
একখানি ভাঙ্গা হাড় বাহির করিয়া] ফেলিতে হইবে । ৫ই জুলাই এ অস্ত্রোপচার 
হইবে এইরূপ কথ] ছিল। শ্রাথব/বাকে সকল কথা পর্বে নিবেদন করাতে তিনি 
সেখানে গোপীনাথকে বলিয়া ছলেন, “আন্ত্রোপচার করিতে হইবে না, অমনিই 
ভাল হুইয়] যাইবে |” এ মর্মেতিনি আমাকে একখানি পত্রও লিখেন, কিন্তু তাহা 
পাইবার পূর্বে অস্ত্রোপচারে বিলম্ব হইবে ডাক্তারদের এইরূপ মত শুনিয়া আমি 
৪ঠ1 জুলাই (২*শে আষাঢ় )পুরী যাত্রা করি। পরদ্দিন রথযাব্রা ছিল, তদ্ঠপলক্ষে 
আশ্রমে পঁচিখ-ব্রিশটি কুমারভোজনের ব্যবস্থা] হইয়াছিল। আমি বাবার সেবার 
জন্য অন্যান্ত কয়েকটি জিনিষের সঙ্গে কিছু পাঁপড় নিয়া গিয়াছিলাম। বাবা তুষ্ট 
হুইয়া উহা? তৎক্ষণাৎ কুমারী সেবায় নিয়োগের আদেশ দেন। আমিপুরীতে 
থাকতে থাকিতে আশ্রমে চারিদিন কুমারী ভোজন হৃইয়াছিল। 


গোগীনাথের সঙ্গে আমাদের দুইটি গুরুভ্রাতাও এই বৎসর পুরী গিয়াছিলেন। 
একজন হুইতেছেন শ্রীযুক্ত যুকুন্দ শাস্ত্রী এবং আর একজন শ্রীমান্‌ রেশ দেব। 
স্তরেশের নাম পূর্বে প্রদঙ্গান্তরে উল্লিখিত হুইয়াছে। মুকুন্দ শাস্ত্রী কাশীর 
হেমন্তকুমারী সংস্কত কলেজের একজন অধ্যাপক । ইনি কিছুকাল পুর্বে কোনও 
একখানি প্রাচীন পু*থিতে পারদ ঘনীভূত করিবার একটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখিয়া 
সেই প্রক্রিয়া! অবলম্বনে পারদ দ্বার! একটি শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং 
তাহা তিনি প্রত্যহ পুজাও করিতেছিলেন এইবার পুরীতে কথ! প্রসঙ্গে সে 
কথা শ্রাত্ীবাবাকে বল] হইলে বাবা শিবলিঙ্গটি দেখিতে চান এবং দেখিয়। বলেন 
জিনিষটি সম্পূর্ণ ঠিক হুয় নাই। তৎপর তিনিলিঙ্গটি করতলে নাচাইতে নাচাইতে 
বলিলেন, “এটি খেয়ে ফেল্ব? খেয়ে ফেল্ব ?৮ যুকুদ্দ শান্্ী লাজুক ও গম্ভীর 
লোক; তিনি যে কারণেই হউক প্রথমে কিছু বলেন নাই, কিন্তু বাব! এঁ কথ! 
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ন্বার বলাতে তিনি বলিলেন, “ফেলুন” ; আর অমনি বাবা তাহা নিজের মুখে 
ড়িয়া দ্িলেন। ম্থুরেশ ও গোপীনাথ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাটি 
টিয়াছিল আমার পুরী পৌছিবার পূর্বে। আমি ঘেদ্দিন পুরীতে পৌছি, এ দিনই 
গাপীনাথ স্থরেশ ও যুকুন্দ শাস্ত্রীনহ কলিকাতান্ঘ রওন। হইয়া আসেন। উক্ত 
টনাটির বিবরণ আমি পরে ভিন্ন তিন্ন সময়ে সুরেশ ও গোপীনাথ উভয়ের মুখে 
নিয়াছি। সে যাহা হউক পারদ-লিঙটি স্বীয় মুখে ফেলিয়া দিবার পর বাবা 
ীীয় মশ্ডক দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “উহ এইখানে রহিল ।” বাবার মন্তকে আরও 
কেটি শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম ছিল ইহ পুর্বে উল্লেখ করিয়।ছি। বাবা মস্তক 
ডিলে তথায় ঠক ঠক শব্ধ শুনা যাইত একথা শ্রীযুক্ত যোগেশ বস্তু দাদ] ও 
ত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদ] “শশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে” স্ব স্বলিখত বিবরণে 
টূল্পখ করিয়াছেন। 






















পরে এক সময়ে শুনিয়াছিলাম বাবা অনেকদিন পরে স্বীয় মন্তক হইতে মুকুন্দ 
'স্বী দাদার পারদ লিঙগটি বাহির করিয়। কাহাক্েও কাহাকেও দেখাইয়াছিলেন। 
খন উহা] আকারে একটু ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্্রপত্তর দেখা যায। এরূপ পরিবর্তনের 
রণ বার বলিয়াছিলেন যে, উহার মধ্যে যে সামান্য খারাপ পরমাণু ছিল উন্া 
লিয়া গিয়াছে। 


মুকুন্দ শাস্্ীদাদার নিকট হইন্তে লিঙ্গটি রূপে নেওয়ার কারণ এইরূপ অনুমিত 
য় যে, পারদ একটি অতি তেজঃসম্পন্ন ধাতু) এঁ ধাতুতে প্রস্তুত লিঙ্গ পুজা] 
রিবার অধিকারী বোধ করি সকলে নয়, অনধিকার পূজায় অকল্যাণ হওয়াই 
গব। লিঙ্গটি শান্ত্রীব কাছে থ'কিলে অবশ্য ত্বাহাকে প্রত্যহ তাহা পূজা] করিতে 
ইত ) অপুজিত লিঙ্গ গৃহে রাখিতে নাই । এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই 
নুমান আমার | বাবাকে এ বিষয়ে কখনও প্রশ্ন করি নাই। 


সে যাহ] হউক, আমি পুরী আশ্রমে পৌছিলেই শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আমাকে 
টপন, “আপনি আসিতে পারিবেন না শুনিয়া আশ্রমস্থ সকলেই তঃখিত 
ঈয়ীছিলেন।৮ পুরী আশ্রমে তখন কুগুদাদা, রায়সাহছেবদাদা, যোগেশদাদা, 
কাশ ঘোষদাদ।, বিধুদাদ। প্রভৃতি অনেক গুরুভাইই ছিলেন' বাবা বলিলেন, 
তোমার ছেলের অপারেশন দরকার হবে না।” আমি বাবার দয়া ওমস্েহে 
এবং গুরুভাইদ্দিগের ভালবাসায় যুগ্ধ ও কৃতার্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের 
মযোগ্যতাবোধে মনে মনে কতকট। পীড়িত হুইয়াছিলাম। যথাকালে শ্রশ্রাবাবার 
নঙ্গ রখযান্রাদর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তৎপর ২«শে আষাঢ় তারিখে প্রাতে 
ঠাহার সঙ্গে হাটিতে হাটিতে গুত্ডিচা মন্দিরে গিয়। শ্রীশ্রজগন্নাথদর্শন করিয়াছিলাম। 
এইরূপে এইবার দ্ুইপ্দিন একসঙ্গে গুরু ও গোবিন্দ দর্শন অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। ছেলের 
মস্ত্রোপচার-সম্বন্ধে বাব। বাহ। বলিয়াছিলেন তাহাই সত্য হইয়াছিল। 


১৮৬ শ্রীবিশ্ুপ্ক।নন্দ পর মহংস 


২৫শে আধাঢ় বিকালে শ্রশ্রবাব সহ আমরা আশ্রমস্থ সকল গুরুভ্রাত: 
কটকে যাই। কটকের সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত চিন্তামণি আচার্য দাদা হইনি 
সম্প্রতি উৎকল বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস চ্যান্দেলার নির্বাচিত হইয়াছেন।; 
রথধাত্রার দিন সন্ত্রীক পুরীতে আসিয়া বাবাকে একবার তাহার গৃহে পদার্পণ জন্ব 
সনির্বন্ধ অন্থরোধ করেন এবং আমাদিগের প্রত্যেককে বাব সহ যাইবার জন্া সাদর 
আমন্ত্রণ করেন। নিদিষ্ট দিনে চিন্তামণি দারদা সকলকে লইয়] যাইবার জঙ্ক স্বীয় 
জোন্ঠপুত্রকে পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। সকলের জগ্যই দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের 
বাবস্থা হইয়াছিল। গণড়ীতে খুব ভিড় হুইলেও শ্রাষ্ীবাবার জগ্চ বসিবার একটু 
স্থান করিতে পার) গিয়াছিল। সন্ধ্যা হইলে বাবা গাড়ীতে একটু গঙ্গাজল 
ছিটাইয়1! বেঞে বসিয়াই সংক্ষেপে আহিক কার্য সমাপন করিলেন। কোনও 
অবস্থায়ই বাবার আহ্িকের সময় আলম্তে ব অগ্ঠকার্ষে অন্চক্রান্ত হইতে পারিও 
না। আমরাও যে যে ভাবে বণনয়। ব! গ্লাড়াইয়। ছিলাম সে সেই ভাবেই (নিয়ত 
নির্দি্ই সংখ্যায় ) নিত্যজপ করিয়াছিলাম। 


কটকে আমর ২৭শে আষাঢ় পর্যন্ত ছিলাম । এ কমদিন চিন্তামণি দাদ। ও 
তাহার পরিবারস্থ সকলে বাবার সেবার ত কথাই নাই, আমাদেরও যেরূপ অভ্যর্থনা 
ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার আন্তরিকতায় আমর] সকলেই মু 
হইয়াছিলাম। কটকের গুরুভাইরাও সকলেই এই কম়র্পিন মধ্যাহ্নে চিন্তামণিদাদাব 
গৃহে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। একদিন সবিশেষ ভক্তি ও ব্যগ্রতা সহকারে আহু 
হইয় প্রীশ্রীবাবা কটক হইতে সতের মাইল দূরবর্তা একটি গ্রামে তাহার র্গত 
তক্তিমান্‌ শিষ্য অনন্ত দাসের গৃহে মোটর গাড়ীতে গমন করেন। অনন্ত দাদের 
পুত্র ঈশ্বর দাস এই বৎসরই পুরীতে বাবা হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ইনি আবার চিন্তামণিদাদার জ্যেষ্ঠ জামাত] | ঈশ্বরদাদ1! আবার অভ্যর্থনার্ধ 
স্বৃহে পৌছিবার পথে বহুদূর পর্যন্ত কতকগুণল পত্রনজ্জিত তোরণ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। গ্রাঘে বন্ধ ব্রাঙ্গাণের বাদ? তাদের পত্বী ও কণ্তাগণ আসিয়া 
বাবাকে পদ্মপুস্প দ্বার অঞ্জলিদ্ান করেন; তাহাতে বাবার কোমর পর্যন্ত পদ্মপুঙ্গে 
ঢাকা পড়ে। বাবা বেলা ৬্টায় ৬এঅনন্ত দাসের গৃহে গমন করেন, এবং ৯টাতেই 
ফিরিয়। কটকে আসেন। পুরী হইতে যাহার কটকে গিয়াছিলেন তাহাদের মধে 
এক আমি ভন্ন সকলেই বাবার সঙ্গে অনন্ত দাসের গৃছে গিখাছিলেন। মোটব 
গাড়ীতে চড়িলে আমার মাথ1 ঘোরে বলিয়া আমি বাইনাই। কটকে বাবা 
শর মহাপাত্রদাদা ও লক্ষীধর মহান্তিদাদার গৃছেও কিয়ৎক্ষণের জন্ত পদাপদ 
করেন। কটকের শিস্তুশিষ্যাগণের গুরুভক্জির পরিচয় পূর্ব বৎসরেই কটক রেলওয়ে 
ঞ্েশনে পাঠয়/ছিলাম। এবার আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়া! চমৎকৃত। 
এবং ক্কতার্থ হুইয়াছিলাম। 

















যোগিরাজাধিরাজ ১৮৭ 


কটক হইতে ফিরিবার দিন গাড়ী ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে আমর! ষ্টেশনে 
আসিয়াছিলাম। বাব গাড়ীতে বসিয়। চিন্তামণিদ্ারদার সঙ্গে নান কথা 
বলিতেছিলেন। চিন্তামণিদাদার যুছার ব্যারাম ছিল ; বোধ করি সেই প্রসঙ্গই 
হইতেছিল। আমি এ গাড়ীতেই ছিলাম, কিন্তু মহ স্বরে কথিত হওয়ার দরুন এ 
সকল কথা গুনিতে পাই নাই। প্রকাশ দাদাও এঁ গাড়ীতে একটু ব্যবধানে 
বসিয়াছিলেন, তিনি কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তত 
মনোযোগ দেন নাই। পরে নিজের নাম শুনিতে পাইয়া মনোযোগ দেন। 
তিনি বলিলেন, বাব চিন্তামণি দাদাকে চিন্তা করিতে মানা করিয়। বলিয়াছিলেন, 
“তোমাদের সকলের কথাই আমি সর্বদাই ভাবি। এই দেখ প্রকাশের সী) তার 
শরীর কত খারাপ, সর্বদা আমি চোখে চোখে রাখি। পুরীতে সাথে আনিয়াছি, 
কাশীতেও যাইতে বলি। বদি এ ভাবেন! রাখিতাম তাহ হইলে এতদ্দিন ধুলায় 
মিশিয়! বাইত। এর। ভাবে বাবার সাথে থাকিয়া বাবারই উপকার করি।” 
প্রকাশদাদ্দার যুখে শুনিয়াছি_বাবা তাহার স্ত্রীকে একবার কাশী যাইতে বলেন, 
সেবার কিকারণে তাঁহার যাওয়1 সম্ভব হয়না । তার পর তাহার ভয়ানক জবর 
হয়, এবং অবস্থা খুব খারাপই হুয়। বাবাকে সে সংবাদ দেওয়া! হইলে বাব খুব 
রগ করেন; বলেন, “ভাল উপদেশ দিলে শুন্বে না, এখন যা খুশী করুক।% পরে 
তাঁহার কূপায়ই দিদি সুস্থ হন। দিদ্দি বাবার কৃপায় টিকিম্া ছিলেন। তিনি 
বাবার সঙ্গে পুরী ব। কাশী গেলে বাবার সেবাও খুব করিতেন। 


প্রকাশদাদার কথ! শুনিয়া মনে হইল, ইতঃপুর্বে একদিন বাবা প্রকাশদিদি ও 
আমার স্ত্রীর সম্মুখে নিজের শরীরসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “শরীর আমার কি করে 
ভাল থাকবে? আমার এতগুলি মেয়ে, কিন্ত বাবার দিকে কে তাকায় ?” বাবা 
উদ্ভিয়া গেলে প্রকাশদিদ্দি বলেন, "বাবার সেবা ত যখন পারি করি। এবার 
শরীরটা তত ভাল ছিল না, তাই বাবার কাছে যাইতে পারি নাই।' বাবার 
কছেযাওয়া যে বাবার জন্ত নয়, সেদ্দিন বাবার কথার ভঙ্গীতে তাহা প্রকাশদিপি 
বা আমার স্ত্রী কেহই বুঝেন নাই। চিন্তামণিদাদার সহিত বাবার এ দিনের 
আলাপ শুনিয়! বুঝ1 গিয়াছিল, বাবার সেবায় উপরুত প্রকৃত পক্ষে হয় কে। 


২৯শে আষাঢ় (খ্রীঃ ১৩1৭।৩২ ) আমর। কটক হ্হতে পুরী ফিরিয়। আসি। 
৩০শে আষাঢ় কলিকাতার সি্ধেশ্বর মিংহ নামক একটি যুবকের দক্ষ] হয়। ইনি 
জাতিতে তাদ্ষুলী; বড়বাজারে (সোনাপটিতে) ইহার একখানি সোণারূপার 
দোকান আছে। দীক্ষার পরে ইহার ও করালী দাদার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে 
ইহাকে জিজ্ঞাস1 করিয়াছিলাম, “আপনি বাবার খবর কোথায় পাইলেন ?” 

সিদ্ধেন্বরদ1,। (করালীদ।দাকে দেখাইয়।) ইহার কাছে। ইনি আমার 
পরম উপকার করিয়াছেন। 


১৮৮ প্রবীবিশুদ্ধানন্দ পরমহুংস 


আমি। করালীদাদার সহিত'আপনার পূর্ব হইতে পরিচয় ছিল বুঝি? 

সিদ্ধেশ্বরদা'। না) আমার অদৃষ্টগুণে হঠাৎ পরিচম্ হয়। তিনবৎসর পূর্বে 
ইনি আলমোড়া হইতে কাশী আদিতেছিলেন, আগ্ম দেরাছুন বাইতেছিলাম। 
কাঠগুদাম ষ্টেশনে আমি গুদের গাড়ীতে উঠিয়। পড়ি। আমি তাহার পূর্বে অনেক 
দিন যাবৎ পেটে একটা ব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলাম। কলিকাতার সকল শ্রেষ্ঠ 
ডাক্তার--যথ] নীলরতন সরকার, কর্ণেল কে. কে. চ্যাটাজী, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র 
সকলে একসঙ্গে আলোচনা করিষ! ব্যবস্থা দেন, অপারেশন ভিন্ন গতি নাই। 
আবার তাহারাই ইহাও বলেন, অপারেশনের ফলও অনিশ্চিত, এরূপ অপারেশনে 
শতকর।| ৮ জনবাচিয়া থাকে। আমি ঠাণ্ড জায়গায় থাকিলে একটু ভাল 
থাকিতাম বলিয়। নৈনিতাল ইত্যাদি স্থানে গরমের সময় থাকিতাম। এইরূপে 
এই এই ব্যারামে আমার পাঁচ হাজার টাকার মত খরচ হুইয়] গিয়াছে । সেদিন 
কাঠগুদামে গাড়ীতে উঠিয়া করালী দাদার সন্াসবেশ দেখিয়া কথায় কথায় ইহাকে 
বলিলাম, শুনিয়াছি ঠকলাসের পথে নাকি সাধুর থাকেন, তাভারা রুপা করিয়া 
ইষধ দিয়া কঠিন কঠিন ব্যাধি উপশম করিয়া] দেন। ইহাতে করালীদাদ1 বলেন, 
ইষধের জন্য কৈলাসের পথ পর্যন্ত যাইতে হইবে কেন? কাশীতে আমার পিতার 
গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ পরথহংম আছেন, তাহার কাছে রোগের কথা বলিলে অনেক 
সময়ে বিন! ইউষধেই রোগ সারিয়া যায়। 


বলা বাহুল্য সিদ্ধেশখববদদাদ1 করাল'দাদার কথা শুনিয়] সত্যন্ধ আশাহিত হন 
এবং শ্রগ্বাবাসন্বন্ধে অনেক কথা জিন্ঞাসা করেন। তিনি তখন কাশীতে আছেন 
কিনা ও তাহার ঠিকানা] কি তাহ]! তাহাকে (সিদ্ধেশ্বর দাদাকে) দেরাছুনের 
ঠিকানায় জানাইবার জন্য সিদ্দেশ্বরদাদ1] করালীদাদাকে বিশেষভাবে অন্থরোধ 
করেন এবং একখানি পোষ্টকড৪ দেন। যথাপময়ে করাপীদাদার পত্র পাইয়া 
তিনি কাশতে চলিয়া আসেন এবং ঠিকানা একটু অদম্পূর্ণ ছিল বলিয়া “বিশুদ্ধ নন্দ 
কানন” খু'জিয়! বাহির করিতে তাঁহাকে এটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা 
হউক, আশ্রম পাইয়া তিন বাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিশেষ আতি 
জানাইয়া] ইষধ প্রার্থনা করেন। 


বাবা। তুমি আমার নাম কাঞার নিকট শুনিলে? 


সিদ্ধেখর । রামকুষ্জ মিশনের সন্্যাসী তুর্গেশানন্দ স্বামীর কাছে। তাহার পিতা 
আপনার শিষ্যু। 


বাবা। ও! অযুকের ছেলে বুঝি? আমি তকাহ্াকেও আজকাল আর ওষধ 


দেই না! উষধ দিতে হইলে আমাকে আমার গুরুর নিকট লিখিয়া অনুমতি 
আনিতে হয়। 


যোগিরাজাধিরাজ ১৮৯ 


সিদ্ধেখবরদাদ। পুনরায় অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা জানাইলে বাবা বলেন, “আচ্ছ। 
চিঠি লিখিয়! দিব। তুমি মধ্যে মধ্যে খবর নিও 1” 

সিদ্ধেখর | যদি অনুমতি করেন তবে যে কয়দিন কাশীতে আছি, রোজই 
একবার করিয়। শ্রীচরণদর্শন করিব । 


বাবা। আচ্ছা ; আসিতে পার। 


সিদ্ধেশ্বরদাদ] প্রত্যহ বাবার সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন 
এইভাবে গেলে একদিন বাব] হঠাৎ বদিবার ঘর হইতে উঠিয়। বাগানের দিকে 
গেলেন। দিদ্ধেশ্বরদাদাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। দয়াময় বাবা তাহাকে দেখিয় 
বলিলেন, “আচ্ছা একটা কাজ করিয়া দেখিও । অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী ও মধ্যম] দেখ ইয়া ) 
এই তিন আঙ লে যে কয়টা জোয়ান ওঠে সেই কয়ট] জোয়ান রোজ প্রাতে মুখে 
ফেলিয়া দিয়া এক গেলাস জল খাইও।” 


সিদ্ধেশ্বরদাদ।া আমাকে বলিলেন, প্দ্াদ1, বলিব কি, তার পর দ্বিন যেমন 
বাবার কথামত জোয়ান জল খাইতে ন্থুরু করিলাম, অমনি ব্যথ। কোথায় চলিয়: 
গেল। আজ তিন বৎসর ভাল আছি।” 


সিদ্দেশ্বরদাদ। আরও বলিলেন, যেদিন বাবার সঙ্গে তাহার প্রথম দেখা হয় সে 
দিন ডাঃ শোভারামদা?া বাবার কাছে বসিয়া ছিলেন। শোভারাম দাদ] 
এদেশ হইতে এম. বি. পাশ দিয়া বিলাত যান এবং লগ্ন হইতে ডি. পি. এচ. 
উপাধি নিয়া আসিয়া কাশীতে চিকিৎসা করিতে আরম্ত করেন। ইহার গুজরাটী 
ব্রাহ্মণ ; কাশীতেই কয়েক পুরুষ আছেন। ইনি বাবার একজন অত্যন্ত তক্তিমান্‌ 
শিষ্য । প্রত্যহ প্রত্যুষে আহ্বিক সমাপন করিয় ইনি ও ইহার স্ত্রী বাবাকে প্রণম 
করিতে আমিতেন। আশ্রমে অন্ত মেয়েমানুষ ম। থাকিলে শোভারামদ্দিদি বাবার 
আহারাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু আয়োজন করিয়া! যাইতেন। ইহাদের ছইটি কুমারী 
কন্ঠ ও জ্োষ্ঠ পুত্রটি বাবার অত্যপ্ত প্রিয় ছিল। পুত্রটিও প্রত্যহ বাবার কাছে 
আসিত। শোতভারামদাদ| প্রত্যহ একাধিকবার আমিতেন। আশ্রমের নান: 
কাজের ভার ত্বাহার উপর ছিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন “শোভার/ম, তোমর! 
এটাকে কি ব্যারাম বল ?” 

ডাঃ শোভারাম। একে ৫৮০9461021 01907 ( অস্ত্রের ক্ষত) বল হয়। 

বাবা । ইহার চিকিৎসা কি? 


ডাঃ শোভারাম । এই ব্যারাম জার্মানিতে অপারেশনে কতকটা উপকার হইতে 
দেখা গিয়াছে । অস্থত্র ইহার চিকিৎসা নাই বলিলেই চলে। 


বাবা। আমর! একমাত্র! উষধে এই ব্যারাম ভাল করিয়। দিতে পারি। 
ডাঃ শোভার।ম। সেই জগ্ভই ত আপনার কাছে এসেছি। 


১৯৪ শ্রশ্নীবিশুপ্কানন্দ পরমহংস 


ব্যারাম হুইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধেখবরদাদ্দা বাবার নিকট দীক্ষ। প্রার্থনা 
করেন এবং তিন বৎমর ঘোরাঘুরি করিবার পর এইবার পুরীতে দীক্ষা! লাভ 
করেন। দীক্ষার জন্য পুরীতে আসিয়া অন্তত্র ছিলেন। দীক্ষার পরে আশ্রমে 
উঠিয়া আসেন। 

আমি পুনর্যাক্ার দিন রথ টান দিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীশ্রগুরুদেবকে 
প্রাণামপুর্বক কলিকাতার দ্বিকে নিজেও পুনর্ষাত্র। করি । 

মনোমোহন লাল নামে আমাদের এক গুরুভাই তখন ফয়জাবাদে পোষ্টাল 
স্ষপারিণ্টেপ্ডেটে ছিলেন৷ ( সম্প্রতি ইনি গুরুধাম গত হুইয়াছেন) তিনি ফম়জাবাদ 
হইতে এক ঝুড়ি আম রেল পার্শেলে হাওড়া পাঠাইয়া দেন। তাহার রসিদটিও 
চিঠির সঙ্গে ডাকে কলিকাতায় আসে এবং এখান হইতে কেহ ঠিকান। পরিবর্তন 
করিয়া চিঠিটি পুরীতে পাঠাইয়া দেন। বাবা এ রসিদটি আমাকে দিয়া বলিলেন, 
“আমগুলি তুমি বাড়ী নিয়া যাহা খুশী করিও |” আমি হাওড়া ষ্রেশনে পৌছিয়াই 
পার্শেলটি খালাস করিয়! আনি । কয়েকদিনের গুদাম ভাড়া (00117111886) দিতে 
হইয়াছিল ; ভাবিয়াছিলাম ফলগুলির অধিকাংশই বোধ করি পচিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত পার্শেল খুলিয়া! দেখা গেল, দুই-একটি ব্যতীত সব ফল ভাল আছে। আমি 
তৎক্ষণাৎ পাড়া হইতে ছয়টি কুমারী আহ্বান করিয়া সেই আম ও কিছু সন্দেশ ও 
রসগোল্। দ্বারা তাহাদের সেবার ব্যবস্থা করিলাম। তৎপর নিজের পৌছখবর 
সহ সে সংবাদ ডাকে বাবার শ্রচরণে নিবেদন করিলাম। বাবা কলিকাতায় ৩২শে 
আষাঢ় ফিরিয়া আসেন। হাওড়া &্রেশনে গিয়াছিলাম। অবশ্য আরও অনেকে 
গিয়াছিলেন। যে কয়েকটি আম তাহার সেবার জছ্য রাখিতে পারিয়াছিলাম 
তাহা ১লা শ্রাবণ (রবিবার) প্রাতে আশ্রমে পৌছাইয়৷ দিয়াছিলাম। আমার 
স্রীও এদিন বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যান। বাব। তাহাকে দেখিয়াই বলেন, 
“বেশ করিয়াছিলে ; আম দ্দিয়া কুমারী ভোজন করাইয়া] খুব ভাল কাজ 
করিয়াছিলে ।” 

স্ী। বাবা, আপনার নাতিরাও খুব খেয়েছে। 

বাব । বেশ করেছে। 


চৌদ্দ 


কিছুদিন হইতে শ্রীশ্রবাবার কাছে প্রায়ই একটি গুরুভাইকে বসিম্বা থাকিতে 
দেখিতেছিলাম, বয়স চল্লিশের উধ্র্বে নয়, নীচেই। কথাবার্তায় অপর সাধারণ হইতে 
কিছু বিশেষত্ব ছিল বলিয়া! ইছার পরিচয় জানিবার জন্ক আমার ব্যগ্রত। 
জন্মিয়া্ছিল। ফলে জানিতে পাই ইনি বিলাতফেরত লোক, আনামে পুলিশ 


যোগিরাজাধিরাজ ১৯১ 


পারিণ্টেণ্ডেটট ছিলেন, কোনও একট গুরুতর অপরাধ করায় চাকরি হুইতে অপক্ষতত 
5810170৩0 ) হুইম্কা আছেন। বাবা যখন বিলাসীপাড়ায় যান, তখন তাহার 
জোচিত অভ্যর্থনা দেখিয়া ইনি বাবার সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর নিয়াছিলেন; 
হার পরে বিপদে পড়িয়া বাবার শরণাপন্ন হয়। কৃত অপরাধের জন্য তিশি 
কীজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে নিয় আদালতে, পরে 
য়রায় তাহার বিচার হম্ব। জুরী তাহাকে নির্দোষ বলিলেও জজ জে মত গ্রহণ 
| করিয়া হাইকোটে মোকদমার নথিপত্র পাঠাইয়া দেন। ১৮ই জুলাই (২রা 
[বণ ) সোমবার হাইকোর্টের জজগণ মোকদ্দমার রায় দেন। তাহার তাহাকে 
মাসের কারাদণ্ড দেন। মঙ্গলবার প্রাতে তিনি বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
[পিলে বাবা তাঁহাকে জ্ঞানগঞ্জের একখানি চিঠি দেখান। তাহার মর্ষয এইবপ-_ 
অমুকের অপরাধ গুরুতর ॥ তাহার দ্বীপান্তরেরই সম্তাবনা ছিল । অনেক চেষ্টায় 
গুলঘু করিয়া কয়েকমাস মাত্র কারাদণ্ড কর] হুইল।” এ দিন দ্বিপ্রহরে কুঞ্জ 
গাষদাদ।, ইন্দু (মুখে) দাদা এবং আরও কেহ কেহ বাবার মুখে এ কথা 
শানেন এবং জ্ঞানগঞ্জের চিঠিও দে.খন। আমি ইন্দুদাদার মুখ হইতেই এই বিবরণ 
[ই । 
আমাদের উক্ত ভ্রাতাটি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'জেলে বর্ম কিরূপ 
রিব? উত্তরে বাবা বলেন, “কম্বলে বসিয়া জপ করিও ।” ইন্দু দাদার মুখে 
[রও শুনিয়াছি বাবা তাহার এ শিশ্যটি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “অমুকের চাকরি 
গলেও কষ্ট হইবে না) চলিয়া! যাইবে ।৮ কারাগার হইতে ফিরিয়া তিনি ভাল 
রাক্গগাবহই করিতেছিলেন গশুনিয়াছি। তাহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হয় 
[ই | 

৭ই শ্রাবণ (খ্রীঃ ২৩।৭।৩২ ) শনিবার আফিস হইতে বাবার আশ্রমে যাই। 
শবাবা যথাসময়ে বেড়াইতে বাহির হুইয়া গেলে যোগেশদ।দ! বলিলেন, জ্ঞানগঞ্জ 
চইতে পরমহুংন শ্ীশ্রীউমানন্দ স্বামী বাবাকে এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, 
আপনি যে সম্প্রতি এত শিষ্য করিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্ট কি মর্শরমৃতি-স্থাপনের 
ম্য অর্থ সংগ্রহ কর1?” এহখানে বলা আবশ্যক যে, এবার বাব। পুরীতে ষে 
ত্দিন (কিঞ্চিদুন দুইমাস ) ছিলেন তাহার মধ্যে সেখানে মোট সাতচল্লিশ- 
[চল্লিশ জন লোককে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। এত অল্পসময়মধ্যে এত অধিক 
লাককে তিনি বোধ করি তৎপূর্ধে কখনও দীক্ষা দেন নাই। সে যাহা! হউক, 
[বা নাকি শ্রাউমানন্দ স্বামীর পত্রোততরে তাহাকে জানান, তাহার শ্লেষের, 
(পরিবাদের ) উত্তর তাহাকে দিবেন না, প্রয়োজন হইলে ফজেঠ৷ গুরুদেব শ্রশ্রুমৎ 
উগুরাম পরমহংসকে দিবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাবা যোগেশদাদদাকে আদেশ 
দিয়াছেন, কোনও নূতন শিষ্য হইতে যেন মর্মরযু্তির জগ্ত একটি পয়সাও লওয়! ন। 
য়। যোগেশদাদ। এই আদেশে প্রীত হন নাই ইহ] বলাই বাছুল্য। নৃতন শিশু 





















৫ 


১৯২ শ্রপ্রীধিশুদ্ধা; নদ পরমহংস 


ঈশ্বর দাস ইতিমধ্যে আড়াইশত টাকা উক্ত উদ্দেশ্টে দিয়াছিলেন এবং দিদ্দে 
সিংহ একানন টাক! দিবেন বলিয়া স্বতঃ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । যোগেশদা 
বলিলেন এই সব টাকা ফেরত দ্দিলে উবার! দুঃখিত হইবেন । 


৯ই শ্রাবণ তারিখে জানকীদাদ। গুরুগীতার একটি শ্লোক বাবাকে বলি 
তৎসম্বন্ধে অল্প একটু আলোচনা হয়। বাবা নানা কথার মধ্যে বলেন, “শান্তর স 
সত্য ; তবে শাস্ত্রের মর্ম ঠিকঠিক বুঝিবার অধিকারী ক'জন আছে? সক 
অক্ষরার্থ লইয়াই কচ.কচি করে। ক্রিয়া করিতে করিতে শাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি ব 
বায়। ক্রিয়াহীন লোক শাস্ত্র পড়িয়া কেবপ অহ্কারী হুয়। এবং সভায় ব্‌ 
আওড়াইয়। বিছ্াা জাহির করে।” 


তৎপুর্বে একদিন শ্ীশ্রবাবার পদপ্রান্তে বপিয়। ছিলাম । আরও কয়েকটি ণি 
ছিলেন, বিশেষ কথা কিছু হইতেছিল না। হঠাৎ বাবা আমার দিকে যুখ অগ্রস 
করিয়া] বলিলেন, “বচনে কিছু হবার নয়; বচনে কিছু নেই।” শান্ত্রবচনে আমা 
গভীর বিশ্বাস না থাকিলেও শান্্র-ব্যাখ্যাশ্রবণের দ্রিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল 
সেইজগ্যই শনিবারে শনিবারে পৃজনীয় রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের স্থাপি 
উৎসবসৎসঙ্গে কয়েক বৎসর যাবৎ যাইতেছিলাম। শাস্ত্রজ্ঞান মোটেই গতীর 
ব্যপক না হুইলেও ছুই-চারিটা বচন আওড়াইবার রোগও আমার ছিল। বা 
বোধ করি এ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দ্বারা আমাকে এ সকণ রুচি ছাড়িয়া কর্ম ভালক! 
আকড়াহয়! ধরিবার জন্য উদ্ধ দ্ধকরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 





১৩ই শ্রথথণ রজনীদাদ1] কাছারণ হইতে বাসায় (ফরিবার পথে বাবাকে প্রণা 
করিতে গিয়া শুনিতে পান বাবা বলিতেছেন, “নিজে কর্ম না করলে কারও কি 
হয়েছে এমন ত বাপু আমি দেখিনি, শুনিও নি) ইতিহাস পুরাণ হ'তে আমা 
একটি দৃষ্টান্ত দেখাও যেখানে নিজের কর্ম ছাড়া কারও পরমার্থলাভ হয়েছে। 
তারপর তিনি বলেন, “চরিত্রটি ঠিক কর] দরকার, চরিব্রগঠন, হিংসাত্যাগ, দান 
একাগ্রতা এইগুলি চাই । মাৎসর্ষ, ঈর্য1-_-এসব ত্যাগ করতে হবে। দান সাধ্যঃ 
করবে, সাধ্যের বাহিরে যেতে আমি বলি না।” 

এ দিনই জানকীদাদ] প্রাতে বাসায় বপিয়া ভাবিতেছিলেন, “আমি 
বাক্যবাগীশ, কিন্ত বুঝি কতটুকু? বাবার কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই, 
বাবাতে নির্ভর করি কতটুকু?” এই ভাবিয়৷ তাহার মনটা কিছু খারাপ ₹ঃ 
ঘিকালে কাছারী হইতে বিজয় বন্থ দাদা সহ তিনি শ্রাখবাবার নিকট গর 
বসিয়াছেন এবং চুপ করিয়াহ আছেল ) এমন সমগ্নে বাবা বিজন্নদাদার দিকে চাহি! 
বলিতে লাগিলেন, “জানকণ বক্তৃতায় বেশ পটু, অনেক কথ! বলিতে পারে, কি 
অস্ভব নাই।” তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “নির্ভর কই বাপু 
তেমনভাবে নির্ভর করতে পারলে ত হয়েই যেত ।” 


যোগিরাজাধিরাজ ১৪৯৩ 


জানকীদাদ। যখন যাহ1 ভাবিতেন তাহা গভীরভাবে প্রাণমন দিয়া ভাবিতেন, 

[ই বাবা তাহা টের পাইতেন। আর একদিনের কথ জানকীদাদ1 আমাকে 
লয়াছিলেন এবং বছ শরে শপ্রঞ্ীবিশ্ুপ্ধানন্দ প্রসঙ্গ” পঞ্চম খণ্ডে স্বয়ং লিখিয়াছেনও 
তিনি কাছ।রী হুইতে বাহির হুইম়| ভাবিলেন 'বাবার কাছে যাই কিবাড়ী 
ই? ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্যে শ্বামবাজারের ট্রামে চাপিয়া 
সিলেন। কিন্ত কাজটা ঠিক হইল ন। বলিম্ন! মনে বেশ একটু অনুতাপ আসিল । 
ই অন্থভাপ শান্ত হইবার পূর্বেই ট্রাম হাতীবাগান অঞ্চলে আসিয়। পড়িল। 
ন তিনি সেই ট্রামেই বলিয়া যেন প্রত্যক দেখিলেন বাব রস! রোড দিয়া মাঠের 
ক যাইতেছেন, সঙ্গে অরুণ বন্থু। এট] অবশ্য তিনি দৃষ্টিভ্রমই মনে করিলেন । 
দিকে বাব। রসা রোড দিয়। যাইতে যাইতে অরুণকে বলিলেন, “এ দেখ জানকণী 
মে যাইতেছে ।” অরুণও রস। রোডেই ট্রামে সেইরূপ দেখিলেন! পরদিন 
নকীদাদ। বিকালে বাবাকে প্রণাম করিতে গেলে বাব। বলিলেন, “কাল ট্রামে 
চ্ছিলে না গেো। 1” যোগেশদাদাও বলিলেন, “বাবা একটু আগে বলিতেছিলেন, 
ল জানকীকে ট্রামে দেখেছি, অরুণকেও দেখিয়েছি ।” জানকীদাদ1 ভাবপ্রবণ 
বাবার এ কথায় তাহার মনোভাব কি হইয়াছিল তাহ] বর্ণন| করার চেয়ে 
মান কর সহজ । 


































১৪ই শ্রাবণ এ্্রীবাব! ছুইদ্দিনের জন্য বর্ধমান বান? সঙ্গে গিয়াছিলেন হূর্গাকান্ত 
দা, ইন্দুদাদ।, বিধুর্দাদা ও ফণী মভুমদারদাদ] প্রত্তি। ১৬ই শ্রাবণ তাহার] 
রিয়া আলেন। ইন্দুদাদার মুখে পরে শুনিতে পাই- বর্ধমানের কোনও প্রাচীন 
কত্রত। শোকতাপে ও অতাবের তাড়নায় একটু বিভ্রান্ত হুইয়। নাকি বলিয়া- 
লেন, বাব! বর্ধমান ইত্যাদি অঞ্চলের পুরাতন শিষ্যগণ অপেক্গ! পরবর্তী কালের 
লিকাতার শিষ্তদ্দিগের প্রতি অস্ুগ্রহ অধিক করেন। সেইজন্য তাহার্দের 
'সারিক উন্নতিও অধিক হইতেছে । বাবা প্র কথ! শ্রবণ করিয়া সাধারণভাবে 
লিকাতার শিষ্যদিগের এবং বিশেষভাবে কয়েকটি শিষ্যের গুরুতক্তির প্রশংস! 
রিয়াছিলেন। বাবা বলেন, “দেখ বিধুর স্ত্রীর অভাব কিসের ? কত দাস-দাসী 
চক) তবু প্রতিদিন ভোর রাত্রিতে উঠিম্া সে শরীরের অন্স্থতাসবেও স্বহত্তে 
মার জন্ত নান! খাছ প্রস্তুত করিয্বা আশ্রমে পাঠাইয। দেয়” তারপর বলিতে 
কেন, “আমার কাছে যাহারা মন্ত্র নিপ্নাছে, তাহারা বর্দি আর ছৃপ্রবৃত্তির কাজ না 
র, তবে তাহাদের কাহারও ছুঃখছুর্গতির কারণ নাই ) অনবরত কলহ, ঈর্ষ। এবং 
্ঘ সকল ছুক্র্ম ছাড়িয়। দেও, রোজ এ-বেল1 আধ ঘণ্টা ও-বেল। আধ ঘণ্ট। করিয়া 
হিকে বল, ফলাফল আমার উপর ছাড়িস্বা দেও ১ দেখি কেমন করিয়। ছুর্গতি 
1” আরও বলিম্বাছিলেন, “বাপু, সবই নিজের কর্মের ফল, সেই কর্ম আর বাড়াইও 
|| পঞ্চপাগ্ডব শ্রীরুষ্চের কত অনুগৃহীত ছিল, তাহাদের এত কষ্ট, এত ছুঃখ কেন ? 
জুন তততাহার সখা, তাহাকে তিনি গীতা! গুনাইয়াছেন, তাহার সহিত ভগিনীর 


১৩ 
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বিবাহ দিয়াছিলেন; তবু তাহার পুত্র অভিমচ্থ্যুর অকালমৃত্া হইল কেন? সম 
কর্মদোষ। বাপু, কেবল দুঃখটুকুই দেখ, কিন্ত কত রাশি রাশি ছুর্কতির তো 
এ ছুঃখটুকুতে কাটিয়া যাইতেছে তাহা তদেখনা। ছুষর্ম ছাড়িয়া দেও, আ 
নুতন কষ্টের সৃষ্টি হইবে না। হা, মনের ধর্মে সময় সময় দুপ্পবৃত্তির উদ্রেক হুই! 
বই কি! কিন্তু মনের বলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ দমন কর। উচিত, তাকে গ্রশ্র 
দিলেই সে বিপদ ঘটাইবে।” 

১৮ই শ্রাবণ বুধবার ( ত্ীঃ ৩1৮৩২ ) বিকালে শ্রীশ্রীবাবার শ্রাচরণপ্রান্তে আমা 
কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এ সময়ে বাব কথাগ্রস্‌ 
বলিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির যেপথে হ্বর্গারোহণ করেন সেপথে বর্তমানযুগে যতদুর প 
বাওয়] যায় তাহা তিনি গিয়াছেন। বদরীধামের পর কতক দূর গেলে বালগোপাল 
নামক স্থানে পৌছা যায়, তাহার কয়েক ক্রোশ পরে শিবসন্কট* ) তারপর আ 
অগ্রসর হওয়া যায় না, ছ্র্গম তৃধারক্ষেত্র ও অত্যুচ্চ পর্ত। এ স্থান হইতে দূ 
একটি উজ্জ্বল তোরণের মত দেখা! বায়) তাহাকে স্বর্গঘ্ার বলে|। সময় সম 
গীতবাছ্যের মত শবকও শুনা যায় ; লোকে বলে অস্সর] ও কিন্নরীর] গান করিতেছে 
শিবসন্কটে অনেক মেয়ে দেখ! যায়। 



























২১শে শ্রবণ শনিবার উৎসবসৎসঙ্গে পৃজ্যপদ রামদয়াল মজুমদার মহাশয় 
যুখে গুনিয়াছিলাম, ইষ্টমৃতির ধ্যান গুরুপাদুকায় করিতে হয় এবং গুরুপাছুক] কি 
কোথায় অবস্থিত সে সম্বন্ধেও “পাছুকাপঞ্চক-স্তোত্র* উল্লেখপূর্বক তাহা 
মর্মব্যাখ্যাবসরে তিনি কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। আমার মনে হইয়াছিল, গর 
পাছুকায় শ্রাগুরুর শ্ীপদই ধ্যের এবং ইষ্টদেবতার ধ্যানের প্রশস্ত স্থল হাদক়-পুণুরীক 
পরদিন বাবাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন গুরুপাদুকায় ইষ্টদেবত 
শ্রীচরণ ও গুরুর শ্রাচরণ উ্তয়ই ধ্যান কর বায়। আমি পাছুকাপঞ্চকন্তোত্র তখন 
পাঠ করি নাই ; গুরুপাদুক! দ্বাদপদ্বল শুভ্রবর্ণ পল্মাকার একটি বস্ত, ইহ মজ্জুমদা 
মহাশয়ের মুখে গুনিয়াছিলাম। বাবা বলিলেন, উহ] ঠিক শুভ্র নহে। উহা 
পল্মাকার বলিয়া] যে স্থানে বর্ণনা কর] হুইম়়াছে তাহ! তাহাকে দেখাইতে তি 
"আমাকে আদেশ করিলেন। আমি নানাস্থানে খু'জিয়া অবশেষে ইম্পিরিয়। 
লাইব্রেরী হইতে রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের “বিচারচক্ট্রোদয়*-নামক পু 
নাইয়া উহা! হইতে পাছুকাপঞ্চকন্তোত্রটি প্রথমে নিজে ভাল করিম পড়ি এব 
তৎপর ২৬শে শ্রাবণ (খ্রীঃ ১1৮৩২ ) বৃহম্পতিবার পুস্তকখানি সহ শীশ্রীবাবা 
কাছে যাই এবং তাহার আদেশে তিনটি শ্লোক তাহাকে পড়িয়। শুনাই। এ 
সময়ে একটি ভক্তিমান্‌ গুরুত্রাতা _প্রাযুক্ত তারক বন্দ্যোপাধ্যায় বি. ই" _আদিয 


ধক এই ছুইটি নাম ঠিক গুনিয়াছিলাম ফি না বলিতে পারি না। বাব! উঠিয়া গেলে উপ 
একজন গুরুভাইকে ভিজাস! করিয়াছিলাম; তিনি বলেন, ভিনিও ঠিক শুনিতে গান নাই। 


যোগিরাজাধিরাজ ১৯৫ 





























বিধ প্রসঙ্গ আরন্ত করাতে দেদিন গুকপাহৃকালঘ্বঞ কোনও আলে!চন! আর 
ইতে পারিল না। আমি পুস্তকখানি বাবার নিকট রাখিয়া আমি । ২৭শে 
প্রাবণ তারিখে বাবার নিকট যখন পুনরায় যাই, তখন পাছুকাস্তেত্র সম্বন্ধে আমি 
শন করিলে বাবা বলেন -_গুরুপাছুকাকে পন্মাকার বল ভূল। বস্ততঃ উহ। 
দখিতে পাতুকারই মত। বাবা উহার আকার কাগজে আকিন! আমাকে দেখান। 
₹ংপর বলেন-ত্রিকোণমগ্ডলাদি যাহা গ্তোত্রে বল] হইয়াছে উহ? সব 
বিকল্পনামাত্র। গুরুপাদুকা দেখিতে কতকট! শ্ুন্র, ঠিকগুত্র নহে। (স্তোত্রে 
ছে--“অবর্দাতমভূতম” ।) আজ্ঞাচক্রে দ্বিদ্বল পম্মের উর্ধ্বে এক সহত্রার ভিন্ন 
র পদ্ম নাই; আছে পাছকাকার একটি স্থল। তাহাকেই গুক্রপাহৃক। বলা হয়। 
আমি। গুরুপহৃকাধ্যানে কোনও উপকার আছেকি? 

বাব । অনর্থক পরিশ্রম। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যাইতে পারে বে, শ্রশ্ীাাবা কল্পিতাকার কিছুরই, 
মনি ছবি ইত্যাদিতে দৃষ্ট দেবদেবীমূতিরও, ধ্যানের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
স্ত্রে দেবদেবীর ধ্যান আছে; তাহা দির পূর্ণ যূতি কল্পন! করা বায়না, 
নেকটা ছবি ইত্যাদি হইতেই টানিপ্না আনিতে হম়। যোগ করিতে করিতে 
দবতাদরশন হইলে বুঝ| যায় কল্পিতাকার হইতে সে যুর্তিকতভিন্ন। কল্পিত যুতির 
[ানে সময় না দিয়! ক্রিঘা ও জপে সময় নিঘ্োগেউপকারিত! বেশী। ইহীই 
লবাৰার মত। 

সেযাহ! হউক ২৬শে শ্রাবণ শ্রীযুক্ত তারক বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়। ষে প্রদ্জ 
লিখ করিয়া পাছৃকাপঞ্চকস্তোত্র-বিষয়ক আলোচনায় বাধ! দিয়াছিলেন সেটি এই £ 
রক দাদা জিজ্ঞাসা করেন, কুমারীভোজনের উপকারিতা কি? আপনি 
কছু দেখাইতে কুমারীভোজন আবশ্টক বলেন কেন? আমর] ত দেখি কতকগুল 
কে পৌঁটাওয়াল] মেয়ে) তারের সেবার কি মাহাত্ম্য তা' ত বুঝি না। 


বাবা । এ আধারে জগদম্বার বিশেষ প্রকাশ । 

তারকদাদা। এ আধারে জগদঘ্বাকে ভাবন! করিতে হয় বুঝি ? 

বাবা । হা, ভাবন। ত করিতে হুরই; ত।' ছাড়া ওখানে তি'ন বিশেষভাবেই 
ছেন। তোমর। তাহা দেখ না, আমি দেখি। আর কুমারীদের ভোজনের 
যোজন তোমাদের নয়, আমার । যখন আমি কিছু দেখাই, তখন সেই প্রক্রিয়ার 
লে আমার শরীরে তাপ জন্মে) পেই তাপ উপশমনের উপায্ব কুমারীভোজন। 

তারকদাদ।। কুমারীভোজন না করাইলে আপনার কি অনিষ্ট হয়? £ 

বাবা । আমার শরীর অন্ুম্থ হ্য়। 

২৯শে শ্রাবণ, (শ্রী; ১/৮।৩২) আনার ভাদ্রবধূ শ্রশ্রবাব। হুইতে দীক্ষালাভ 
র্লেন। পূর্ব বৎসর পুজার সময় কার্ীতে ইহার ও আমার জোষ্ঠা সহোদরার জন্ত 
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দীক্ষ। প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এবার পুরীতে বাবাকে জিজ্ঞাস করিয়া জানিতে 
পাই দীক্ষার অনুমতি পাওয়া গিক়াছে। এই সময়মধ্যে বাবা হইতে বৌমার 
দ্বীক্ষাগ্রহণের আবশ্টকতা-সন্বন্ধে আমার ভ্রাতার মনে একটু সংশয় জল্মে। সে 
কয়েক মাস পূর্বে ঢাকার শ্রশ্রআনম্দময়ী মার সঙ্গে খুব পরিচিত এবং সম্ত্রীক তাহার 
সেহভাজন হুইয়াছিল। যোষ্টমাসে বৌমা একদল স্বপ্রে দেখেন যেন মা 
আনন্বময়ী ঢাকার আশ্রমে তাহার ম্বামী ভোলানাথ সহ দাড়াইম্ আছেন । বৌম৷ 
ভাহাদের কাছে গেলে ম! তাহাকে বলেন, “তুমি এই যুতির সম্মুখে বসিয়া পুজ। 
কর।” তাহাতে বৌমা! বলেন, “মামি ত মন্ত্র জানি না, কিরূপে পূজা] করিব 1 
ইহাতে মা! তাহাকে একটি নাম দ্দিয়! বলিলেন, "এই নামে পৃজ1] কর ।* এই 
সবপ্নবিবরণ শুনিয়া আমার ভ্রাতার মনে হুয়--বৌমাকে আনন্দময়ী মা-ই ধীভাবে 
দীক্ষা! দিয়াছেন, ম্তরাং পুনরায় দীক্ষা বোধ হয় আবশ্যকতা নাই । এ বিষয়ে 
সে শ্রীশ্ীবাবার মত জিজ্ঞাস করিতে আমাকে লিখে। 


আমি এ বিষয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। ভাবিয়াছিলাম, আবশ্বক 
না হইলে বাব] দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইবেন কেন? তা ছাড়া অস্ত্র দীক্ষ 
কইলেও বাব! দীক্ষা দিতেন, মন্ত্র ও দেবত| ঠিক হুইলে তাহাই রাখিতেন, কেবল 
মন্ত্রে চৈতন্ঠ সম্পাদন করিয়া] দিতেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে তাহাতে আংশিক 
পরিবর্তনও করিতেন । 

দীক্ষাকালে বৌম]৷ অযুল্যের উপদেশে স্বপ্নে নামপ্রাঞ্তির কথা বাবাকে বলিলে 
বাব! বলেন, “আমি যাহ] দিলাম তাহাই জপ করিও । বীজ খুব ভাল পাইলে। 
পরে কোনও সময়ে ইশ্রআনন্দময়ী মা আমার ভাই ও বৌমাকে বলেন, “তো মর! 
ছ'জনেই সছৃগুরুর কৃপ। পাইয়াছ।৮ 


আমার দিদির অতিবুদ্ধ। শ্বশ্রাঘাত1 এই সময়ে এরূপ অবস্থায় ছিলেন যে, 
তাহ।কে ছাড়িয়া তখন, এমন কি তাহারও বহুদিন পর পর্যন্ত, দিদির বাটী ছাড়িয়া 
আস] সম্ভব ছিল না। এইজন্য তাহার আর বাব হুইতে স্থুলে দ্ীক্ষালাভ ঘটে 
নাই। কিন্ত যেহেতু বাব! দীক্ষা দিতে সম্মত হুইয়াছিলেন সেইজম্য আমার মনে 
হয় হৃষ্স্রে তাহারও বাব! হইতে দীক্ষা হুইয়1 গিয়াছে এবং বাবা তাহার কুলগুরুদূত 
মন্ত্রেই চৈতম্ত সম্পাদন করিয়। দিয়াছেন। অযুলাও বাবা হইতে যন্ত্র নেয় নাই, 
কেনন। সে বহু পুর্বে খ্র্ীগন্ভীরনাথ হইতে দীক্ষ। গ্রহণ করিয়াছিল। তথাপি বাবা 
অমুল্য সম্বন্ধে বলিতেন, “সে ত আমান শিষ্যই |” সদূগুরু সব এক? গুরু একই, 
বহু নয়। তা'' ছাড়া কোনও সদ গুরু যাহাকে কপ করেন তাহার মাতাপিতা 
ব্রাতা-ভগিনী পুত্র-কন্চ। ইত্যার্দি সকলকেই স্বীয় চরণের আশ্রয় দেন এবং তাহাদের 
যে খেলোকে যেভাবে আছে সেখানেই সেই অবস্থায় তাহার উদ্জারের জ 
কখোচিত ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথের জননী প্রীশ্রবাবার শিষ্তা ছিলে 
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না, কিন্তু তাঁহার পরলোকপ্রপ্তির পরে বাবা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি 
গ্রানগঞ্জে আছেন। সদৃগুরুর কপাবৃষ্টি ছিটা] ফোটায় শেষ হুয় না; অযুতের বন্ধ 
বহাইয়] দেয়। 

শীশ্রীবাবার মর্মরযূতি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা! কোথায় স্থাপিত হইবে 
সেই প্রশ্ন উঠে। কাশীর আশ্রমে একটি গোপাল বিগ্রহ আছেন একথ! পূর্বে 
বলিয়াছি। গুরুত্রাতা রান্নবাহাছুর ৬গিরীন্দ্রনাথ যুখোপাধ্যায় একদিন ম্বানার্ধে 
গঙ্গায় নামিয়া একট] কিছু অসাধারণ বস্তুতে পা দিলেন এরূপ বোধ করেন। ডুল 
দিয়া উদ! উঠাইয়। দেখেন, স্থন্দর একটি শিলাময় গোপাল। উহা? তিনি আনিয়। 
বাবাকে দেন। এটা বর্ধমানে আশ্রঘ হওয়ার কিছু পূর্বের কথ।| বর্ধমানে 
আশ্রমের জন্য যে জমি ক্রয় কর] হয় তাহাতে ছুহটি স্বতন্ত্র গৃহ ছিল, উহার 
একটিতে গোপাল স্থাপিত হন। পরে বধমানাশ্রম হইতে গ্র"গাপালকে কাশীর 
বিশ্ুপ্কানন্মক/নন আশ্রমে নেওয়! হয়। গোপালের জন্য বাবার শিষ্য বৃপেন্ত্রকুমার 
বন শেবোক্ত আশ্রমে একটি একতল। মন্দির নির্মাণ করিয়। মার্বেল পাথর 'দিয়। 
উহার মেঝে বাধাইয়]! দেন। কিন্তু ঠিক কি কারণে জানি না গোপাল এ 
মন্দির অধিকার ন। করিয়া! শিবমন্দিরে গৌরীপট্ের এককোণ অপক্কৃত করিলেন। 
এখন শ্রীযুক্ত যেগেধদাদ।-প্রন্থতি প্রস্তাব করিলেন যে, নৃপেন্দ্র বন্দাদার ব্য্কে 
নিথিত শ্রীগোপালমন্দিরেই বাবাব মর্মর-মৃতি স্থাপিত হুউক। কিন্ত এই প্রস্তাব 
জ্ঞানগঞ্জের জেঠা গুরুদেবপ্রভৃতি অনুমোদন করিলেন না, কেনন। ইদানীং উক্ত 
মন্দির বাবার দর্শনার্থ আগত শিষ্তগণকর্তৃক সাময়িক বাদের জন্ত ব্যবহৃত 
হইতেছিল। খীইমানন্দ স্বামী বাবাকে জেঠা গুক্দেবের আদেশক্রমে লিখিলেন, 
“আপনার জাঁবিতাবস্থায় যখন যুতি স্থাপিত হইতেছে তখন উহ! শুদ্ধভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া! আবশ্যক। তজ্ঞগ্ত শ্বতন্ত্র মন্দির করা হউক। উমানন্দ স্বামী 
বাবার গুরুভাইম়ের শিষ্য এবং একজন অতি উন্নত শক্তিশালী যোগী। গুরুসম্পরে 
উচ্চ বলিয়া, বন্ধসে বাবা অনেক ছোট হইলেও উমানন্দ পরমহংস শ্রীষ্বাবাকে 
সম্মান করিতেন, যদিও ইতঃপূর্বে পুরীতে অল্পকালমধ্যে বু শিস্ত করার প্রতি 
কটাক্ষ করিয্বা এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তবে এ পত্রের উদ্দেশ্য অগ্যপ্রকার 
হইতে পারে। নেযাহ1 হউক উদানন্দ স্বামী অনেক সময়ে নান! নির্যাণ-দেহে 
আসি! বাবার শিশ্যবর্গকে দেখিয়া! যাইতেন। পরে এবিষয়ে আরও কিছু শুন! 
বাইবে। উমানন্দ স্বামী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত আদেশের ফলে কাশীতে যুিস্থাপনার্থ 
স্বতন্ত্র একটি মন্দির নির্মাণ করাই স্থিরহম। ৮ই ভাদ্র তারিখে জন্মাষ্টমী উৎসব 
ছিল। উদ! উপলক্ষ করিয়! €ই তারিখে বিধুদাদা ও যোগেশদাদ] বাবার 
সঙ্গে কাশীধান। অবশ্য ছুর্গাকান্তদাদ।, রায়স[হ্বদ্দাদ।,. করালীদাদ। গ্রতৃতিও 
গিয়াছিলেন। ইহার] ফিরিয়া আনিলে শুনিয়াছিলাম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত 
ইইয়াছে। স্বাপনকালে বাব! প্রকাণ্ড একট] তামার মাছুলীতে নান! রত পুরিসঃ 
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ছহত্তি ত1হ) ভিত্তির নীচে রাখিয়া দেন। উহার ফল কিভিজ্ঞাসা করায় বাব, 
বলেন, উহার গুণে যূতির মধ্যে বিশুদ্ধ তাড়িত-প্রবাহ অক্ষুপ্ন থাকিবে । মন্দিরটি 
কু্তদাদার তত্বাবধানে নিমিত হইয়াছিল । কুঞ্জদাদ্া বলেন-বাবা যে মাছুলীটি 
মন্দিরের ভিত্তি প্োথিত করেন, এ অ|কারের মাছুলী বাজারে কুত্রাপি দেখিতে 
প]ওয়] যায় না । ওটি সম্ভবত্তং বাব! বিজ্ঞানবলেই প্রস্তৃত করিয়াছিলেন । 

€ই ভাদ্র তারিখ প্রাতে আমি আশ্রমে গিয়া জানিলাম সেইদিন প্রাতে একট 
ভদ্রলোক সম্ত্রীক দীক্ষা নিয়াছেন। সেই স্থত্রে নান প্রসঙ্গের মধ্যে আমি মন্ত্রশ্তি 
সম্বন্ধে গুশ্ন করায় বাব। বলেন, গুরু দত্ত মন্ত্রের শক্তি ক্রিয়া দ্বারা কার্যকরী হয়: 
নচেৎ উহ। নিক্রিয় থাকে, কিন্তু কখনও নষ্ট হয় না। 

আমি। মন্ত্র নিজ ধর্মবশতঃ ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি দেয় কি? 

বাবা। দেয়, তবে নিডৈরআগ্রহই ক্রিয়াতে প্রবুদ্থির প্রধান হেতু । 

পূর্ব দিন বাবার পদপ্রান্তে ঝালদার 'রাজ।' রায়বাহাছুর উদ্ধব সিংহকে 
দেখিয়াছিলাম। ইহার *রাঁজ।' উপাধিটি-_গবর্মমেষ্টের দত্ত বা অনুমোদিত নয়, 
মর্যাদা দেশীয় রাজে)র রাজাদ্দিগের মত। আচারাদিও তত্রাপ। যুবরাজের 
উপাধি- টিকায়েৎ। 11708601875 অর্থাৎ জ্োন্ঠপুত্রানুক্রমে উত্ভরাধিকারও 
গ্রচলিত গ্রথা। 'রাজ্যের আয় বর্তমানে বাধিক যাটহাজার টাকার কম নয 
বলিয়া শুনিয়াছি। উদ্ধবদ'দ| বাবার জন্য ঝালদ্ায় একটি আশ্রম করিয় 
দ্িয়াছিলেন।$ গুনিলাম ইনি বিষয় পরিচালনায় খুব দক্ষ হইলেও ক্রিয়াতেও খুব 
উন্নত। এইজছ্য বাবাও ইহাকে খুব শ্বেছ করেন। উদ্ধবদাদা একবার মোটর 
সাইকেল সহ পাহাড়ের %*থ হইতে নীচে পড়িয়া! যান ও মগ্ডকে খুবই আঘাত পান। 
এদিকে' বাব] বর্ধমানে বসিয়া এ যুইর্তে শ্ষুর দ্বারা নিজের শরীর চিরিয়া কতকটা 
রুক্তমে,ক্ষণ করেন। দুর্গা দ] গুতৃতি শহ্ছিত হইয়1 উহার কারণ জানিতে চাহিলেও 
বাবা তখন কিছুই বলেন না। দিন ছুই পরে উদ্ধবদাদ। উক্ত দুর্ঘটনার কথা 
লিখিলে বাবা গ€কাশ করেন যে, এ ভাবে তাহার শরীর হইতে কিছু রক্তমোর্গণ 
না হইলে উদ্ধবদাদা মস্তকে যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহাতেই মারা ধাইতেন 
উদ্ধবদাদ1 গত এইরূপ লিখিয়াছিলেন, “গাড়ী ভাঙ্গিয়! গেল বটে, কিন্তু সংজ্ঞাহীন 
হইকেও আমার হূন হইল কে যেন আমাকে কোলে করিয়া তাহ1 হইতে তুলিয়া 
নিয়! অন্কত্র শোয়াইয়া দিল।' 

প্রসঙ্গাহগত বলিয়া বিছুদ্দিন পরে শ্রত হইলেও আরও চইটি ঘটনা এখানে 
উল্লেখ কর] যাইতে পারে। বাবার মর্ষরযূতি স্বাপন উপলক্ষে উদ্ধবদাদ। পত্বী ও 
«ক পুত্র সহ কাশী যান। সেই স্থানে রাণীদিদি* গুরুভগিনীদিগের কাছে & 
ঘষ্টন! বইটি প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


ক গুরর শুষে যাইতেছন কলিয়া য়াণীদিদি হীরা-মুত1 গোন]1 দানা বি ছুই গরিয়া যান নাই 
শদিও অব) তাহার এ সবলের অভাব ছিল[ন1। কিন্ত বাঙ্গালী মেয়েদের, ধিশেধতঃ কলিকাতা! 
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একবার রাজাদাদার পৃষ্ঠে একটি কার্বাপ্চল (০৪:97০1০) হ্য়। রোগের 
4 অন্ুনারে তাহাতে অসহ্য জ্বাল ও ব্যথা ত ছিলই, তদুপরি পিপানায়ও তিনি 
ড় কষ্ট পাইতেছিলেন। এর সময়ে তাঁহার আপেল (&9716 ) ফল খাইতে প্রবল 
চ্ছা হয়, কিছ্ছ আপেল, সেখানে ত না-ই, রাচিতেও লোক পাঠাইয়। পাওয়] 
গল না। একদ্দিন সন্ধ্যাকালে দাদা “বাব! গো, মা গে” বলিয্না আর্তনাদ 
চরিতে থাকেন। দিদ্দি বলেন, এ সময়ে কিছুক্ষণের জন্ত আমি পাশের ঘরে 
গয়াছিলাম, শুর নিকটে কেহ ছিল না। হঠাৎ যেন আরামহ্চক “আহ” এহ রকম 
একটা আওয়াজ আমার কানে গেল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়। দেখিলাধ 
যন বাব! বাহির হুইয়া গেলেন। আর গুর পিঠে যেখানে ঘা, সেখানে চন্দন 
খানো। একটি তুপসীপাতা দেখিলাম । তখনই জ্বাল] ও ব্যথা চৌদ্দ মআান। কিয়া 
গয়াছে। আরও আশ্চর্ষের বিষয় টেধিলের উপরে দেখিলাম একটি কাগজের 
ঠাঙ্গাতে ছয়টি আপেল রহিয়াছে ।” 


আর একবার রাজাদাদার চতুর্থপুত্র শ্রামন্তনারামণ সিংহ 'প্রাতে একট 
উলিভর] বন্দুক অসতর্কভাবে নাড়াচাড়া করাতে হঠাৎ বন্দুকের ঘোড়। পড়িয়া 
য় ও তাহার ডান হাতে ছয়টি ছর্র] ঢুকিয়। পড়ে। ইহাতে অজস্র রক্তপাত হয় 
বং স্থানীয় ডাক্তার দেখিতে আসিয়া ঠা5 ৪1 (প্রাথমিক ব্যবস্থ।) দিয়া বলেন, 
ঘূত হাতট। কাটিয়াই ফেলিতে হইবে । ইহাতে ছেলে বলে, "হাত আম কিছুতেই 
চাটিতে দিব না, মরিতে হয় তা'ও স্বীকার।' সেধাছা! হউক, বড় ডাক্তারের জঙ্য 
লাক মোটর নিম]! র'াচি গেল। এদিকে বাড়ীতে সকলেই ভীষণ চিন্তায় আকুল, 
টনানে হাড়িও চড়ে নাই। এমন সময় কোথা হইতে অদৃষ্টপূর্ব এক সাধু আসিয়! 
'্ধবদদাদ1কে বলিলেন, “ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু ভোজন চাই” উদ্ধবদাদ। বাড়ীর 
ধটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমাদের এই অবস্থা, আপনি এই পিকিটি 
মন, বাজারে গিয়| কিছু কিনিয়। খান।' সাধু পিকিটি নিয় বলিলেন, “আমার 
ড় তৃষ্ণ। পাইয়াছে, কিছু জল দ্াও।৮ তখন তাহাকে কিছু মিষ্ট দ্রব্য ও জল 
দওয়। হইল। সাধু জলপান করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, ছেলের 
দন্ত কোনও চিন্তা নাই, ছয়ট ছর্রার দুই-একটা ভিতরে থাকিয়। গেলেও কোনও 
চতি হইবে না, হাত ভাল হইয়া, যাইবে । দাদ সাধুর কথ শুনিলেন, কিন্ত 
হাতে তেমন আস্থাস্থবাপন করিতে পারিলেন না। তিনি চিকিৎসার চিশ্বায়ই 
বত্রত রহিলেন। পরদিন কি তৎপরদিন শ্রীশ্রীবাবার চিঠি আমিল। তাহাতে 
মামম্ব এই মর্ষে লিখিয়াছেন, “উদ্ধব, তোমার এমন বিভ্রম হইল, আমাকে পিকি 


৭ সপ 


যেদের, চক্ষে গছনার মর্ধাদ। এত অধিক যে, তাহাদের অনেকেই নিজেদের মধ্যে আলোচন। 

গিয়াছিলেন--ও ম1) এ কেমন রাণী গো। হাতে কতকগুলি কাচের চুণ্ড় ভিন্ন কোন গহনাই নাই। 
দাধাদার বেশও কলিকাতায় ও কাশীর আশ্রমে ধতবার দেখিয়াছি অতি সাধারণ হইতে কিছুমাত্র 
দেখি নাই। 
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দিলে, মিহি দ্রিলে, জল দ্দিলে, আমার কথ] গুনিলে, তবু আমাকে চিনিতে পারি 
না? যাহোক কোন চিন্তার কারণ নাই। আমি বাহ! বলিয়! আসিয়া 
তাহাই হইবে, হাত ভাল হুইয়।! যাইবে ।* বলা আবশ্যক যে, এ পব্রশ্রার্ি 
পুর্বে উদ্ধবদাদ1 বাবাকে এ বিপদ বিষয়ে কোন সংবাদ দেন নাই। এই ছেলে 
মর্ষরমুতি স্থাপন উপলক্ষে পিতার সহিত কাশী আসিয়াছিলেন, তাহা? 
আহারকালে বাম হাত ব্যবহার করিতে দেখিয়। তাহার ডান হাতের দিকে আমা 
নজর পড়ে। হাতটি কাটিয়া] ফেলিতে হয় নাই, তবে তাহাতে অস্ত্র প্রয়োগের ছি 
ছিল। বোধ হয় উহ! দিয়া! ভাত তুলিয়। খাওয়ায় সুবিধা হয় না বলিয়াই খান্ঠ 
হাতে মুখে তুলিয়! দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 

উদ্ধবদাদ। নিজে একজন অতি উত্তম শিকারী। কিন্ত বাব! তাহাকে বা 
শিকার করিতে মানা করিয়াছিলেন। বলিম্বাছিলেনঃ তাহা! করিলে বাধে 
উত্তেজিত ছিংসাবৃত্তির দূরুন কি বাড়ীতে কি আশ্রমে বান বিপৎসন্ধুল হুইবে। 

এখন ৫ই ভাত্রের কথায় ফিরিয়। যাওয়া যা'ক্‌। এদিন রজনীদাদার মু 
শুনিতে পাই ৪ঠ তারিখ বিকালে রজনীদাদা, যোগেশদাদা। এবং উদ্ধবদাদ 
শীষ্রাবাবার চরণপ্রান্তে বসিয়াছিলেন, এ সময়ে যোগেশদাদা বলেন, “এইবার হ 
বিজ্ঞানমন্দিরের কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে, কেননা আমেরিকা হই 
আবশ্যকমত কাচ পাওয়া যাইবে এইরূপ আশ! কর। যাইতেছে। যদি যায় তা 
হইলে, উদ্ধবদ1”, আপনি প্রথমে বিজ্ঞান শিখিয়া লইয়া! বাবার শরীরটা ঠি 
করিবেন, তারপর বাবা আমাদের সকলের শরীর ঠিক করিবেন।” গস্ভীরস্বত 
উদ্ধবদাদা অবশ্বা নীরব । বাবা বলিতে লাগিলেন, “তা উদ্ধব পারে 
দুর্গার ( গুরুপুত্রের ) প্রথম স্ত্রীর শরীর যখন খারাপ (ইনি বক্ঝায় আক্র'স্ত হ 
বাম্‌পরি বর্তনার্থ ঝালদায় ছিলেন " তখন উদ্ধব আমাকে লিখে, বৌদিদ্ির শরীরে 
অবস্থা খুবই খারাপ, কি হয় বল! যায় না। আপনি যদি অন্রমতি করে 
ত1 হ'লে বৌদির রোগটা আমি টানিয়। নেই। আমি উদ্ধবকে লিখি, তোম 
এখনও এমন অবস্থা! হয় নাই যে, পরের ভোগ টানিয়! নিলে অপকার হই 
না। যোগলক শক্তি এ ভাবে নষ্ট করিতে নাই।”" 

এট] দশ-বার বৎসর পূর্বের কখা। তখনই রাজ] উদ্ধব সিংহ এতখানি উন্নত 
তারপর এ কয় বৎসর ভিওরে ভিতরে আরও কত উন্নত হইয়াছেন। কিন্তু আকার 
প্রকারে কিছুই বুঝিবার জে! নাই। 'অগাধ-জলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিত: 
গঙুষ জলমাত্রেণ শফরী ফড়ফড়ায়তে ।' রজনীদাদার মুখে বাবার কথ শুনিয়! ম 
মনে বলিয়াছিলাম, ধন্ত উদ্ধবদ।দ1, আর শতথছ্া সেই গুরুযাহার প্রদত্ত ক্রি 
বলে ইহ] সম্ভব হয়। 

একদিন প্রকাশ ঘোষদারদার মুখে শুনিলাম-- কিছুদিন পূর্বে বাবা নাও 
উপস্থিত সকলের কাছে বলিয়াছিলেন, “আজ ভোর চারিটায় আহক সারি 
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পাঠের (বাবা সাধারণতঃ ধী সময়ে চণ্ডীপাঠ করিতেন) উপক্রম করিতেছি এমন 
সময়ে হঠাৎ দেখি সম্মুখে মহামায়ার এক করাল যুতি। উপরে তাকাইয়৷ দেখি 
ধেন ছাদ নাই, মায়ের মাথ। আকাশে ঠেকিয়াছে, মায়ের ছুই স্তন লম্ব। মোটা ছুই 
থলের মত ঝুলিতেছে। হাতে রক্তাক্ত খড়া, কিন্ত বর ও অভয়ও আছে। অন্ত্রের 
মৃণ্ড মুখে ফেলিয়! দিয় যেন বিকট দন্তপাটিতে কড়গড় করিয়া ভাগিয়! খাইতেছেন। 
পেছনের দিকে তাকাইয়! দেখি যেন এক বিশাল মাঠের* উপর দিয়া রক্তের বন্ধ। 
চলিয়াছে, তার মধ্যে স্থানে স্থানে মোটর গাড়ী দাড়াইয়া। কেবল রক্ত আর রক্ত, 
আর কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ দেখি মা ষেন মৃদু ছু হাসিতেছেন, এবং সেই 
হাসির সজেই মায়ের মুর্তি অদৃশ্য হইল। তখন দেখি ঘরের ভিতরে আমি যেখানে 
ষেভাবে ছিলাম ঠিক সেখানে সেই ভাবেই আছি।” 

এই দৃশ্টে কি স্থচিত হয় শুনিয়াছি সে বিষদগে বাবা কিছুই বলেন নাই। সাত 
বৎসর পরে১ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া জগতে বে ভীষণ রক্তবন্থা বহাইবে 
বাবার দর্শনে তাহাই সথচিত হইতেছিল কি? আর বদি কলিকাতায় ভাব্য রক্তবন্ছ। 
স্চিত হৃইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয়, যুদ্ধ উপলক্ষে বোম পড়িয়। 
কলিকাতায় যে রক্তপাত হইয়াছিল তাহা নগণ্যব_বদিও আতঙ্ক বথেষ্টই হইয়াছিল । 
সে দৃশ্য বোধ করি মা মহাকালী গ্রীশ্রীবাবাকে দেখান নাই। উহ্থার পর অংশতঃ 
যুদ্ধেরই ফলে, ততোধিক রাজপুরুষগণের অযোগ্যতা ও অদূরদূশিত। ইত্যাদির দরুন 
দু্তিক্ষং উপস্থিত হইয়] বাঙ্গালার সর্বত্র, বিশেষতঃ কলিকাতায়, যে লোকক্ষয় সাধন 
করে তাহা যে-কোনও দেশের যুদ্ধজনিত লোকক্ষয় হইতে ভীষণতর । তবে 
তাহাতে রক্তপাত হয় নাই, রক্তের অভাবে লোকে প্রাণ দরয়াছে। মায়ের 
প্রদশিত রক্তবন্তায় হয়ত তাহাও সুচিত হয় নাই। রস্তপাত- কলিকাতায় অদৃষ্টপূর্ব 
ও অক্রতপূর্ব রকমের রক্তপাত- হইয়াছে শ্রীঃ ১৯৪৬ সনের আগস্ট মাসের হিন্দু 
মুদলমান দাক্গ৷ ও পরস্পরের উপর গুপ্ত আক্রমণে । চারিদিনের মধ্যে অন্যুন পাঁচ- 
হাজার লোক হত ও পনের হাজার লোক আহত হওয়া বে কি ভীষণ ব্যাপার 
তাহা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ম] মহাকালী ইহাই বাবাকে 
দেখাইয়াছিলেন কি? মার হাতে কিন্তবর ও অভয় ছিল, আর মুখে মৃদুশ্মিতের 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধৃশ্ট হইয়াছিলেন। তাই জিজ্ঞাস করিতে ইচ্ছ। হয়, মা, এই 
রক্তবন্ার পরে স্বাধীনতা আসিবে তাহাই বুঝাইয়। দিয়াছিলে কি? স্বাধীনতার 
সঙ্গে সুদিন ত ফিরিয়। আসিতেছে না, মাঁ। অন্গবন্্রের ভীষণ কষ্ট, ব্যবসায়ীদের 
ভীষণ ছুর্লোভ, দেশবাপী দারুণ অশান্তি, দুর্বত্বগণের ছবৃ ত্তি-এসব এখন কমিবে 
কি? ধর্মের জয়, অধর্ণের ক্ষয় হইবে কি? কত কতযুগ পূর্ধে চণ্ড-যুণ্ডরক্তবীজাদি 

* হাব! "গড়ের মাঠের” নাম বলিয়া ছিলেন এরূপও কেহ কেহ বলেন। 


১, ১৯৩৭ স্বীষ্টাব। 
২, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাক। 


২০২ শ্রশ্রীবিশুপ্ধানন্দ পরমহুংস 


ভীষণপ্রক্কতি অনুচরগণ সহ শুস্ত-নিশুস্তের নিপাতের পর দেবতার? যে প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন, মা, সেই প্রার্থনা! এখন সফল কর-_ 


দেবি প্রমীদ পরিপালয় নোইরিভীতে 
নিত্যং যথান্গরবধাদ, অধুনৈব সগ্যঃ। 
প[পানি সর্জগতাং প্রশমং নয়াণ্ড 
উৎ্পাতপ[কজনিতাংশ্চ মঞোপসর্গান্‌॥ 


হে দেবি! শক্রভম্ন হইতে নিত্য আমাদিগকে রক্ষ! কর, যেমন এই মাত্র 
অন্ুরসজ্ঘ বধ করিয়া! করিলে । সমস্ত জগতের ( উত্রিক্ত) পাপরাশি শীন্র প্রশমিত 
কর, আর উৎপাতসযূহের পরিপাকজনিত মহ মহ1 উপসর্গগুলিকে শান্ত কর। 

২৬শে ভাদ্র রবিবার থ্বীঃ ১৯৩২) প্রাতে গুকুদর্শনার্৫থ রূপনারায়ণ নন্দন 
লেনের আশ্রমে গেলাম; হাতে একটা হ্াড়িতে করিয়া কিছু মিষ্টি নিয়! 
গিয়াছিলাম। বাব! ভোগের সময় উহার কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয্াছিলেন। 
ভোজনান্তে আসিয়া! বলিলেন, “মিষ্টি ভাল ছিল। বাড়ীর তৈরী কি? 

আমি। ন1 বাবা, হাতীবাগানের (প্র অঞ্চলেই তখন থাকিতাম ) একটা 
নামজাদ। মিঠাইয়ের দোকানের | 

বাবা। বেশমিষঠি। আচ্ছা বল ত কোন জিন চিনি ন| মিশাইলেও মিষ্ট-- 
স্বভাবতঃ মিষ্ট-_-চিরকাল মিষ্ট ? 

আমি। এমন কিছু ত কখনও আম্বাদদ করি নাই। ষধুও কালে নষ্ট হইয়া 
যায়। তবে পুস্তকে পড়িয়াছি ব্রন্ধান্বা অতি মধুব, চিরমধুব | 

বাবা। হা]। ভাষাও স্বভাবতঃ মিষ্। 

আমি। কিন্তু, বাবা, তাষ1] ত যথেষ্ট পরিমাণে তিক্তও হুইতে পারে। ভাষা 
দিয়া লোককে বেশ কষ্ট দেওয়া যায় এবং লোকে দিয়াও থাকে। 

বাবা। সেট! ভাষার অপব্যবহার । শুপ্ধভাষা ম্বভাবতঃ মিষ্ট । ভাষা 
চারিপ্রকার-জগতের সকল জিনিসহ চারিপ্রকার--অধম, মধ্যম, উত্তম, অতুযুত্রম ; 
ভাষার ষেট। অত্যুত্তম অবস্থ1! সেট পরম রসম্বরূপ। 

আমি। সেটাই কিপর। ভাষ1? 

বাবা। হ। 

আমি | সে ত ত্রঙ্ধই বলা চলে। পর] বাকৃই ত শঙ্গরন্ধ। 

বাবা । ব্রহ্ম হইতে তার বিকাশ হয়, তই ব্রহ্ধও বটে, ব্রহ্ম নয়ও বটে 
যষোলআন। স্বরূপ হইলে ভেদ হয় না। ভেদ মানেই কিছু বিশেষ। 

তারপর ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। ভেদের দিকে 
একটু জোর দিয়! বলিলেন, যে অবস্থায় ভেদ নাই সে অবস্থায় কোনও কার্য নাই। 
অভেদে লোক প্রবল শক্তির মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া] থাকে- সেটা যোগীর কাম্য নয়। 


যোগিরাজাধিরাজ ২৪০৩ 


যোগ অভেদেও ভেদ চায় লীলাদর্শন জন্য | অভেদে ভেদরুক্ষা করার সামর্থ্য এক 
যোগই দিতে পারে। 

আমি। ভেদ আসে কোথা হইতে? 

বাবা । ম্পন্দন হইতে । 

আমি। সে স্পন্দনই হয় কেন? জীবের ভুক্তি-মুক্তি সাধন জন্য তৎ্প্রতি 
কপ হইতে হয় এইরূপ ত শুনিয়াছি। 

বাবা। কৃপা তআছেই। বর্মহাড়া কূপ] বুঝা যায় না। 

আমি। কর্মকার অধীন? 

বাবা। কর্তার অধীন। 

আমি। তাহলে কর্তা ইচ্ছা করিলে কর্ম করিতে, না করিতে, অন্তথ। করিতেও 
পারে। তাহা হুইলে কর্ম অনিতা বস্তু, আর কপ নিত্য বস্থু। 

বাব1। অনিত্য বস্ত দিয়াই নিত্যবস্ত পাইতে হয়। বান্তবিক জগতে অনিত্য 
কিছুনাই। সবইনিত্য। কর্মকর। কর্মেভ্যো নমঃ। 

শ্রীশ্রবাবার দন ক্রিয়াসম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল- এই অবসরে আমি 
সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম । বলিলাম, “রাত্রি চারিটায় প্রদীপ জ্বাপিয় ক্রিয়া! করা 
যায় কি না ?** 

বাবা। না) জপ করিও। ক্রিয়া হৃর্যোদয় না হইলে ঠিক হয় না। 
হর্য(লে!কের সঙ্গে উহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সন্ধ্যার কণা স্বতন্ত্র। 

আমি। চেখিয়াছি পূর্বে জপ করিয়া ব্ান্ত হইলে ক্রিয়া বেশীক্ষণ করা যায় 
না-ভাল হয় না। 

বাবা । তা), হ'লে হুর্যোদুয়েহ বসিও। ক্রিয়া বেশীক্ষণ করাই বাঞ্ছনীয়। 

আমি। জপে ক্লান্ত হইয়া আসন ভাঙ্গিলে পুনরায় আসন কর] পর্যন্ত জপ 
চালান ধায় কি না? 

বাবা। যায়বইকি। জপপায়খানায় বসিয়াও চালানযায়। 

আমি। আহিকের সময় ব্যতীত অস্ত সময়ে সমস্ত মন্ত্রই জপ করাযায়কি? 

বাবা। বীজ জপ করাই উত্তম। 

আমি। সংখ্যা রাখার প্রয়োজন আছেকি? 

বাবা । প্রক্মোজন নাই; তবে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। 

বর্মসন্বক্ধে নলিনী রামমদাদ্দার এক প্রশ্নের উত্তরে বাব। বলিয়াছিলেন-_ছু' বেলাই 
৮ট]1 পর্যন্ত কর্মের প্রশস্ত সময়। আমাকে বলিয়াছিলেন- এ সময়ে স্থুবিধ। না৷ 
হইলে অন্ত সময়েও কর] যায়, তবে সময়ে যাহা ভল্পলশ্রমে হয়, অসময়ে ততটুকু ফল 
পাইতে চতুণ্ডণ শ্রম দরকার । 


* ত্রিয়।জপ ইত্যাদি বিষয়ক কথাগুলি কেবল প্রীশ্রীবাবার শি্তেরাঁই ঠিক ঠিক ঝুঝিবেন। এগুলি 
সাধারণ পাঠকের তস্য সবিস্ভার বলা চলে না। 


২৪৪ শ্রশ্রীবিশুপ্ধানন্দ পরমহংস 


২রা আশ্বিন রবিবার শ্রষ্্রবাবার মর্মরমূতি-প্রতিষ্ঠাসম্পর্কে শ্রীঘুক্ত যোগেশদাদ। 
বাবাকে বলেন, প্রতিষ্ঠার উৎসব ভাল ভাবে হওয়া আবশ্যক | যোগেশদাদার 
“ভাল ভাবে'র অর্থ শাস্ত্রপন্মত গ্রক্রিয়ানুসারে সমুচিত শুদ্ধভাবে ত বটেই, 
তছ্পরি যথেষ্ট জশাকজমক সহকারে | বাব! তুত্তরে একটু উঞ্চভাবেই যোগেশ- 
দাদাকে বলেন, “উৎসবের সমস্ত খরচ বদি তুমি নিজে দিতে পার তবেই উৎসব 
করিবে। এজন্য তুমি কাহারও নিকট হইতে একটি পয়সাও নিতে পারিবে না।" 


পনের 


১৭ই আশ্বিন, ১৩৩৭৯ (খ্রীঃ ৩।১০৩২ ) তারিখে আমি ও অযুল্য আমার দ্বিতীয় 
পুত্রব্যতীত (সে কয়েক দিন পরে গিয়াছিল ) আমাদের পরিবারস্থ অপর সকলকে 
নিষ়্া কাশী রওনা! হই এবং পরদিন প্রাতে তথায় পৌছি। বাড়ী গোপীনাথই 
ঠিক করিয়া! রাখিয়াছিলেন। 

এবার কাশীর বড় ঘটন!--শ্রীশ্ীবাবার যতি গ্রতিষ্ঠ]। ছোটখাট একটি লুন্দর 
মন্দির নিমিত হ্ইয়াছিল। তাহাতে ইতঃপূর্বেই যুতি বপান হুইগনাছিল। ২৮শে 
আঙ্বিন যথাবিধি প্রতিষ্ঠা হয়। এ দিন ভোরে গপ্রভাতকীর্তন হুয়। তারপর হয় 
গুরুর পাদপন্সপুজ1। বাব! পদযুগল একটি রৌপ্যনিগিত তাত্রকুগাক্কতি আধারে 
রাখিয়া উপবেশন করেন, তৎপর বৈদিক হ্রমোহ্নদদা যথারীতি তাহা 
পু্পচন্দনাদদি ত্বার] পুজা করেন। সকল শিষ্য এবং অশিষ্যও বছ বাক্তি পাদদোদক 
গ্রহণ করেন। তারপর মুতির পৃজা, চণ্ডীপাঠ ও আটজন দ্বেবজ্ঞ ব্রাহ্মণকর্তৃক 
যজুর্বেদের অংশবিশেষ পাঠ হুয়। তৎপর কুমারীভোজন হয়) প্রথমে ১২৯টি 
কুমারীমাতা ভোজন করেন, পরে আরও কয়েকটি আঅসিয়াছিলেন। কুমারী ভিন্ন 
অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্গণকুমার, ব্রাঙ্গণ, বিধবা, সধধ1 ও কাঙ্জালী আরও বছ ব্যক্তি উদর 
পূর্ণ করিয়া] খাইয়াছিলেন। কুম:রীভোজনাগ্ে যথা ৭ময়ে বাবার ভোগ হুয়। তৎপর 
জগ্মোৎ্সবের মত বাবার শ্রচরণে শিষ্যশিষ্যাগণ পুষ্পাঞ্জলিদান ও প্রণাম করেন।। 
সেদিন সকলেই ভন্ততে গদগদ। শিষ্যাগণই প্রথমে অগ্রলি দেন। তারপর, 
মর্মরমূতিতেও অঞ্জলিদান ও প্রণাম -কর] হয়। তৎপর প্রথমে শিশ্যাগণ ও পরে 
শিল্ঠুগণ প্রসাদ পান! ইহার পর সঙ্গীত ও কথকতা হ্য়। দিনটা খুবই আননে 
কাটিয়াছিল। বহু শিষ্যশিষ্য/ বাছির হইতে গিয়াছিলেন, অনেকের সঙ্গে আলাপ 
হইল। জানকীদাদার] তিন ভাইও পিগ্াছিলেন। বাবা বছ শিষ্যলমাগমে খুব 
প্রসন্নধনে ছিলেন বলিয়। কয়েকদিন নিজ খেয়ালবশেই বিজ্ঞান দ্বারা নান! জিনিম 
কৃষ্টি করিয়া শিষ্যদিগকে দেখান। একটি নুতন শিষ্য (কটকের ঈশ্বরদাস) 
কুমারীভোজন অঞ্জীকার করিয়! একটি বুহাদাফার প্ষটিক নির্মাগ করাইয়। 
নিগ়্াছিলেন। অগ্ক একদিন শ্রীযুক্ত গোপীনাথের নাতিনী ছবি (৬ বৎসরের শিশু) 
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বাড়ী হইতে একটি ছোট শিশি আনিকা! বলেন, গুরুদেব, আমাকে এক শিশি গন্ধ 
দিতে হবে। বাধা হাসিয়। তৎক্ষণাৎ পিক্কের একট! চাদরে শিশিটি ঢাকিম়া এক 
শিষ্কের হাতে দিয়া (ঠিক সন্দেশ প্রস্তত করার প্রথায়) তক্তপোশে কয়েকটি ঘ। 
দেন, পরে শিশি খুলিয়! দেখা গেল উহ। আতরে ভরতি হইয়াছে । সন্দেশ ও আতর 
করাতে তক্তপোশে যে ঘাদেওয়] হয়, তাহাতে প্রকারের কোনও ভিন্নতা আমাদের 
বোধগম্য হয় নাই। বরং মনে হইয়াছিল--ঘ1 এক প্রকারেরই, জিনিসের ভিন্নত। 
হইয়াছে সংকল্পের ভিন্নতা হইতে | তবে এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত কর] আমার 
পক্ষে ধৃষ্টতামান্র। 

একদিন হলার্গিনী শক্তির প্রসঙ্গ উঠিলে বাব বলেন, হলাদিনী শক্তির বিকাশ 
হয় যখন প্রুতিপুরুষ যুক্ত থাকেন। এসময়েই সৃষ্টি হইতে থাকে । বস্তৃতঃ হৃঙির 
উদ্যুখতা1_-হ্লাদিনী শক্তির সহিত যোগ--লিঙগ ও যোনিপট্রের সংযোগ সর্বদাই 
আছে। এই বলিয়া বলিলেন, “দেখ এখানে কি আছে।* একটা মসলার কৌটার 
ডালার উপরে কতকটুকু এলাচির গুড়া ছিল। এটুকু হাতে নিম্। বাবা পেষণ 
করিতে লাগিলেন। পরে উহা একটা বটিকার আকারের হইলে গোপীনাথের 
হাতে দিয়া বলিলেন, “মুঠ বন্ধ করিয়া ধরিয়। থাক” । এ সময়ে সেই বটিক| হুইতে 
অপূর্ব সুগন্ধ বাহির হইতেছিল। একটু পরে গোপীনাথ বাবার আদেশে মুঠ খুলিলে 
দেখা গেল একটি মাছির হৃষ্টি হুইয়াছেঃ এবং কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে মাছিট। 
গোপীনাথের হাত হুইতে উড়িনা গেল। বাবা বলিলেন, “হলাদিনী শক্তির ঈষৎ 
আবেশে হৃ্টি করিবার একট! ভাব মনে আসে। চারিদিকে মাছি উড়িতেছিল। 
খেয়ালবশে মাছির উপাদান আকর্ষণ করিয়া একট! মাছি সৃষ্টি করিলাম। হ্লাদিনীর 
সহিত নিত্যযুক্ত ৃ্িকর্তাও ঠিক এইরূপ খেয়ালবশেই অজন্র স্থষ্টি করিতেছেন ।৮ 


| একদিন ( ২৫শে আশ্বিন) বাব। ছুইখানি পুরাতন খতা৷ হইতে আমাকে ছুইটি 
স্বরচিত কবিতা দেখাইতেছিলেন। একটি গুরুতত্ব সম্বন্ধে, উহ! নকল করিয়া 
রাখিবার অবসর পাই নাই। গুরুগীতায় উল্লিখিত ভাবের অনেক কথা 
কবিতাটিতে ছিল, এই মাত্র নোট করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় কবিতাটি এই £-- 


নাদাত্বক ধবনি যেই শ্রুতির নির্পন্ধ সেই, 
ষড়জাদি সপ্তস্বর হয় যে গঠন। 

এ স্বরে যু্ঘন] হয়_ তিন গ্রাম তাকে কয়) 
হৃক্দতত্ব ইহ] কিন্ত না হয় বর্ণন॥ 

সর্বপ্দ্ধ ঘাবিংশতি পরিপাটি আছে শ্রুতি, 
ষড়জ মধ্যম যে পঞ্চম তিনে বাধা। 

খষভাদ্ি ধৈবত আর ম্বর আছে কত) 


উদার! মৃদ্বার তার! লাগায় যে ধাধা ॥ 
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নবদার হলে রোধ, তবেহ্য়শববোধ। 
শবাবোধে সব বোধ হইবে নিশ্চয় । 

তারপর ধাহা হবে বোধেতে নাহি থাকিবে, 
বোধাবোধ সব নিয়ে শিবময় হয়॥ 

অশিব না রবে ভবে, শিবময় সব হবে, 
মহাশক্ি কি ষে শক্তি বুবিবে তখন। 

থাকিবে না কাদ। হাসা, কাটিবে বিষয় নেশা, 
অজপ। সকিত হবে আনন্দে মগন ॥ 

যে কালেতে স্ষ্টি করে সেই কাল পদে পড়ে, 
রূপ গুণ নাই কিন্তু কার্য আছে তার। 

সাম্যাবস্থ। শক্তি হ'লে তাহাকেই কাল বলে,_ 
ভূতের কলন করে লন সব ভাব॥ 

সমস্ত দেবত। লয়-_ এ হয় মহা প্রলয়, 
অহ্ংতত্ব মহত্ত্ব সব তত্ব যায়। 

আর যত তত্ব আছে ছুটিছে তাহার কাছে, 


সকলে লইছে গিয়ে তার পদ্দাশ্রয় ॥ 


এই অপূর্ব বস্তটির বিচার-বেগ্লেষণ বা আলোচনার আমি অধিকারী নহি। 
তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ইহা! কেতাবী কথার নকল নম, প্রত্যক্ষ 
দর্শন ও অন্বভূতিরই প্রতিধ্বনি । 


একদিন শ্রযুক্ত গোপীনাথ প্রশ্ন করেন, যোগী বখন ক্রিয়াতে যুক্ত অবস্থায় 
খাকেন তখন তাহার দেহের কোনও পরিবর্তন হুয়কি না? 


বাবা। কিছু পরিবর্তন হুয়। 
গোপী। তখন কেহ তাহার দ্বেহের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে কিনা? 


যেমন; কেহ যদি একখণ্ড জপন্ত টীক1 তাহার দেহে লগ্ন করিয়া! রাখে তাহা হইলে 
আগুন কার্ধ করে কিনা? 


বাবা । অবশ্যই করে, তবে যোগীর সে বোধ থাকে না। 

গোপী। যখন বুযুখান হবে তখন জালাবোধ হবে কি? 

বাব! | হবে না; দেহ দগ্ধ হ'য়ে গেলেও বুখনের সঙ্গে নুতন দেহ হবে। 

গোপী। এরূপ ত শাস্ত্রে দেখ। যায় হিংসাশূন্ত হইলে ব্যাআাদি ছিংম্র জন্ততে 
কোনও অনিষ্ট করে না। 

বাব1। সেকথা জীবসন্বন্ধে খাটে। আগুন তজীব নয়, সে তাই নিজের 
কাজ করিবে । তবেধষে লোক যোগীর দেহে কষ্ট দেয় তার ঘোরতন় অনিষ্ট হয়। 
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যোগী ষদ্দি সেরূপ সংকল্প করিয়া যুক্ত হয়, তাহা হইলে আগুনেও সে দেহের 
কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। 


অগ্প একদ্িন-_ 


গোপীনাথ । অ।কাশবাণী ও স্বপ্নে আদেশের মধ্যে পার্থক্য কি? 

বাবা । আকাশবাণী জাগ্রত অবস্থায় শুন] যায় তাহাতে ভ্রম ভয় না। স্বগ্রের 
আদেশ গ্রহণের দোষে অনেক সময় মিথ্যা হয়। টদৈববাণী সাধারণতঃ দেবতারাই 
করেন। কেহ কোনও সমস্যায় পড়িয়া দেবতাদের সাহায্য চাছিলে দেববাণী লাভ 
করেন; অবশ্য তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। স্বপ্নে আদেশ অনেক 
সময় তুষ্ট প্রেত ইত্যাদ্িতেও দেয়। তাহা মিথ্যাও হয়, অকল্যাণেরও কারণ হ্য়। 

এইরূপ আরও অনেক কথার পর-_ 


বাবা । এক শ্রেণীর আকাশবাণী সর্বদাই হইতেছে । কান প্রগত না হওয়া 
পর্যন্ত তাহা লোকে শুনিতে পায় না। প্রকৃতিপুরুষের সংঘর্ষ হইতে এ আকাশবাণী 
তয় । পু 

মনে পড়ে বাবা এই স্থানে এইরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছিলেন যে, প্ররৃতিপুরুষ- 
তঘর্ষজনিত নাদ হইতেই শ্ুদ্ধাত্মা লাধক স্বীয় প্রয়োজনান্ুরূপ আদেশ পান। 

দরীক্ষাসম্বন্ধে কেদার ভৌমিকদাদ1 একদিন প্রশ্ন করেন, “আমর] যে দীক্ষ। 
'পেয়েছি এট। ত বাবার কুপাই বটে ?” 

আমাকে একদিন এইরূপ প্রসঙ্গে বাবা বলিয়াছিলেন, “কৃপা ন! হলে দীক্ষা 
পেলে কেন 1% কেদার দাদাকেও অন্য একদ্দিন বলিয়াছিলেন, “সবই রূপার খেলা 
রে বাপু, কৃপা ছাড়া কিছু নাই, কিছু হয় ন11% কিন্তু আজ বলিলেন, “ও আর 
কপা কি? তোমার জিনিসই আমি তোমাকে দিয়েছি। যা তোমার ভিতরেই 
ছিল সেট] আমি ফুটিয়ে দিয়েছি । গোপীনাথ, কি বল?” 

গোপীনাথ। আপনি কথাট। অন্করকম করিয়া! বলিলেন। কপাই সন। 
হবেপাছে আমাদের কর্ষে শিথিলতা আসে সেই জন্ক আপনি রূপা স্বীকার ন! 
করিয়। কেবল কর্মের উপর জোর দেন। 


বাবা আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু বাবার অগ্কার উক্তিটি-_“তোমার 
জিনিসই আমি তোমাকে দিয়েছি; যা তোমার ভিতরেই ছিল সেটা] আমি ফুটিয়ে 
দিয়েছি”__-ফে কিরূপ গভীর রহস্তপূর্ণ তাহ! পরম পণ্ডিত গোপীনাথও বোধ করি 
সেদ্দিন, অন্ততঃ সে সময়ে, সমাক্‌ ধরিতে পারেন নাই। পরে অবশ্ব তাহার যুখে 
অনেক কথাই শুনিয়াছি। 

বিষয়টি কতকট। এইরূপ £-_মান্ুষের সৎকর্ষের ফল হইতেছে অভ্যুদয় অথব। 
নিঃশ্রেয়স। অভ্যুদয়ের কথা এখন থাক্‌) নিঃশ্রেয়স্‌ (মোক্ষ)-সাধন কর্ম যতটুকু 
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কর] হয় তাহা! জন্মে জঙ্মে সঞ্চিত হইতে থাকে । এই সঞ্চয় থাকে সাধকেরই 
গুহাতিগুহ শুবনত্তার়। জপসমর্পণের মন্থে ইসঈদেবতাকে বলা হইয়াছে গুহাতি- 
গুহাগোপ্তা বা গুহাতিগুহাগোপ্তট। ইইদেবতা ও গুর একই, কাজেই মোক্ষলাধন 
কর্ম গুরুর কাছে সঞ্চিত থাকে ইহাও বলা যায়। কাহারও যদি পূর্বপুরুষের সঞ্চিত 
ধনস্বদ্ধে খবর না থাকে তবে তাহার পক্ষে সেটা থাকা না থাকা সমান। তাছাড়া 
ধন প্রয়োগ করিতে জানিলেই তাহা বাড়ে । মাটি নীচে প্রোথিত ধন বাড়ে না। 
আমার সঞ্চিত যে কর্ম আমার গুপ্ীসন্থায় আমায় অজ্ঞাতসারে আছে বা গুরুর 
নিকট পঞ্চিত আছে, গুরু দীক্ষাকাপে তাহাই আমার হাতে দিয়া বলেন, এই 
তোমার ধন, ইহ! তুমি খাটাইতে থাক, বাড়িবে। আমি তাহ] খ-টাইয়। বেলার 
পর বেলা যে মুনাফা! পাই তাহা পুনরায় গুহাতিগুহাগেপ্ডা গুরুর কাছে সঞ্চিত 
করি। বাব। যে দীক্ষাদানকালে অন্ততঃ তিনজন্ষমের সাধনের খবর অন্গুসন্ধান 
করিতেন উহার অর্থই শিষ্যের সঞ্চিত কর্মের আবিষ্ধার। ঠিক ঠিক জিনিসটি-_ 
খাটি ধন-_ শিষ্যের হাতে দিলে ত দে তাহ খাটাইলে বৃদ্ধি অর্থাৎ হুদ বা মুনাফা 
পাইবে? মেক দিয়া কারবার চলে না| সর্ৃগুরু খাটি ধন দেন--উহাঁরই নাম 
চৈতগ্যুক্ত মন্ত্র । অগ্ভগুর দেন তাহার নকল; ফলও সেইজস্ ছুর্বল হয়। বাব 
সেদিন বলিতে চাহিয়াছিলেন, শিদ্তেরই নিজের ধন তাহাকে খাটাইতে দিয়া গুরু 
এমন কি কাজ করেন? কৃপাবাদী আমর] বলি, নয় কেন? আমি ত 
অজ্ঞানতিমিরান্ধ ) গুরু জ্ঞানাঞ্জশলাক। দিয়া আমার চক্ষু ফুটাইয়] দিয়াছেন 
বলিম্না ত আমি আমার বস্ধটি চিনিয়াছি এবং তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেছি। 


অন্ক একদিন-- 

গোপীনাথ। ধ্যানকালে সমস্ত দেছ্র ধ্যান কর] ভাল, কি কোনও বিশেষ 
অঙ্গের ধ্যান কর ভাল? 

বাব । পারদপন্সের ধ্যান কর] ভাল। 

গোপীনাথ। কেন? 

বাবা। পায়েই তাড়িত-শক্কি বেশী। পাদপন্ধ্যানে অধিক তাড়িত সঞ্চারিত 
হ্য়। 

তাড়িত-শক্তির আলোচন৷ প্রসঙ্গে বাবা আরও বলিলেন, মানুষের দক্গিণ 
হন্তের তর্জনী দিয়া তাড়িত-শক্তি বেশী চালিত হয়, সেই জন্য মাত্র এ আঙলটি 
দিয়া কোনও কাজ (যথা দাত মাজা, 1কছু দেখান ইত্যাদি) করিতে নাই। 
তাহাতে তাড়িতের অপচন়্ হ্য়। 

কথায় কথায় সৎপ্রসঙ্গের কথা উঠিল। 

বাবা । সৎপ্রদঙ্গ লইয়া! থাকিলে লোকের সদবৃদ্বি বাড়ে । যেখানে সৎগ্রসঙ্গ 
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হয় সেখানে দেবতার্দেরও আগমন হয়। এখানে যে সংপ্রসঙ্গ হইতেছে তাহার ফলে 
একজন দেবতা আসিয়াছেন। 


এই বলিয় হস্ত সঞ্চালন করিয়! গোপীনাথ ও অন্তাগ্ত সকলকে আউল শুঁকিতে 
দিলেন ; বলিলেন, “এই তাহার গান্রগন্ধ।৮ গন্ধটি বেশ মধূর। গোপীনাথ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আসিয়াছেন ?” 

বাবা। লক্গমী আসিয়াছেন। 

গোগীনাথ। দেবতাদের গাত্রগন্ধ কি ভিন্ন ভিন্ন? 


বাবা । ইহা, এক একজনের এক এক রকম। গন্ধ দিয়! দেবতাদিগকে 
চেনা বায়! শ্রীকষ্ণের গায়ের গন্ধ সংগ্রহ করিয়া একবার তোমাদ্িগকে 
দেখাইয়াছিলাম। 

গোগীনাথ। হ্াঁ। (ইহার বিবরণ শ্রীষ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ পঞ্চম খণ্ডে 
আছে । )* 

গোগী। জীবেরও গন্ধ আছে ? 

বাবা। আছে বই কি! তোমাদের এক একজনের গাত্রগন্ধ যর্দি আকর্ষণ 
করিয়া দেখাই, তবে হয়ত তোমাদের বমি হইবে। 

বাবাও যখন হ্থন্ম খরীরে কোথাও যান তখন তথায় নানারপ স্থগন্ধ পাওয়] যায়, 
একথ। পূর্বে লিখিয়াছি। আমার ভাই বৌমার দীক্ষার পরে আমাকে লিখিয়াছিল, 
একদ্দিন তাহার বাসায় অকারণে অতি শ্রন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। তখন বাবা 
কলিকাতায় । আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি দেখিতে 
গিয়াছিলেন। 


অন্য একদিন বাব] প্রপঙ্গক্রমে বলেন, ন্বুযুস্না নাড়ীর পথ খুলিয়া! গেলে যোগী 
সর্বদ] যুক্ত অবস্থায়ই থাকেন। 

গোগীনাথ। আপাঁন যখন আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত| বলেন ব1 বাহ বিষয়ে 
চিন্তা! করেন তখনও যুক্ত অবস্থা বল! ধায় কি? ন্ুযুয়া পথ খোলা থাকে কি? 

বাবা । অবশ্য থাকে। তোমাদের সঙ্গে ষে কথাবার্ত! ইত্যাদি হয় তাহাতে 
যুক্ত অবস্থার ব্যতিক্রম হয় না। এ সকল বাহিরের আবরণের ব্যাপার। যখন 
ক্রিয়ায় বসি তখন সকল আবরণ যুক্ত করিয়া লই। 

* পরীত্ীনদগ্তরুসঙ্গ” ও খণ্ডে মহাত্মা! বিজয়কৃষ গোস্বামীর এইরূপ একটি উক্তি আছে_“দেবদবা 
ধষিমুনির| দয়! ক'রে যেস্থানে আসেন সেস্থানে তাদের কুপাতেই তাদের গায়ের গন্ধ কেহ কেহ পান 
''-**শকখনও ধূপ ধুনার গন্ধ, কখনও চন্দন গুগগুলের গন্ধ, কখনও পন্মগন্ধ, কখনও অন্যপ্রকার সুগন্ধি ফুলের 
গন্ধ, মর্তমান কলার গন্ধ, কাঠালের গন্ধ, আবার ফকির সাহেবদের আগমনে গাজার বা লোবানের গন্ধ! 


গাওয়াযায়। সে সময়ে তাদের চরণ উদ্দেশে ভক্তি করে প্রণাম করতে হয়, আর স্থির হয়ে বসে খুব নাম 
করতে হয় ।*****, রঃ 
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গোগী। তখন অগ্ভের দেখা নিষিদ্ধ কেন? 

বাবা । সব খুলিয়া লওয়া হয় কিনা ; উহাতে তার্দের অনিষ্ট হইতে পারে । 
গোপী। তখন আপনার দেহের কোনও পরিবর্তন হয় কি? 

বাবা। কিছুহয়। বর্ণট সাদা হয়--আরও কিছু হয়। 


বাবা আর বেশী কিছু বলিলেন না_-খেন ইচ্ছা করিয়া একটু চাপিয়া 
গেলেন। 


এই বিষয়ে যতীশ বনুদাদ। যাহা লিখিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য । গ্রা. 
১৯২* সনে জ্যষ্ঠ মাসে তান শ্রশ্রীবাবা সহ পুরী আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। 
এক রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা ষে প্রকোষ্ঠে থাকিতেন ও ক্রিয়াদি করিতেন তাহাব 
সংলগ্ন হলঘরে তিনি (যতীশ) শুইয়াছিলেন। মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ তাহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন--বাবার প্রকোষঠ ও হুলঘরের মধ্যে ষেন কোন$ 
প্রাচীর নাই, বাবা স্বীয় প্রকোষ্ঠে যোগাসনে উপবিষ্ট । তাহার শরীর ছুগ্ধবং 
শুভ্র ও বিশেষরূপে স্কীত এবং নয়নযুগল, ললাট, নাসিকা সবই স্বাভাবিক হইতে 
কিঞ্চিৎ ভিন্ন ও নুগঠিত অথচ তিনি ভিন্ন ঘে আর কেহ নহেন ইহাও স্পষ্ট বুঝা 
বায়। বতীশ যুদ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ ছুই প্রকোষ্ঠের মধ্যব্ত' 
প্রাচীর পুনরাস্্ ব্যক্ত হইয়া পড়িল ( শশ্রশ্রাবিশুদ্ধা নন্দ প্রসঙগ”-_ ৪র্থ খণ্ড )। 


শ্রীষ্ীবাব' শ্রুযুক্ত গোগীনাথের সঙ্গে যে যুক্তাবস্থার কথা বলিতেছিলেন দে 
“বিষয়ে সবসাধারণের একট] ভ্রান্ত ধারণা আছে। যুক্তাবস্থা বা সমাধির সময 
লাহ! জগতের সহিত সকল ব্যবহার স্থগিত হয়__ আপাত দৃষিতে একটা স্ব 
বা বাহ্ৃজ্ঞানহীন দখ। উপস্থিত হয়-_-ইহাই সকলের ধারণা । পাতঞ্জল যোগস্।তু€ 
কতকটা এই ধারণার অনুকুল এইজন্য বলা যায় যে চিত্তবৃত্তিনিরোধকে তথ 
বোগের চরম নীম! বলিয়া নিদেশি করা হুইয়াছে। কিন্তু উচ্চতম যোগীর। তাহা 
ননে করেন না। বস্ততঃ তাহার চিত্বনিরোধকে প্রকৃত সমাধি বলিয়া স্বীকার 
করেন না। কৌতুহলী পাঠক শ্রসন্তদান বাবাজী লিখিত শ্রীরামদ]স কাঠি? 
বাবার জীবনীতে দেখিবেন শ্রীমৎ কাঠিয়া বাবা বলিতেছেন, লোকে সাধারণ 
বাহাকে সমাধি বলে তাহা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এক আসনে ছয়মাস কাল স্থায় 
হইলেও জড়! সমাধি ব্যতীত কিছু নহে। তাহার শ্বমৃখের ভাষা এইরূপ, 
“আরে এ জড় সমাধি নেই তো! কেয়া? জড়ক। মাফিক তো রম্মতাই হ্যাঃ 
পরমাত্বস্বূপ হোনা তে] আউর হ্যায়, ওয়ে এক বখ.ত হানেসে কবি ছোড়ত 
নেছি.".সদ1 এক অথণ্ড রয়ত11% শ্রকাঠিয়] বাবা যাহাকে “পরমাত্মম্বূপ হোনা 
বলিলেন, উবাই উচ্চতম যোগীদের মতে প্রকৃত যোগ--পরমেশ্বরত্ব । এ যো: 
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কখনও খণ্ড হয় না। বাহ্য জগতের সহিত সকল প্রকার বাবহার রক্ষাকালেও 
হাথাকে। উহাই প্রকৃত সঘাধি__চৈতন্ত সমাধি |* 
























৬ই কাতিক আমার শরীর অন্ুস্থ হয়। ছুই-তিনদিন আশ্রমে যাইতে পারি 
[ই 7; আমার ভাই গোপীনাথ সহ আশ্রমে যাইতেছিল। আমর গোপীনাথের 
ডদেও পল্লীর বাসার অতি নিকটে খুদ্াই চৌকিতে ছিলাম, গেপীনাথ ও আমরা 
য় একনঙ্গেই আশ্রমে যাইতাম | তাহ।র মুখে শুনি ৬ই কাতিক বাবার শরীর 
বঅন্ুস্থ হয়| তিনদিন তিনি দোতলা হইতে নীচে নামেন নাঁই। একদিন 
নি প্রকাশ করেন পুর্ব রাত্রিতে উমা ভৈরবী মা আনিয়াছিলেন। উম] ম! 
্ানগঞ্জের একজন অত্যুন্নতা যোগিনী এবং অত্যন্ত করুণাময়ী--এই কথা বাবা 
বর্দা বলিতেন। জ্ঞানগঞ্জে যোগদিদ্ধা মাতগণের “ভৈরবী” আখ্যা যোগীদিগের 
গরমহংন”* অবস্থার তুল্যতাশ্থচক, একথ। পূর্বে ( পৃ. ৪২) বলিয়াছি। গোপীনাথের 
পী কক্েকবার কঠিন পীড়ায় বাহ্ৃজ্ঞানহীন অবস্থায় বাবার সঙ্গে ইহাকে 
দখিয়াছেন। সেযধাহা হউক, উমা মা আসিয়! বলেন “তোমার যখন এত শিষ্য 
“খন তোমার শরীর ভাল থাকিবে কিরপে ? একটা কাজ করিও, কাল প্রাতে 
থম যে কুমারীকে দেখিবে তাহাকে একখানি বেনারসী াড়ী ও একটি টাকা 
৪1৮ তাহাই করা হয় । বাবার এ কথায় সকলেই অনুমান করেন ষে, বাব 
গানও শিষ্যের ব্যারাম টানিয়া নিয়া নিজে ভোগ করিতেছিলেন। পরে একদিন 
'বা স্বমুখেই আমার জী, বৌমা প্রস্ততির কাছে গ্রকাশ করেন যে, তাহার শিষ্য 
এখন পরলো কগত ) নিভাস দত্ত (কলিকাত। টাকশালের দেওয়ান বা 7301]101)- 
৩০১০1) রক্তের চাপবৃদ্ধিত্ধে বড় কষ্ট পাইতে থাকিয়া তাহাকে পত্র লিখা 
£৬[রই 'মন্থুখটা তিনি টানিয়। নিয়াছিলেন | কয়েকদিন পরে দেখি বিভ:স দত্ত 
হার ভ্রাতা যতীখ দত্ত (ইনিও আমাদের গুরুভাই) কাশীতে উপস্থিত । 
'ভাল্দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ।নিলাম, বাবাকে পত্র লেখার পর হঠাৎ 
হার শরীর হুস্থ হওয়ায় তিনি বুঝিলেন এটা বাবারই ব্পা। ন্তাই তিনি 
টিয়। বাবাকে প্রণাম করিতে কাশী আাসিয়াছেন। 

বড় বড় রোগটানা ব্যাপার শ্রীশ্রীবাবার লীলায় বহুবার হইয়/ছে। একটি 
পেক্ষাকৃত ছোট ঘটনা একদিন আমার সমক্ষেই হইয়াছিল | বিলাশীপাড়ার 
*পন্জর চৌধুরীদাদ। এক রবিবার প্রাতে ভয়ানক দি নিয়: ভবানীপুর বূশনারায়ণ 


« শ্রীসন্তদাস বাবাজী (পূর্বাশ্মে অনস্থ/নকানে অর্থাৎ কলিকাতা হাইকোটেব খাতনাম! উকিল 
কিশোর চৌধুরী অবস্থায় ) যখন হার ভাবা গু৭ শীকাঠিয়া বাবার আশ্রমে প্রথম আসেন তখন 
»শিও প্রচলিত ধারণ!বশে বাবাজীকে কথায় কথায় “সম।ধিস্থ” হইয়া থাকিতে না দেখিয়া! এবং নানারূপ 
'সবাবহারে লিপ্ত দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলেন | শ্রীকাঠিয়! বাবাজী যে ঠাহার সংক্কারান্ব্প 
াগাবস্থার বহু উধ্বেণঅনস্থিত ছিসেন এ বোধ তাহার পত্রে আসিয়াছিল। 
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নন্দন লেনের আশ্রমে বাবার কাছে আসেন। সে সময়ে তিনি প্রত্যং 
আসিতেন। সেদিন বাবার কাছে বসিয়া বসিয়া তিনি বারবার হাচিতেছিলেন 
তাহার চোখ ছল-ছল করিতেছিল এবং তিনি বারবার রুমাল দিয় নাক ও চোং 
সুছিতেছিলেন। কিছুক্গণ পরে বাবা হঠাৎ ছুই-চারিবার হাচিলেন, চোখ-নাক! 
ছু'একবার মুছিলেন। তারপর নৃপেন্দ্র দাদাকে বলিলেন, “এখন কেমন আছ? 
বৃপেন্দ্রদাদ। বা আমর1 কেহই ব্যাপারট। বুঝি নাই--বিশেষ লক্ষও করি নাও 
বাবার প্রশ্নে নৃপেন্্রদাদ্1] বলিলেন, কই আমার ত স্দির উৎপাতট] আর নাঃ 
বাবা খুব হাসিলেন। তখন সকলে বুঝিলাম, আর বাবাও স্বীকার করিলেন 
তিনি নৃপেন্দাদার সদ্দিটা টানিয়া নিয়া নিজে অল্পক্ষণমাত্র কুগিয়া তাহাকে মু 
দিয়াছেন। 


৯ই কাতিক বাবার শরীর কিধিৎ সুস্থ বোধ হওয়াতে নীচে আসিয়া কিছুক্ষ 
বসিয়াছিলেন। এদিন অন্ত কথার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন, “বাবা € 
কলিকাতায় ফিরিয়ই বুল চলিয়৷ যাইবেন ?' (এরূপই প্রস্তাব ছিল।) 

বাবা। সেই রকমই ত ইচ্ছা। তবে কিছু ঠিক নাই। আমার কিছু &। 
আছে এ কথ! আগে হইতে বল। চলে না। 

আমর] ছুই ভাই ও গোপীনাথ বাবার পক্নপ্রান্তে বিয়া ছিলাম। গোগীন। 
বলিলেন, ভবিষ্যৎসম্বন্ধে ষোগীরাও একেবারে ঠিক বাঁলতে পারেন না? 

বাবা । যোগজ্যোতিষ অবলম্বন করিলে পারে। তা'ছাড়া আর 
ধরিয়া হিসাব করা হইবে তাহ[তেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

গোগা। এই রকম প্রভেদ কেন হয়? 

বাবা । জগতে একে স্থির অনির্বচনীয় বপ্ধ আছে, বোগজ্যোতিষ তা 
হইতে ঘটনার সুত্র আহরণ করে। তাছাড়া আর সকল বস্ত, সকল শর 
অস্থির । তাহা হইতে যাহ] কিছু আনিবে তাহাতে অস্থিরতার-_অনিশ্চ; 
বীজ অবশ্ট থাকিবে । 

গোপী। কিন্ধ আপনি একবার বলিম্বাছিলেন, যোগজ্যোতিষেও ভুল হুয় 

বাবা । তুল যোগজ্যোতিষের নয় । যে গণনা করে তার সেই সত্য 
স্পর্শ করিবার মধ্যে কিছু ক্রটি ঘটিলে হুলের সম্ভাবনা থাকে । 

এই বলিয়া বাবা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আমার কথাও সব সময়ে একর 
হয় না। এক সময়ে হয়ত একরূপ বলি, অন্ত সময়ে আবার অন্তরূপ বলি।% 

গোঁপী। কেন এমন হয়? 

উত্তরে বাবা অনেক কথা বলিলেন। উহার মর্ম সংক্ষেপে এইরূপ £-তি 
যখন যাহ বলেন, তখন তাহাই সত্য। যে শুনিতেছে তখন সেটাই রা 
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হণীয় | জগতে ত কিছুই একস নগ্। বাব! যেটিকে যাহা বলিবেন 
'দটি তাহারই কাজ করিবে । যদ্দি একটা গাছের পাত:কে বলেন এটা এক 
টুকরা সোন], তবে তিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন যে, আমর পাতা মনে 
রিলেও সেটা পাত] নদ্ধ _পাতার কোনও ক্রিন্। তাহ। দ্বার! হয় না, পোনার সব 
ক্ুয়াই হয় । তিনি কতবার এক ফুলকে (যেমন জবাকে) মন্ত ফুল (যেমন 
গোলাপ) বলিয়া তাহাকে সেই ফুলেই পরিণত করিয়৷ দেখাইগ্াছেন। এই 
পরিবর্তনশীল জগৎ লইয়া ব্যাপার করিতে গেলে দেশকলপাত্রভেতদ সাধারণ কথা, 
ইপর্দেশ ও তত্বব্যাখ্যার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে । সব তথ্য সকলের সমান উপযোগী 
ঘ, সকল অবস্থায্র একজনেরও তুল্যরূপ উপযোগী হয় না। তাহাতেই সব সময় 
বার কথার পূবাপর সামপ্রশ্ত সকলে দেখে না| কিন্ধকু তিনি যখন বাহাকে 
হা! বলেন, তাহাই পে মনে রাখিম্ন তদহ্নসারে কাজ কণ্রয় গেলে অবশ্য 
কল্যাণ হহবে। 


শ্রঞ্ণবাবার উপদেশ ব্যক্তিবিশেষে কিন্ধপ ভিন্ন হইত তাহার একটি 
দাজ্ৰল্যমান দৃষ্টান্ত গোপীনাথের মুখে শুনিয়াছি। একদিন প্ধপনারায়ণ নন্দন 
'লন্র আশ্রমে বাবা, গোগীনাথ এবং আরও কয়েকট শিপ্য বপিয়। আছেন, এন 
“য়ে শিষ্যদের মধ্যে একজন বলিলেন, “বাব! তীর্ধে ধাইব মনে করিগাছি |? 
বাবা । কোথায় কোথায়যাইবে? 
শিশ্যুটি কতকগুলি স্থানের নাম করিলেন। 
বাবা। বেশ, খুব শাল। তীর্ঘ ভ!ল স্থান-সেখণনকাঁর পরমাণু ভাল ; 
হাতে উপকার হয়। কবেযাইবে? 
শিষ্য । অমুক তারিখে । 
বাবা । বেশ, ফিরিয়া আসিয়া পত্র দিও। 
শিষ্যটি প্রণাম করিয়। চলিয়। গেলেন। মিনিট কয়েক পরে অপর একটি শিষ্য 
পিলেন, “বাবা, আমিও ত এ দাদ।র সঙ্গে তীর্থে যাইবার ইচ্ছা করিগ্াছি।” 
বাবা। তীর্থেকেন? 
শিষ্য | ভাবিতেছি, একবার কয়েকটি তীর্ঘস্থান দর্শন করণা আসি। সঙ্গী 
[ওয়া গিয়াছে, এরূপ ম্ুবিধা সবসময় হয় না। 
বাবা । তীর্থে কি মাছে বাপু? ঘরেই ব। কি নাই? মিছানিছি কষ্ট 
শিকার ও অর্থব্যয়। 
শিষ্য । তবেযাব না? 
বাবা । আমি ত, বাপু, কোনও প্রম্মোজন দেখ না। তোমার ইচ্ছ$। 








২১৪ প্রশ্রবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


“তবে আর যাব না' বলিয়া এই ভদ্রলোকটি উঠিয়| গেলেন। তখন গোগীনা; 
বলিলেন, “আপনি যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুইরকম কথ। বলিলেন ।' 
বাবা একটু হাপিয়া বলিলেন, “অমুকের (প্রথমকথিত শিষ্যটির) মন ব: 
বিক্ষিপ্ত, কর্ম কিছু হইতেছে না। একটু ঘুরিয় আসলে উপকার হুইতে পারে 
আর অমুকের (দ্বিতীয় ব্যক্তির) ভিতরটা একটু গড়িয়া উঠিতেছে। এখন যি 
ও ভার্থে ঘুরিতে যায়, তাহা হইলে যাহ] হুইতেছল তাহাতে বাধা পড়িবে,_ম, 
বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে; তাহাকে আবার ঠিক করিয়া কর্ষে বসাইতে অনেক সম 
লাগিবে। তাই দুইজনকে দুইরকম কথ। বলিতে হুইল ।৮ 
যেদ্দিনের কথা পূর্বে হইতেছিল সেইদিন 'প্রসঙ্গক্রমে কুসশ্তকের কথ] আন; 
পড়াতে গোপীনাথ প্রশ্ন করেন, “কুন্তক কতপ্রকার ?” 
বাবা। চারিপ্রকার। নাসাকুন্তক, যুখ দ্বারা কুন্তক, গুহাদ্বার দিয় কুণুক : 
ক্রিয়া দ্বার] কুন্তক। ক্রিয়া দ্বার] যে কুম্তক তাহ] হয় নাভিদ্বার দরিয়া, পরে উং 
হইতে ক্রমে সমস্ত লোমকৃপ দিয়াও হয়। 
গোপী। এই কয়প্রকার কুস্তকের মধ্যে ইতরবিশেষ কি? 
বাবা। নাক, মুখ ও গুহৃদ্বার দিয় যেকুস্তক তাহা হহলে আত্মবোধ ধাঝে 
না। কুন্তক ঠিক ঠিক হইলেই দেহ মাটি ছাড়িয়া উপরে উঠিবে 3 কিন্তু নাক, মুখ, 
গুহদ্বার দ্বারা কুশ্তককারী নিজে বুঝিতে পারে নাযে তাহার দেহ উঠিয্াছে লা 
উঠিতেছে। সে একটা ভাবে ডুবিয়া ধাকে এবং তাহাতে নিজ ব্যক্িতণে" 
রাখিতে পারে না। ক্রিয়া দ্বারা কুশ্তকে যে!গী সব জানেন, এমন কি ইচ্ছাদ 
দেহ চালনাও করতে পারেন। তাহার ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত থাকে, এমন 7 
লোকব্বহারও তিন সম্পন্ন করিতে পারেন। ক্রিয়াকুন্তক দ্বারা দেহের আকধ' 
শক্তিও খুব বাড়ে, যাহ ইচ্ছা! তাহ] আকর্ষণ করিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা! ততক্ষণ ধরিও' 
রাখা যায়। 
এই বলিয় দনুখস্থ মসলার কৌটার ডালাটির উপর দক্ষিণ হন্তের তর্জনী দ্বার 
চাপ দিয় স্টি শুন্ধে তুল্য়া চারিদিকে নানাভাবে হস্ত সঞ্চালন করিয়। দেখাইণ্ 
উহা পড়িতেছে না। বলিলেন, কেহ টানিযম্বাও এট! আঙুল হইতে ছুটাহ্‌ 
পারিবে না। বরং সে তাড়িতদ্বার আহত হইবে। এই প্রসঙ্গে আরও অণে 
ক! বলিলেন এবং অবশেষে হাতটি একটা কায়দায় ঘুরাইয়া টিনের ডালা 
যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। গোগীনাথ লক্ষ করিয়াছিল ₹য, ডালাটি তুলিবার সম 
বাবা হাত যে কায়দায় ঘুরাইয়া] তাহ। ধরিয়াছিলেন, রাখিবার সময় তাহা 
বিপরীত কায়দ।য় হাত ঘুরাইয়াছিলেন। বাবা এইরূপ ব্যাপারে তর্জনীমাএ 
স্বারাহ বসত ধরিতেন, উহার কারণ বোধ করি এইযে, এ অঙ্গুলিতেই তড়িৎ-শ। 
খিক । 
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এদিন বধ।সময়ে ক্রিয়ার উপযোগিকালনম্বষ্ষেও কয়েকটি কথ! বলিয়াছিলেন। 
সকল কার্ষেরই নঘয় আছে। অসময়ে কোনও কাজই ম্ুসম্পন্ন হয় না। চারিটি 
সন্ধিক্ষণ আছে 3-_র্ষেদয়, হ্র্যান্ত, মধ্যাহ ও মহানিশা। হুর্যোদয় ও সৃর্যান্তে 
যেবস্ত আসে তাহা হইতে সুষ্মতর ও স্থিরতর বস্ত পাওয় যায় মহানিশায়-রাত্রি 
১১ট] হইতে ৩টার মধ্যে । হুর্যোদয়ের সাধনা রাত্রি ৪টায়_-অন্ততঃ ৫টায় আর্ত 
করিতে হয়। হৃর্যোদয়ের পর ছুহঘণ্টা এ সন্িক্ষণটি থাকে। হৃর্যান্তের সর্ধিক্ষণ 
হর্যান্তের অর্ধঘণ্ট পূর্ব হইতে ২ ঘণ্টা পর পর্যন্ত থাকে। মধ্যাহ্নের সন্ধি সম্বন্ধে 
বাবা কিছু বলেন নাই। এ সন্ধিতে কর্তব্য কোনও ক্রিয়াও কাহাকেও দিয়াছেন 
বলিয়। শুনি নাই। 

মৃততিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জানকীদাদার] কাশী* গিয়া ঢই-তিনদ্দিন আশ্রমেই 
ছিলেন। এ সময় মধ্যে বাবা উপস্থিত শিষ্যগণকে নিস্বপিখিত উপদেণ দিয়াছিলেন। 
জানকীদাদ] উহ! নোট করিয়া আনিয়া স্বীয় ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন। আমি 
সেইখান হইতে পাইয়ছি। আমর] বাহিরে বাসা করির[ছিলাম, সধসময়ে আশ্রমে 
উপস্থিত থাকিতে পারি নাই বলিয়! এসব উপদেধ বাবার যুখ হইতে পাই নাই। 

১। দ্ুইবেলা যথাসময়ে আহিক করিয়া যাইবে । চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় হউক, 
সে জন্ত বিশেষ ভাবিও না। ছুইবেলা যথাসাধ্য ক্রিয়া করিবে। আর সবভার 
আমার। আমার উপর নির্ভর করিতে শিখ, দৈব বা মানুষ কোনও শক্তি 
তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও। 

২। দীন-দুঃখীকে সাধ্যমত কিছু কিছু দান করিও। 

৩। তোমর। স্ত্রী-পুত্র ইত্যার্দকে ভালবাদ। আমাকেও তেমনই আপনার 
জন ভাবিয়া ভালবাদিও। আর মামি তোমাদের কাছে কিছুই চাছি না। 
তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের। টাকা-পয়লা টায়) কেই কি বলিতে পার-আমি কখনও 
কাহারও কাছে কিছু চাহিয়াছি? 

৪1 কোনও বিষয়ে ভাবনা করিও না, আমি আছি। তোমাদের অলেকেব 
ইচ্ছা- হুহুকরিয়া টাকা আসিতে থাক। মনে করিও তোমাদের কল্যাণের জন্ত 
বা" যতখানি “দওয়া বা করা দূরকার তাহ! আমি দিতেছি ও করিতেছি। 

৫| অসৎসঙ্গ করিও না। মন সর্বদা স্থির ও শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে 
এবং মিতাহারী হইবে। 

৬| তোমরা যাহা কর আমি পথ জানি। আমাকে ফাকি দিয় |কিছু 
করিবার চেষ্টা করি& না। 


ঝোল 


আমর] ১৩ই কাতিক (১৩৩৯ সাল ) কাশীধাম ত্যাগ করিয়া আসি। শ্রীশ্রবাবাও 
তাহার অল্প পরেই ২৯শে কাতিক কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১লা 
অগ্রহায়ণ বুহুম্পতিবার বিকালে বাবার পদ্বপ্রান্তে অনেক শিষ্য সমবেত হুন। 
কথায় কথাম্ব নির্ভরের কথা উঠে। বাব] বলেন, “ক্রিয়া কর, ক্রিয়া কর, তাহাতেই 
নির্ভর আসিবে, সকল বুঝিতে পারিবে, আর বিচলিত হুইবে না। ক্রিয়া করিলে 
ঈশ্বরের কূপ] উপলব্ধি করা খায়। তাহা] ত অনবরতই মাথার উপর ঝরিতেছে, 
কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ কি? শ্ত্রীর পিছনে, অর্থের পিছনে, ভাল খাছ্ের পিছনে 
ছুটিতেছ, তখন তোমর] কর্তা]; কেবল সাধন-ভজনের বেলায়, “বাবা, কপ 
করুন|” 

জানকীদাদ1। বাবা, কাম, ক্রোধ, লোভ দিয়া ঈশ্বর আমাদের তরি 
করিয়াছেন। আমরা যে স্ত্রী অর্থ বা মাছমাংসের পিছনে ছুটি, এটা কি আমাদের 
দোষ? এগুলি আমাদিগকে যেমন আকর্ষণ করে, আহিক তেমন আকর্ষণ.করে 
না কেন? 


বাবা । আকর্ষণ যাহাতে করে সেইজন্য ত বলি ক্রিয়া কর, ক্রিয়া কর। ক্রিয়। 
করিতে করিতে রসবোধ হইবে । রস পাইলে তাহাতে অন্ুরক্তি আদিবে। সে 
রসে মজিলে অন্ত কিছুই আর আকর্ষণ করিতে পারিবে ন1। 


৪51 অগ্রহায়ণ রবিবার বাবার ভোগের জন্য কয়েকটি ফল হাতে করিয়া *টার 
পরে আশ্রমে পৌছি। পরম শ্মেহবান্‌ বাবা এই অধমের হাতে অতি সামান্য 
কয়েকটি ফল দেখিয়। তুষ্টি প্রকাশ করিলেন--যদ্দিও তাহার ভোগের জন্য বন বছ 
উৎকৃষ্টতর ফলের অভাব কখনই হইত না। বিধুদাদা কেদারদাদ] প্রতৃতি 
ভক্তিমান্‌ ও দেবাপরায়ণ শিস্তের1 সর্বদাই প্রতিখতুর শ্রেষ্ঠ ফল বাঙ্গারে আসিতে 
আরম্ভ করিলেই বছুমুল্য দিয়া গুরুসেবার্থ কিনিয়া আনিতেন। সেযাহা হউক, 
এই দিন উপদেশরূপে বাবা বলেন, “মনে কখনও অহঙ্কার আসিতে দিবে না। 
অর্থে যাহাতে অহঙ্কার না জন্মে সে জন্য সতর্ক হুইবে। অর্থ ক'দিনথাকে! 
গুশকরার নীনুবাবু অর্থশালী লোক ছিল? সর্বদা মোসাহেব-বেষ্টিত হইয়৷ থাকিত। 
একদিন আমি বলিলাম,'এ সব আর কতদিন? ছয়মাস-মধ্যেই তাহার সব 
গেল। আমিও বাপু অনেক টাক রোজগার করেছি, খরচও করেছি । তাইবলে 
ভেব না ধে, আমি তোমাদের কাছে কিছুচাই। হইহাও ভেব না যে, তোমর। 
না দিলে আমার চলবে না। আমার ঝুলি ঝাড়লেই হাজার টাকা বেরয়। 
তোমাদের কাছে আমি শুধু এই চাই তোমাদের ন্ুমতি হোক, তোমর] সঘ তি 
পোষণ কর।” 
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আবার বলিলেন, “আমার শরীর যে ভাল থাকে না সেট! কিসের জন্য? 
তোমাদেরই জন্ত। নচেৎ আমার শরীরের আবার ভালমন্দ কি রে, বাপু ?” 

কে একজন পথ্যপ্রসঙ্গে ভাইটামিনের কথায় বলিলেন, আজকাল ডাক্তারের। 
শাকসবজি কাচা খাওয়ার কথা বলে। বাব৷ স্বভাবসিদ্ধএর সিকতা হইতে বলিলেন, 
“এখন গরু-ধোড়ার খাবার সব যাবে দেখছি।৮ অন্ক একদিন এক শিষ্য ডাক্তারের 
পরামর্শে কাচ] টমাটে| খাইতে খাইতে ভীষণ আমাশয্ষের গীড়ায় কিরূপ বিপন্ন হয় 
তাহা! বলিম্বা আমাদিগকে খুব হাপাইয়াছিলেন। ফলমূল-সম্পকে একদিন 
বলিলেন, “শ'াকআলু ও নারিকেল ন্বায়ুমণ্ড:লর পক্ষে উপকারী |” 

৭ই অগ্রহায়ণ (শ্ীঃ ২৩1১১।৩২) শআ্ীবাবা বর্ধমান এবং তথা হইতে ১৩ই 
অগ্রহায়ণ বগুলে যান। বগুলে তিনি এবার কিছু অধিক দিন ছিপেন। সঙ্গে 
গিয়াছিলেন রায়দাহেবদাদ।, দর্গাকান্দাদ1 ও করালীদাদা। এ স্থান হইতে 
শ্রশ্টীবাব! এই অধমকে এক পত্রে লিখেন, “আদেশ মত ঠিকভাবে কর্ম করিলেই 
নিশ্চয়ই আশাতীত ফল পাওয়] যাইবেই যাহবে ।***."সকলে ও নিজে একটি চিন্ত] 
ছাড়] কোন চিন্ত! করিবে না.” জানকীদাদ!কে একপত্রে লিখেন, “হচ্ছাশক্তির 
যে কত শক্তি তাহা দকলে জানে না। মানুষে যাহা হচ্ছা করে তাহাই হয়, বদি 
ইচ্ছার মত ইচ্ছা! করে|” 


পৌষের প্রথমভাগে বিভাস দত্ত ও যতীণ দত্বদাদাদের সঙ্গে শরৎ 
বন্দোপাধ্ায়দাদ। বগলে শ্রীশ্রীবাবার ্চরণদর্শনার্থ যান। এ সময়ে তিনি একদিন 
শরৎ্দ্রাদাকে বলেন “রবিবারে ববিবারে জানকীব ওখানে তোমাদের আড্ডাট। 
ভাল হয় ছে।” এই আড্ডায় আমর] প্রধানতঃ বাবার কথাই আলোচন। করিতাম। 
ধদিও আমাদের এরূপ সম্মেলনের কথ! বাবাকে কখনও বলা হয় নাহ, তথাপি 
দেখ] গেল তাহার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। 

বড়দিনের ছুটিতে জানবীদাদ], রজনীদাদ] প্রভৃতি অনেকে বঙজুলে যান। 
কাশী হইতেও শ্যুক্ত গোপীনাথ, সতীশচন্ত্র দে ও তৎপুত্র শ্রীমান্‌ হুরেশ, গিরিধারী- 
সাল ব্যাস, প্রিয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে এবং উড়িম্যা হইতেও 
দুইজন আপিয়াছিলেন। এ সময়ে কুমারীসেবার্থ কেদদার ভোৌমিকদাদ। 
১* জোড়া সাতহাতী ও আটহাতী শাড়ী নিয়! যাইবার জন্ত আদিই হইয়াছিলেন। 
সেখানে ইতংপুৰে আরও কয়েকদিন কতকটি করিয়া কুমারীভোজন করান 
হইয়াছিল বলিয়া খবর পাইয়াছিলাম। 


গোগীনাথ গ্রতৃতি কাচ পথে এক ভারী লরিতে যান; পথে কয়েক বার গাড়ী 
উষ্টাইয়! পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল । তাঁহার! পৌঁছিলে বাব! তাহাদিগকে: 
তিরক্কার করিয়া বলেন, “মোটর গাড়ীতে কেন আসিলে না? সমস্ত রাণ্ত। আমাকে 
তোমাদের পাহার। দিতে হইয়াছে ।” আমিযে মাথাঘোর। €( ০৪1-310100699) 
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ব্যারামের ভয়ে যাইতে পারি নাই সে কথা গোগীনাথ বাবাকে বলাতে বাব, 
বলেন, “না আসিয়৷ ভালই করিয়াছে, আসিলে আমাকেই বমি করিতে হইত ।" 

ইহার] ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম, একদিন কেদারদাদ। ও যতীশ বহ্থদাদ; 
কুষারীভোজন করাইতে স্বীকৃত হওয়াতে বাবা একটি টাকাকে রূপার প্লেটে পরিণত 
করিয়া! উহাতে অপূর্ব হরগোৌরী-যূতি দেখাইম্বাছিলেন। 

মাঘ মাসের প্রথমভ/গে একদিন শেষরাত্রিতে করালীদাদ1 ও রায়সাহেবদাদ! 
হঠাৎ বাবার কোনওরূপ উৎকট দৈহিক ক্রেশন্থচক শক শুনিতে পাইয়া ছুটি 
গিল্না দেখেন বাবা অত্যন্ত অন্ুস্থ ; দেহের ভিতরে একটা যাতনা ও প্রবল শ্বাস 
কষ্ট। তাহার স্ব স্ব বুদ্ধি-বিবেচনা অন্থনারে মালিশার্দি করিলেন। অনেক 
বেল পর্যন্ত এরূপ রোগ-যস্ত্রণা ছিল। এই সংবাদ বর্ধমানে পৌঁছলে পুজনীয় 
গুরুপুত্র দর্গাদাদ] ডাণ্তার দিয়া দেখানের উদ্দেশ্যে বুল গিয়া বাবাকে বর্ধমালে 
নিয়া আমেন। বাবা কণেকদ্দিন বর্ধমানে এইজ্ন্ থাকিবেন এই সংবাদ 
পাইয়া আমি ১৫ই মাঘ শনিবার তাহার দর্শনোদেশ্যে বর্ধমানে যাই । এর্দিল 
যুসলমানদ্দিগের ঈদপর্ব উপলক্ষে আফিস বন্ধ 'ছল। স্টেশনে শিয়া আরও ছুইটি 
গুরুতাইকে (বিজয় বন্থু ও অবনী দত্ত) সঙ্গী পাই। আশ্রমে পৌছিয়। বাবার 
শ্রীচরণপ্রান্তে প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, “আজকাল বাবার শরীর কেমন?” 
বাব। তাহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি হাপিয়া বলিলেন, “দেখে কি মনে হয় ?৮ 

আমি। চেহারাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ত দেখিতেছি না। শুনিয়া 
বঙুলে একদিন বাবার শরীর খুবই অন্ুস্থ হুইয়ছিল। 

বাবা । ইহ, খুব। 

আমি। হঠাৎ এরূপ অন্ুখ কেন হুইল ? 00110-এর ( শলবেদনার ) মত 
হইয়াছিল শুনিয়াছি। 

বাবা । না, ০০11৫ নয়। এ শ্যামাগতির হাটের কাজ হঠাৎ বন্ধ কয়েযাচ্ছিল। 
সেটা টেনে নিতে হুল। তাছে বোধ হল আমার বুকের ভাল। (বাব। হুশ্তভগ্গী 
দ্বার] দেখাইলেন ) যেন কেহ হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিল । চোটুট1 সামলাইয়। নিতে 
চারঘণ্ট| সময় লেগেছিল । 

দয়াল ঠাকুরের এই লীলার কথ! শুনিয়] হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভক্তিতে ভরিয়। 
গেল। শ্া।মাগতিদাদা কাছেও ছিলেন না) তিনি লোধনা কোলিয়ারির 
(00116. ) ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার | বাবা রাব্রিশেষে আফিক করিতে করিও 
টের পাইলেন শ্যামাগতিদাদার হার্টের কাজ বন্ধ হইতেছে--আর অমনি নিজের 
বুক পাতিয় দ্দিয়া সেই ব্যাধিটা নিলেন। ভাবিলাম, “বপিহারি গুরু | কও 
হাজার জন্মের পুণ্যের বলে এমন গুরুর পদাশ্রয় পাওয়া যায! না-_ না) তা?ও 
নয়। আমার পুণ্য-বল কোথায়? থাকিলে আরও অনেক দিক দিয়া তাহ, 
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প্রকাশ পাইত। এ পরম কৃপাময়ের পরম কপার খেলা!” শ্যামাগতিদাদর1 কমা 
শিষ্য জানিতাম। তাহাকে আরও কর্ম করিবার অবসর দিবার জন্যই জীবনের 
মেয়াদ বোধ করি বাড়াইয়] দেওয়] প্রয়োজন ছিল । 


বাব! জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৌমাকে নিয়ে এপে না কেন?” আমার স্ত্রী 
যাওয়ার অভিগ্রায় করিয়াও বাবার শরীর অন্তস্থ মনে করিয়া এবং সাংসারিক 
ঝঞ্ধাটও ছিল বলিয়| শেষে যাওয়ার ইচ্ছ] ত্যাগ করেন। আমি আম্তা-আম্তা 
করিয়া সেই কথ। বলিলাম | 

বাবা । তোথষার মেয়েকে আনলে ন। কেন? 

কলিকাতায় ফিরিয়। আসিয়। শুনিলাম আমিখুব ভোরে বর্ধমান চলিয়া গিয়াছি 
শুনিয়া আমার মেয়ে অতদী এই বপিয়া বারবার আক্ষেপ করিতেছিল বে, আমি 
বর্ধমান যাইব সেকথা সে পূর্বে জানিলে নিশ্চয় আমার সঙ্গে যাইত। বাবা যখন 
মেয়েকে কেন আনি নাই এই প্রশ্ন আমাকে করেন, তখন আমি মেয়ের তদ্দেপ 
আঞ্চাক্ষার কথা কিছুই জানিতাম না। কিন্তু তাহার কাতরতা ইতিমধ্যেই 
যথাস্থানে আঘাত করিয়াছিল । 

এদিন অন্ত ট্রেনে দুইজন ওড়িয়া শুরুভ্রাতা এবং আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতা। 
বর্ধধানে গিয়াছিলেন। আমর! চলিয়া আপিলেও তাহার] ছিলেন। পরদিন 
রবিবার যোগেশ বন্ছ ও যতীশ বন্দ] প্রতৃতি আরও কয়েকজন শিষ্য যান এবং 
ইহারা সকলে বাবার সঙ্গে বঙুলও শিয়াছিলেন। 


শ্শ্রবাবার সঙ্গে পরদিন আমাদের আনেক প্রসঙ্গই হুইয়াছিল। তম্মধ্যে শিক্ষার্থ 
ছেলেদিগকে বিলাতে পাঠানোর কথা একটি । বাবা বলিশেন, বিলাতে গিয়া 
ছেলের! গোমাংসার্দি অখাগ্ভ খায়, অনেকে ভ্র্টচরিত্রও হয়, যার] চরিত্র ঠিক 
রাখতে পারে তাদেরও অনেকেরই চালচলন এরূপ হয় যে, যত রোজগারই কক, 
আত্মীয়, ভাইবোন এমন কি বাপ-মাকেও বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারে না; 
মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে বলিলেন, মেয়েরা আজকাল বিবাহের পুর্বে অনেক বড় 
হয়, তাহাদিগকে অবাধে সকলের সঙ্গে মিশিতে দেওয়া] ঠিক নয়। এদিন বাব 
বিলাত-ফেরতদ্দিগের মধ্যে কাশীর ডাক্তার শোভারাম দাদার (ও তাহার স্ত্রীরও ) 
খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। 


শিষ্ঠ্দের মধ্যে অনেকেরই অনেক প্রশংসা তিনি করিতেন। হয়ত উত্তম 
শিমের] এ সব প্রশংসার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। কিন্তু বাবা মারৃশ অধমেরও কত 
প্রশংসাই অন্কটের কাছে (আমার অসাক্ষাতে এবং আমার সাক্ষাতেও মৃহুষ্বরে ) 
করিয়াছেন! কাজেই বুঝা যায় অনেক স্থলে প্রশংসার অধিক অংশই হইতে 
্সেহময়ের নিজের গুণে। আমাদের ভিতরের কালিমা কি তিনি দেখিতেন না ? 
তথায় ছে!ট বড় কত দোষ গজ গজ, করতেছে তাহা কিজানিতেন না? তিনি ত 


২২, শ্রপ্রবিশুপ্। নন্দ পরমহংস 


স্পষ্ট অনেক সময় বলিতেন, “জানি বলে জানি! তোমাদের যে দোষ তোমরাও 
জান না, তাও জানি। তোমাদের মধ্যে যেটুকু ভাল সেইটুকু ধরে ওঠাতে চেষ্টা 
করি।” 


১৯শে মাঘ তারিখে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। স্টেশনে গিয়াছিলাম 
_তাহার যাওয়া-আসার সময় প্রায় প্রতিবারই স্টেশনে যাইতাম। তাহার 
করুণাময় হাস্যযুক্ত সংক্ষিপ্ত সম্তাষণে মনে হইত যেন ভিতরের সকল পাক ধুইয়। 
গেল। পে বাহা হউক, এবার লক্ষ করিলাম করালীদাদ1 ফিরেন নাই। 
কুঞ্জদাদা বলিলেন, “করালী ভাগিয়াছে*; আশ্রমের হ্সাবপত্র রাখাতে তাহার 
রুচিও নাই, আর সে বলেসেতাহা কোনও কালে করে নাই বলিয়। পারেও না। 
তা' ছাড় তাহার আশা ছিল এবং বাবাও ভরস। দ্রিয়াছিলেন যে, তাহাকে ক্থর্ষ- 
বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন । কিন্তু কয়েকমাস বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়। সে দেখিল 
যেঃ সে আশা কম। তাই বাবা যখন বর্ধমানে আসেন, দেই অনুপস্থিতির সুযে।গে 
সে বুল হইতেই সরিয়৷ পড়িয়াছে। শুনিয়] ছুঃখ হইল। “গুরুশুশ্রাবয়] বিদ্যা |” 
এত বড় একট! বিছ্ভালাভ করিবেন, তার জঙগ্ঠ মাত্র কয়েক মাসের গুরুশুশ্রাধাই 
করালীদাদ। যথেই্ট মনে করিলেন! 


২*শে মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রাথবাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার শয্যার 
উপরে একখানি খাতাতে কতকগুলি গান লিখিত দেখিতে পাই। এগুলি সবই 
বাবার রচিত; পুরাতন খাতা হইতে ও বাবার স্বতি হহতে কেহ লিখিয়াছেন। 
এই গানগুলি ( মোট ৪৩টি) কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের তত্বাধধানে ছাপা। 
হয়| উহার মধে। বাবার দশ-এগার বৎসর বয়সের রচনাও আছে। পরে আমি 
বাবা হইত তাহার রচিত আরও অনেকগুলি গান পাই। সে বিষয় যথাস্থানে 
উলিখিত হইবে। 

২৯শে মাঘ বাবা কথায় কথায় পরপিগু প্রত্যাশার নিন্দা করেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন, এককালে ব্রাহ্মণদের এমন তেজ ছিল যে, দেব্তারাও তাহছাদিগের 
ভয় করিতেন। অভাবজনিত অশান্তিতে এবং পরপিগু প্রত্যাশার পাপে সে তেজ 
নই হইয়া গিয়াছে। পৃবে তাহারা নিজের জন্ত কিছুই আকাক্ষ। করিতেন না, 
অক্লানবদ্দনে দারিদ্র্য ভোগ করিতেন, অগ্ঠ সকলের প্রশ্বর্ষপ্রাপ্তিতে সহায়তা 
করিতেন। এখন নিজের] এ্রশ্বর্যভোগের জন্ত লালায়িত। তেজ থাকিবে কি 
করিয়া ? 

ওর] ফান্তন বাব কাশী চলিয়া! যান। ১*ই ফাল্ধন শিবরাত্রি উদ্যাপন 
করিয়া ১৮ই তারিখে পুনরায় কলিকাতায় আসেন। ২৯শে ফাল্গুন যোগেশ 
বঙ্থদাপার গৃহে জন্মোৎসব হয়। এ দিন আমার সেজ ছেলের ছুটি ছিল ন|। 
তদ্ব/তীত আমার সকল ছেলে, মেয়ে অতসী, এবং আমার স্ত্রী-মামর] সকলে 


যোগিরাজাধিরাজ ২২১ 


বাবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়। কুতার্থ হই। অতপী বাবার জন্ত স্বহণ্ডে চন্দন ঘবিয়! 
তন্থার। গুলি গ্রস্তত করিম ও তাহ শুকাইয় ম্রন্দর একটি মাল। তৈয়ার করিয়। 
নিয়াছিল। মালাটি বাবা স্বহস্তে গলায় ধারণ করিয়। অতপীকে ও আমাদিগকে 
পরম কৃতার্থ করিয়াছিলেন। উপস্থিত মহিলাগণ সকলেই মালাটি দেখিয়। প্রশংস। 
করিয়াছিলেন। বলা বাছুল্য জল্মোৎসব উপলক্ষে পুর্ব পুর্ব বৎসরের গায় বিপুল 
আয়োজনে কুমারীভোজন ব্রাহ্ণভোজনাদ্দি সবহ যোগেশ দাদার ব্যবস্থায় নিখুত 
ভাবে যথাসময়ে বিনা কোলাহুলে এবং ন্ুশৃঙ্খল। সহকারে সম্পন্ন হুইয়াছিল। 


৭ই চৈত্র (খ্রীঃ ২১।৩।৩৩) বাবার হঠাৎ রক্তের চাপবৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে খুবশ্বাস 
কষ্ট হয়। তজ্জগ্য তাঁহাকে অশ্জান গ্যাস (০৪০) দিতে হইয়াছিল। ভোগ 
কয়েকদিন ছিল। সকল শিষ্যই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হুইয়াছিল। বাব বলেন, 
“ভয়ের কারণ নাই, মরিব না। মরণ আমার আয়ত্ত, আমি মরণের আয়ত্ত নই ।% 
কয়েক দিন পরে প্রকাশ পায় _বাবাই প্রকাশ করিয়াছিলেন_-ঙাহার অতি পুরাতন 
শিষ্য এবং বয়সেও প্রায় তাঁহার সমান (বোধ হয় কিছু বড়ই ) ডাক্তার প্রতাপ- 
নারায়ণ সিংহের রক্তের চাপে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া তিনি তাহ] টানি 
নেওয়া আবশ্যক মনে করেন। পরে কাশীর গিরিধারীল।ল ব্যাসদাদ1 কর্নেল 
ডেনহাম হোয়াইট নামক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারকে আনিয়। বাবাকে দেখান। তিনি 
বিশেষ পরীক্ষা! করিয়া সামান্ত একটু ভিম্পেপ-সিয়া ব্যতীত কোনও দোষ দেখেন 
নাই। তদহুসারেই প্রেসক্রিপশন দেন। পরে আরও কয়েকদিন তিনি 
আসিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রথম দিনে বাবার অনন্থসাধারণত্ব কিছু বুঝেন নাই, 
দ্বিতীয় দিনে বাবা কি খান, কতক্ষণ ঘুমান ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাহা 
টের পান। বাবার অলোৌকিক শক্তির বিষয়েও তিনি গিরীধারীদাদ|, 
যোগেশদাদ] হইতে কিছু শুনিয়াছিলেন। গিরিধারীদাদার অনুরোধে বাব 
ডাক্তারের রুমালে তাহারই ফরমায়েশ মত গোলাপের গন্ধা (চশমার কাচের 
সাহায্যেই ) করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে আরও কয়েকবার কর্নেল ডেনহাম 
বাবাকে দেখেন। প্রথম দিন সাক্থেব পুরা] ভিজিটই নেন। দ্বিতীয় দিন “11019 
17181)% (সাধু পুরুষ ) বলিয়া ভিজিট নিতে চান নাই, কিন্তু গিরিধারীদাদার 
সনির্বদ্ধ অনুরোধে পুরা ভিজিটই নেন। পরে সাব অর্ধেক ভিজিট (ষোল 
টাক। ) নিতেন। 


কর্নেল ডেনহামের উপদ্দেশ মত বাবার অস্ত্রে ঠবছ্যতিক চিকিৎসা হ্য়। 
চিকিৎসক ছিলেন আমেরিকাপ্রত্যাগত ম|নিক মুখাজি নামক ডাক্তার। কুপার 
স্রটে তাহারই বাড়ীতে গিয়া বাব! বৈছ্যতিক চার্জ লইয়া! আসিতেন। এই 
চিকিৎসার রকমটা কি আমি জানিতে চাছিলে যোগেশদাদ1 বাবার মুখে যেরূপ 
শুনিয়াছিলেন, তাহার সমক্ষে আমাকে তাহারই বিবরণ দিতে গিয়া বলেন, 


২২২ শ্রীবিগুদ্ধানন্দ পরমহ্ংস 


“টৈচ্যতিক যন্ত্রটি মাত্র ১৫ মিনিট লাগাইয়া]! রাখা নিয়ম, কিন্ত বাবার দেহে আধ 
ঘণ্টা লাগাইয়া রাখা হয়। ডাক্তার পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস] করেন, “কষ্ট হচ্ছেকি? 
কষ্ট হচ্ছেকি? উনি মেঘ থেকে হাত দিয়ে বিদ্যুৎ আকষধণ করেন, গুর আর 
91601110 ০৪61১-তে কি কষ্ট হবে %” বাবা এপর্যন্ত আমাদের কথোপকথন 
নীরবে শুনিতেছিলেন, কিন্তু যোগেশদাদার শেষ কথাটি শুনিয়া তিনি বলিলেন, 
“বিছ্যৎ আকর্ষণ__সেটা অন্ত শক্তির কাজ। আর এ চিকিৎসা হইতেছে স্থুল 
দেহে। স্থল দেহে চিকিৎসার যে ক্রিয়া তা” হবেই। আমার ষে লাগেনাই 
তার কারণ বোধ করি আমার অন্ত্রের বোধশত্তি (ডাক্তারের কথিত কারণে ) 
কমে গিয়েছে। তাই একটু বেশী সময় যন্ত্রের ক্রিয়া সহ করতে পারি |” মহাপুরুষ 
কোনও বিষয়েই মিথ্যা-কৃতিত্ব নিতেন না, বরণ সত্য-কৃতিত্বই অনেক সময়ে গোপন 
করিবার চেষ্ট। করিতেন। 


প্রসঙ্গ প্রাপ্ত বলিয়া মেঘ হুইতে বিদ্যুৎ আকর্ষণের সম্বন্ধ সংক্ষেপে এখানে বল। 
যায় যে, যোগেশদাদার পুত্র যতীশদাদ1 লিখিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবা যখন ভবানীপুর 
আশ্রমে, তখন একদ্রিন বেলা ২টা-৩টার সময় খুব মেঘ ডাকিতেছিল ও বিদ্যুৎ 
চঘকাইতেছি্ | এমন সময় বাবা উঠিয়া গিয়া বারান্দায় দাড়াইয়। দক্ষিণ হস্তটি 
৪৫ বার সঞ্চালন করিয়া অল্প পরে ফিরিয়া আপিয়া বসিয়া বলিলেন, “আর মেঘ 
ডাকিবে না, বিদ্যৎও চম্কাইবে ন।৮ তাহাই হইল। কেবল বারিবর্ষণ হইতে 
লাগিল । এপ্দিকে শ্রশ্রানাবা হস্তপ্রনারণ করিয়া দেখাইলেন হাতের কব্জি হইতে 
কনুই পর্যগ্ত আধ ইঞ্চি মোটা হুরিদ্রাবর্ণের একটি রেখা পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ 
ব্যাপার আরও ঘটিয়াছে। 


কিছুদিন পর হইলেও আর একটি ঘটনা! এই স্থানেই উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক 
হ£বে। এটির বিবরণ আমি শুননয়াছিলাম ঘটনার কয়েকদিন পরে ধোগেশ 
বন্ুদাদারই মুখে। গুরুভাই ডাক্তার ফণিভূষণ মঙ্জুম্ার নিজ চরিক্রগুণেই বাবার 
অত্যন্ত স্বেহপাত্র ছিলেন। তিনিও বাবার উনপঞ্চাশী দলের অন্যতম । তিনি 
একটি বিলাতী ষধ-ব্যবপায়ী কোম্পানির আফিসে দাতিত্বপূর্ণ পদে ছিলেন; এবং 
বাবার দেহরক্ষার অল্পকাল পরে পরলোকগমন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, 
একদিন তাহার খেয়াল হইল বাদী যাইবেন, হয়ত বিশেষ কোনও প্রয়োজনও 
ছিল। বাব! তখন কলিকাতায় । ফণীদাদ! বাটী রওন। হইবার পূর্বে বাবাকে 
সে বিষয়ে কিছু বল1 আবশ্যক মনে করেন নাই। তাহার বাটী ছিল হুগলী জেলার 
অন্তর্গত কেশবপুর গ্রামে । যতদূর মনে পড়ে তারকেখর স্টেণন হুইতে হাটিয়া কয়েক 
মাইল যাইতে হয় এইরূপ শুনিয়াছিলাম। তিনি যখন দেই স্টেপনে পৌঁছিলেন তখন 
আকাশে ঝড়-জলের প্রবল আয়োজন হইতেছিল। একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণ 
(বোধ হয় ছয়ং বাবাই নির্যাণদেহে) আসিয়া গায়ে পড়িয়া তাঁহাকে উপদেশ 


যোগিরাজাধিরাজ ২২৩ 


দিলেন, “এখন মাঠের মধ্য দিয়া যাইবেন না। বরং ছু'একঘণ্ট1] অপেক্ষা করিয়। 
যান.” ফণীদাদদ1] সে উপদেশ গ্রাহা করা উচিত মনে করিলেন না, বলিলেন, 
'কি আর হবে? এবং একটি মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া! দিয়া রওনা 
হইলেন। সঙ্গে আরও একটি লোক ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাত 
আরস্ত হইল। একটা বজ তাহাদের কাছেই পড়িয়াছিল, ফলে ভারবাহী লোকটি 
মজ্ঞান হইয়৷ ধরাশায়ী হইল। ফণীদাদ1 বিপদ্‌ দেখিয়া সঙ্গের অপর লোকটির 
সাহায্যে বৃকষ্টে ধরাধরি করিয়। যু প্রাপ্ত ভারবাহীটিকে অদ্ূরবত্তী এক গ্রামে 
নিয়া গেলেন এবং তথায় কিছুক্ষণ শুশ্ষার প্র সেজ্ান লাভ করিল। তার পর 
ঝড়-বুষ্টির উপশম হইলে তিনি বাড়ী পৌছিলেন। 


ফিরিয়া! আসিয়া তিনি যোগেশদাদার গৃহে তাহার এবং আরও দুই একটি 


৷ গুরুভ্রাতার সমক্ষে বাবাকে বলিতে থাকেন, “বাবা, অযুক দিন বাড়ী যাইতেছিলাম, 


'হারকেশ্বর হইতে রওন। হওয়ার পর মাঠে একটা মজ] হয়। 


বাবা । হারে, বাপু, তুমিত বল্ছ মজা; মজাটা ষেকি রকমের তাহ। 
'জনেছি আমি । এই দেখ। 

বাব! দেখাইলেন তাহার উরুতে একটি দীর্থ অগ্নিদাহের চিহ্ৃবৎ চিহৃ | 
দিয়াই ফণীদাদ1 নীরবে অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ 
শান্ত হইয়া পূর্বোক্ত ঘটনা যোগেশদাদা প্রভৃতির নিকট সাশ্রনেত্রে বর্ণনা! করেন। 
বাবা আর কিছুই বপেন নাই। 

এই ভক্কিমান্‌ শিষ্যটির সহিত লীলাময় গুরুর আরও একটি লীলার কথ! 
এখানেই বলিয়া যাই ; ইহাও পরের ঘটন], কিন্ধু যথাস্থানে বলিবার ম্থযোগ না-ও 
ঘটিতে পারে । ফণীদাদার পতী রন্ধনে স্থুনিপুণা ছিলেন। কণীদ|দা জাতিতে 
কায়স্থ ; তাই তাহার মনে প্রায়ই আক্ষেপ হুইত-বাবাকে নিজ বাসায় আনিয়। 
'দদ্ির পক্ষ নানাব্যগ্রন দ্িয়। ভোগ দ্দিতে পারেন না একদিন মনের এহ ক্ষোভ 
বোধ করি অধিক তীব্র হইয়াছিল। সেইদিন রাত্রিতে দাদা স্বপ্নে দেখিলেন যেন 
বাব! তাহার বাসায় পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি পরমানন্দে তাহার সেবার নান 
আযফ্জকোজন করিতেছেন, ফণীদ্ির্দি পরম উৎসাহে নানাবিধ স্ুরম বাঞ্জন রন্ধন 
করিয়াছেন | যথাসময়ে বাবা ভোগে বসিলেন এবং দিদির রম্ধনের প্রশংসা 
করিতে করিতে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। ইহার পরেই ঘুম ভাঙ্গিয়া 
গেল। স্বপ্নের আনন্দ তখনও মনে খেলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নকে যে সত্যে পরিণত 
কর! সম্ভব নহে, তাহ! ভাবিয়া! আক্ষেপও আছে। পরদিন বখন গুরুদর্শনে 
গেলেন তখন তিনি প্রণাম করিয়া পানপ্রসাদ লইয়া বসিবামাত্র বাবা হাসিতে 
হাসিতে তীহাকে বলিলেন, “কাল ত খুব খাওয়াটাই খাইয়ে দ্িলিরে বেটা; 
ভরপুর খাওয়। 1৮ বাবার কথা শুনিয়। ফণীদাদ। তাহার দ্বিকে তাকাইয়া অজ্ঞ 


২২৪ প্রপ্ীবিশুদঞ্ধানন্দ পরমহংস 


অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বাব! সেই অশ্রুতে গলিয়া গিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “আমার আবার অন্নদোষ কি রে, বাপু? তবু একটা অবস্থা নিযে 
আছিতগ তাই সমাজের দ্িকে তাকাইয়া চলি। এতে ছুঃখ করিবার কি 
আছে ৭” 

এখন প্রক্রান্ত বিষয়ে ফিরিয়। যাওয়া যাক । বাবার এবারে রোগ-ভোগ ও 
আরোগ্য বিলম্ব দেখিয়! সকল শিষ্যই মনে মনে ছুঠখিত ছিলেন। কেহ কেহ যেন 
প্রতাপনারায়ণ দাদার প্রতিও একটু বিরূপ হুইয়াছিলেন। বস্ততঃ তিনি 
কলিকাতায় থাকিয়াও শ্রপ্রীবাবাকে নিজ ব্যারামের তীব্রতাসম্বষ্ধে কোনও খবর 
দেন নাই, দৃশ্যত: কোনও প্রার্থনা! জানান নাই। দুর্গাকান্ত রায়দাদা বাবাকে 
একদিন বলেন, প্প্রতাপনারায়ণদাদ। বৃদ্ধ হুইয়াছেন, তাহার মরণের বয়ন হইয়াছে, 
মিছামিছি তাহার ব্যারাম টানিয়। নিয়া কেন আপনি ভুগিতেছেন ?” তহুত্তরে বাবা 
বলেন, পপ্রতাপনারায়ণ আমার অতি পুরাতন শিষ্য। তার অনুখ টান্ব না? 
তোমাদের মার শেষ ব্যারামের সময় সে মাহাত। থেকে রোজ ঘোড়ায় বওুলে 
এসে তাকে দেখে ষেত।৮ বাবা নিজের কপরকে প্রত্যুপকারের আবরণ দিয়! 
ঢাকিয়া দ্বিলেন। তার পরেও প্রতাপদাদাকে শিষ্যদের চক্ষে নির্দোষ করিবার 
জন্ঘ বলিতে লাগিলেন, “শুধু প্রতাপনারায়ণের ব্যারাম টানিয়াই আমার এ অবস্থ; 
হয় নাই। আমার নিজেরও রক্তের চাপবৃদ্ধি ব্যারাম আছ তাহার এ কথ: 
অবশ্য পূর্বোক্ত শিষ্যগণ মনে মনে । মানিয়া নিতে পারেন নাই। কেননা তবাহার। 
রক্তের চাপ সম্বন্ধে কোনও দোষ ইতঃপূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে নাই। 
তিনি চিরদিন অতি স্বল্লাহারী, আর স্বাস্থ্যবিধি কখনই লঙ্ঘন করিতেন না; 
অবশ্য যোগক্রিয়ায় রাত্রির প্রায় সমস্তট। .কাটাইম্! দিতেন, বিশ্রাম স্থুলদৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে খুব কম ছিল । কিন্তু তজ্জগ্য স্থুলদেহের কোনও ক্লেশ হয় ইহা তিনি 
স্বিকার করিতেন না। | 


এ দিনের অন্থখসন্বন্ধে অন্ত সময় বাব! বলেন, “বেল। ৩ট। পর্যন্ত ভাল ছিলাম: 
প্র সময়ে আহ্িকের ঘরে ঢুকিয়া দেখি কালে কালে। পরমাণুতে ঘর ভরতি | খাত 
খুলিয়] দেখিল[ম 'প্রতাপনারায়ণের বড় বিপদ উপস্থিত । তখন কি আর করি, 
ভোগট। টানিয়] নিলাম।” 

গোপীনাথ ইতিমধ্যে বাবার অস্থখের সংবাদ পাইয়। আসিম়্াছিলেন। বাবার 
অসাক্ষাতে তিনি, ছূর্গাকান্তদাদ1া ও আমি বাবার ত্র কথার আলোচনা 
করিতেছিলাম ৷ হৃর্গাকান্তদ্াদ। বলিলেন, “বাবা খেয়ালী লোক । খেয়াল হুইল 
ত একজনের অন্থথ টানিয়া নিলেন, হইল না ত অন্কের জন্য সেরূপ কিছু 
করিলেন না।% 


গোপী। আমর! প্রকৃত হেতু বুঝি না--তাই বলি খেয়াল। বাবার কি 
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স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে? নঈর্বরের ইচ্ছায় তাহা 105786 (লীন) হইগ্না গিম্নাছে। 
ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হয়ত তাহাকে দিয়া আরও কিছু কর্ম করাইয়। নিবার জগ্ত বাবা 
প্রতাপনারাক়্ণদাদার ভোগ নিক়্াছেন । 


বাব এদ্দিকে রোগে ভূগিতেছেন তবু বিভূতি যেন তাঁহার শরীর হইতে 
শিউলি ফুলের মত ঝরিম্া পড়িতেছে! সমস্ত বর্ণনার স্থানাভাব। একদিনের কথা 
বলি। পানপ্রসাদ দিয়! তৎসঙ্গে এলাচির গুড়া দেওয়া এবং যে জরদ1 খান 
তাহাকে তদুপরি জরদ। দেওয়। শ্রারীবাবার অভ্যাস ছিল। একদিন পান দ্দিতে 
দিতে এলাচির গুড় ফুরাইয়া যায়। অতুল বন্থদাদ। এলাচির গু'ড়ার শুন্ত 
কৌটাটি ভরিয়! আনিতে বাড়ী চলিগ্না গেলেন। ইতিমধ্যে সুরেশ মুখোপাধ্যায় 
নাদ্ার বাড়ী হইতে ছোট একটি কোটায় বাবার জন্ত জরদা আসিল। বাব 
জরদ্দ|-সেবী শিষ্যদ্দিগকে তাহা হইতে জরদ। দিলেন। আর কোৌটাটি বন্ধ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহ! খুলিয়া তাহা! হইতেই আমাদের হাতে এলাচির গুঁড়। দিতে 
লাগিলেন। তাহাতে জরদার লেশমাত্রও নাই। থাকিলে আমার বমি হুইত-_- 
কেননা! তামাক কোনও আকারেই আমি ঈষদৃমাত্রায়ও সহা করিতে পারি না। 

ইহ! ছাড়। এ কয়দিনে কোনও কোনও শিষ্যের (বথ! ইন্দু চক্রবতাঁদাদার ) 
বাড়ীতে হুস্ম দেহে গিয়া! গন্ধ দ্বার সকলকে নিজের উপস্থিতি বুঝাইয়। দিন 
আসিতেছিলেন। এ কথ! শুনিয়া যোগেশদাদ। বাবার সমক্ষেই বলেন, “ডাক্তার 
বলে, পুর্ণ বিশ্রামের দরকার ) কিন্তুক দেহে অন্তব্র যাওয়া-আসার বিরাম নাই। 
বিশ্রাম কি এতে হয় ?% 

বাবা। আমিকি করিনা করি তা'ত তোমাদের দেখবার প্রস্বোজন নেই। 
অন্থস্থ এই স্কৃল দেহটার যা প্রয়োজন তা" তা'কে দিতেই হবে। তোমর। সেই 
রকম সেবা করে যাও। হুক্মদদেহে কি করা হচ্ছে না হচ্ছে তা' নিয়ে মাথা 
ঘামাবার দরকার কি? 


অন্ুস্থতার মধ্যে তত্বকথাও গে/পীনাথের সঙ্গে চলিত। একদ্দন বাবা বলেন, 
“লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে মন্ত্রচৈতন্ত হয়। মন্ত্রটেতগ্ভের সুচনায় জ্যোতিঃদর্শন হইতে 
থাকে । প্রথমতঃ মৌমাছির চাকের মতন (সচ্ছিদ্র ?) জ্যোতি: দেখা বায়।+ 
তারপর নানা প্রকারের জ্যোতি: দেখ! দের । কাহারও কাহারও এই অবস্থায়ই 
ইইউদেবতা দর্শন হয় । কিন্তু এটি অপক অবস্থা বলিয়া এই সময়ের দর্শন খুব 
উত্রুষ্ট বা! স্থায়ী হয় না। ইহার পরের অবস্থায় চিত্তে খুব একট মুখের আম্বাদ 
পাওয়া যায়। তারপর এ সুখের ঘন, ঘনতর অবস্থা আনিতে থাকে, এবং মনে 
দৃঢ় বিশ্বাস ও শান্তির উদয় হয়। এই যে অবস্থাগুল ইহা কথায় ঠিক ঠিক ব্যক্ত 


* লক্ষ জপ করিলেই যে লক্ষ জপ পূর্ণহয় এরূপ মনে কর! ভুল। এক! গুরুই জাণেন কধন কত 
উপ পু হয়। 
১৫ 
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কর11যায় না করিতে গেলে সত্যমিথ্যার খিচু'ড় হয়। বিশ্বাসের দৃঢ়তার 
উপরেই সিদ্ধি নির্ভর করে।” এই পর্যন্ত বলিয়া এই বিষয়ে একটি গল্প বলেন।-_ 

এক বালক ছিল, তাহার শৈশবেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। মরণকালে 
পিত। তাহাকে একটি বীজমন্ত্র দিয় সর্বদ1 তাহ! জপ করিতে এবং বাড়ীর তৃত্ 
পুর্ণের উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করিতে বলিয়। যান। মন্ত্রজপ করিতে করিতে 
বালকের নানা অবস্থা আসিতে লাগিল কখনও বাঘ দেখিত, কখনও সাপ 
দেখিত. কখনও অন্ত কোনও ভয়ের বস্ত দেখিত, এবং দেখিয়াই *পূর্ণদ1” বলিয়। 
ভাকিত। অমনি ভয়াবহ সকল মৃতি অন্তহিত হইত। এই কারণে পূর্ণদা'র উপরে 
তাহার খুব প্রবল বিশ্বাস জাঁন্দল। একদিন পুর্ণ তাহাকে বলিল, “দেখ একট! 
কাজ করতে হবে, রাত্রিতে শশানে গিয়া তোমাকে সাধন করতে হবে। 
পারবে ত ?” 

বালক বলিল, “খুব পারব ।» 


পূর্ণ। আমি যেমন যেমন বলি ঠিক তাই করবে। শ্বশানে আমি শুইয়, 
থাকিব। তুমি,চারিদিকে চারিটি খোঁট। পুতিয়া তার সঙ্গে আমার হাত-পা 
বাধিবে। তারপর আমার বুকে ছুরি দিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিয়া আমার 
উপর তুমি বদিবে এবং জপ করিতে থাকিবে । কাছে মুড়ি, ছোলাভাজ1 ও মদ 
ইত্যাদি আগেই রাখিয়া দ্িব। যদ্দি আমার মর] মুখ হী করে, তবে সেই মুখে 
কিছু মদ ও ভাজা ইত্যাপদ দিবে এবং জপ করিতে থাকিবে । অনেক দেবতা ভূত 
প্রেত ইত্যাদি দেখিবে, কাহারও কথার উত্তর দিও না, ভয় করিও না, কেবল জগ 
চালাইয়া যাইবে । যখন দেখিবে*আমি উঠিয়া বসিতেছি তখন জপ ছাড়িও' 
পারবে ত? 


বালক । পারব। 


তারপর সে ঠিক তাহাই করিল। ব্রঙ্গা বিষণ আঙদিলেন, কিন্তু তাহার জপ বন্ধ 
করাইতে পারিলেন না। ভূত প্রেত আসিল, অনেক রকম পরীক্ষা হইল] গেল। 
বালক 'পূর্ণদা'র উপদেশ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ধরিয়া রহিল। সর্বশেষ “পূর্ণদা। 
বাচিয়া উঠিয়া তাহাকে পূর্ণ সিদ্ধি দিল। 


বাবা বলিতে লাগিলেন, “বিশ্বাসের দৃঢ়তা না হলে সিদ্ধি হয়না। দৃঢ়ত। 
হ'লে বালকেরও সিদ্ধি হয়।” 


অন্যদিন বহু শিস্কের সমক্ষে (তপ্মধ্যে জানকী দাদারা, নৃপেন্্র চৌধুরীদাদা, 
বিশ্বেখ্বর দতদাদা ছিলেন, আমিও ছিলাম) সঘঘ্ত সকাল ধরিয়া উপদেশ 
দিতেছিলেন। বিকালেও ভষ্ শিষুদের সমক্ষে এগুলির পুনরাবৃত্তি করেন। ইহাতে 
বুঝ। বায় যে, এইসকল উপদেশের গ্রগ্ভোজন আমাদের খুবই আছে বা ছিল। 
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উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বী্ অভিজ্ঞতা হইতে অনেক উদ্াহুরণও দিয়াছিলেন। 
উদ্দাহরণগুলি বাদে উপদেশগুলি সংক্ষেপে এইরূপ ২-_ | 

“সর্বদ1 সত্য আশ্রয় করিব! থাকিবে । মিথ্যা বগিলে ও মিধ্যা আচরণ করিলে 
তাহার ফলও ভোগ করিতেহয়। পবকে বিপদ হুইতে রক্ষ। করিতে আমাকেও 
কখনও কখনও মিথ্যা বলিতে এবং তজ্জন্ত ভোগও নিত হইয়াছে । কিন্ধ আমি 
ষেধাকা সহ করিতে পারি, তোমরা 'তাহা পারনা। তোমাদের অনিষ্ট বেশ 
হয়। আজকাল সত্যের বড় অনাদর হৃইতেছে। যাহারা পত্য লইয়া থাকে 
লোকে তাহাদিগকে বুদ্ধিহীন ভাবে। 

“পরের অর্থে লোভ করিবে না। খণ করিবে না, খা রাখিবে না। এবূপ 
করিলে কখনও কষ্ট পাইবে না। 

“সবদ| পরের উপকার করিবে । কিহুত্যাগস্বীকার ছাড়। পবোপকার হয় না। 
পরোপকারে ইহলোকে পঝুলোকে মহাযণ হয়। পরোপকারে “্যঘন উপকার হুম 
পরশ্রীকাতরতাম্ন তেমনই অনিষ্ট হয়। ওট1 একটা নহাপাপ। 

“সংনর্গের একটা কল আছেই। উঠাতে এক মনের সহিত অন্ত মনের সংঘর্ষ 
চিলিতে থাকে । ভাল সংঘর্ষে ভাল উপাদান লাভ হয়। 

পরচর্চা, পরদোষানুসন্ধান মহাপাপ। পরের কানকথা শুনাও পাপ। এব 
স্থলে যত্তপূর্বক সত্যনির্ণয় করিয়া কাজ করিবে। 

“লাধন-ভজন বিষয়ে লেগে থাক] চাই। লেগে না থাকলে কিছু হয় না। শুধু 
বচনে কিছু হয় না, কর্ম কর দরকার । 

“কর্ম অনরবত দরকার । সকলকেই ইহা করিতে হয়। মান্বষ বল, দেবতা বল 
কর্মবাতিরেকে কাহারও উন্নতি হয় না 1৮ 


আমি। বাবা, শুনিয়াছি কর্মের অধিকার মানুষেরহই। পৃথ্ববীই কর্মভুমি, 
আর সব লোক ভোগভূমি। 


বাবা। তা" কেন? ত্রন্ধ! বিষুত মছ্রেরকেও কর্ম করিতে হয়। ঠাহাদেরও 
কর্মে অধিকার আছে। কর্ম করিতে হয় না এক মহাশকির। 


আমি। কর্মত করতেই হইবে । আমর।--আমি-_কর্মনামে যাহা করিতেছি 
তাভাতে কিছু হইতেছে কি? 

বাবা। অবশ্ব হইতেছে, হইতেই হুইবে। আগুনকে ধ্যা বলিম্বাই ধর, সে 
হাত পোড়াইবেই। 


আমি। তা"ত বটেই, তবে সব কাজের এক একট! পন্ধতিআছেত? হয়ত 
আমাদের আপনাদিই ঠিক হইতেছে না । 


২২৮ প্শ্নবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


বাবা। না-ই বা হইল। শিশু “মা” বলিতে পারে না, ওয়া শুয়! করিয় 
কাদে। তাতেকিমা কাছে আসেনা? 

আমি। মনের স্বাভাবিক গতি প্রবৃত্তিযুখী, তাকে নিবৃত্তিযুখী কর বড়ই 
কষ্টকর। 

বাবা। চেষ্টা কর। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে দেবত্ব ইন্জরত 
যাহা চাওয়া যায় তাহাই লোকে পাইতে পারে। 

আমি। শুধু কিনিজের চেষ্টায় হয়? 

বাবা। শুধু নিজের চে! কেন? গুরু কি করিতে আছেন? 

মনে মনে বলিপাম, জয় গুরু! জয় গুরু! 

৩০শে চেত্র ও “লা বৈশাখ, ১৩৪০ আশ্রমে যথারীতি কুমারীভোজন হয়, 
৩০শে চৈত্র প্রত্যেক কুমারীর হাতে জলপুর্ণ কাসার এক একটি “আপখোর1৮% ও 
এক একটি পাকা আম দেওয়া হয়। সেবায় ছাতু দধি ইত্যাদি ও আম দেওয়া 
হইয়াছিল । ১লা বৈশাখ প্রধানতঃ ফল দ্বারাই কুমারীসেব! হয়, সঙ্গে মিটি ছিল। 


৩র1 বৈশাখ দেখা গেল রক্ষের চাপ ১৮০তে নামিয়াছে (উঠিষ্বাছিল 
২২০তে )। পেটে খুব বায়ু সঞ্চিত হইতেছিল-_সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসায় এ 
বিষয়ে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছিল না। তথাপি বাঙ্গালী ডাক্তার ডাক। 
যোগেশদাদ।-গ্রভৃতির মনঃপৃত ছিল না। ৭ই বৈশাখ রক্তের চাপ পুনরায় ২১৭এ 
উঠিয়া! গেল। এই সময়ে বাবা আশ্রম হইতে যোগেশদাদার বাড়ীতে আসিয়। 
তথায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। ১৩ই বৈশাখ ডাঃ ফণী মভুমদারদাদ1 আবার 
একট! নড়বড়ে দাত তুলিয়া! ফেলেন এহ বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম 'কেহ কেহ 
(বৰৎ] ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন ) নাকি বলেন, পুরাতন তৃত্যকে কি তাড়াইতে হয়? 
দত মানুষের পরম উপকারী ভৃত্য । সহ্স] তাহ। তুলিয়া] ফেলিতে নাই। 

বাবা | দাত তুলিয়া গঙ্গায় দিলে ত পুরাতন ভৃত্যের সগতিই হুইল 
( অন্থস্থতায় রসময়ের রসিকতার কোনও বিপর্ষয় হয় নাই।) 

তারপর বলিতে লাগিলেন, ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার দাত সব ভাল ছিল, 
উহার পর ছুইট। দাত জোর করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। শিষ্ুদেরই কল্যাণের জন 
এই এ&কারে গুরুর দেহ হইতে রক্তমোঙ্ষণের প্রয়োজন হইয়াছিল । উহার বিবর 
"শ্রলীবিশুদ্ধীনন্দপ্রসঙ্গে' যুত্রিত হইয়াছে। তারপর হইতেই পব দীতগুলি এক, 
একে নষ্ট হুইতেছে। 


আমি। শ্িষুদের জন্চই ত এই বিড়ঘন। বাবাকে সহা করিতে হুইতেছে। | 


বাবা। তাতে আর কি হইতেছে? তুমি কি তোমার ছেলেদের জন্ত কষ্ট কর 
গা 1 আরসেটাকিকষ্ট মনেকর? 


যোগিরাজাধিরাজ ২২৪ 


আমি! বাব বারবার ইহা করিতেছেন, অথচ আমরা ইহা অতি সহজেই 
ভুলিয়া যাই। ফলে সকলে অকুতজ্ঞতা পাপে মজিতেছি। 

বাবা । বাপের কাছে আবার ছেলের কৃতজ্ঞত। কিরে, বাপু? 

২*শে বৈশাখ ১৩৪০ (শ্রী. ৩/।৩০) তারিখে কলিকা হায় শ্রীযুক্ত গোগীনাথের পুত্র 
জিতেনের (মাখন বাবাজীবনের ) বিবাহ হুয়। ২১শে তারিখে গোপীনাধ ও 
কাশী হইতে আগত কয়েকজন বরযাত্রীসহ আমি বাবার শ্রীচন্ণ দর্শন করিতে 
যাই। এঁদ্দিন বাবাকে এত প্রফুল্প দেখিয়াছিলাম যে, বছদিন সেরূপ দেখি নাই। 
বাবা স্বদেহস্থ একটি শ্ষটিক, আমাদের চোখেরই উপর, একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগে 
চাপ দিয়া বাহির করেন এবং কয়েক মিনিট পর এ্রস্থান দিয়াই সেটিকে ভিতরে 
প্রবেশ করান। তাহার দেহে যে বছুসংখ্যক ম্ষটিক আছে তাছ। গোপীনাথের 
সঙ্কলিত পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, এবার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম । এদিন 
গোপীনাথ যোগেশদাদার গৃহে বাবার ভোগ দিয়া কলিকাতার বহু গুরু-ভ্রাতাকে 
নিমস্ত্রণপূর্বক প্রপাদ দ্বার] আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। গোপীনাথের পুত্রের বিবাহ 
উপলক্ষে বাবা আমাকে সকলের কাছে কর্মকর্তা, ঘটক, আনল বরকর্ত। ইত্যাদি 
সন্মেছকৌতুকপূর্ণ আখ্য দরিয়া পুনঃ পুনঃ সংবধিত ও অন্ুগৃহীত করিয়াছিলেন । 


৩১শে বৈশাখ সাহেব ডাক্তার ছাড়িয়া কোনও বাঙ্গালী ডাক্তারের মত গ্রহণ 
সমুচিত বিবেচিত হয়। এদিন ম্যর্‌ নীলক্কতন সরকার বাবাকে পরীক্ষা করিয়' 
বলেন, রক্তের চাপ যাহা আছে তাহাতে ভয়ের কিছুই নাই ; বরং উহ] কমাইতে 
গেলে খারাপ হুইবে। তাহার মতেবাবার লিভারের (যক্কৃতের ) অবস্থাট] ভাল 
নয়। উহ] এ বয়সে সম্পূর্ণ ভাল হুইবারও নয়। তবে কষ্টকর উপসগগুলি দমন 
করিবার জন্ ধধ প্রয়োগ আবশ্যক । 


এদিন স্রযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়দাদ1 বাবার আরো গ্যার্থে নারায়ণকে 
১০৮টি তুলসীপত্র দিয়া ম্বানজল আনিয়া বাবাকে দ্বেন। বাবার জন্য তিনি এরূপ 
দেবসেব।, হোম, চণ্ীপাঠ ইত্যাদি ইহার পরেও বছবার করিয়াছেন। 


২০শে জ্যেষ্ঠ (খ্রীঃ ৩।৬।১৯৩৩) বাব প্রাতে দশহর1 উপলক্ষে অনেকটি শিষ্যলহ 
গঞ্জা্ান করেন। আমি নান] কারণে সঙ্গী হইতে পারি নাই, কিন্ত একটু বেলা 
হইলে আশ্রমে গিক্! তীঙ্াকে প্রণাম করিয়াছিলাম। এদ্দিন কয়েকটি কুমারী- 
ভোজন করান হুইয়াছিল। বাবা আমাকে বলিলেন, “এখানে (বারান্দায়) প্রসাদ 
আছে, নেও গিয়ে) বেশী করে নিও ।” আমি স্বহত্তে যাহ! নিয়াছিলাম তদুপরি 
বাবার আদেশে শ্রীযুক্ত গিরধারীলাল বাসদাদ1 গিয়। আরও কতকখানি প্রসাদ 
দেন। কিছুক্ষণ পরে জানকীদাদার। তিন ভাই আদিলে বাবা তাহাদ্দিগকেও 
প্রাসাদ নিতে আদেশ দিয়! জানকীদানদ্দাকে বলিলেন, “আম নিও” জানকীদাদ। 
পুরীতে পুরুষোত্তমকে আত্রদদান করিয়াছিলেন বলিয়া আম খাইতেন না। তবে 


২৩৪ শ্শ্রীবিশুপ্ধানন্দ পরমহংস 


প্রদাদে দোষ নাই বলিক়্। গ্রসাদদী আম নামমাত্র নিতেন। স্েহময় বাব। সেইজগ্চ 
আমের দিনে সর্বদাই জানকীদাদ[কে আম-প্রসাদ নিতে আদেশ নিতেন, এবং 
কৌতুক করিয়া বলিতেন, “ষ]' দেবতাকে দিয়েছ, সেটা ত তার প্রসাদ হয়েছে; 
হতরাং বেশী বেশী ক'রে খাওয়! উচিত।” তিনি দুই একবার হ্বহস্তেও জানকী- 
দাদাকে আম দিয়াছেন। এমনই ত্বেছকোমল ছিল তাহার হাদয়, এবং শিষ্যদের 
স্থিত বাবহার | 


ইহার পর শ্রীযুক্ত তারক বন্ব্যোপাধ্যায়দাদ! (এঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট]রর ) আসিয়। 
কথায় কথায় কুমারীভোজনের প্রসঙ্গ উখাপন করিয়া বলিলেন, “বাবা, কুমারী- 
ভোজনের মাহাত্ম্য ত কিছুই বুঝি না। তবে প্রসাদ খাই। মনে হয় এই 
মেয়েগুলিকে'খাওয়াইয়া কি লাভ ?” 


বাবা বলিলেন, “ভক্তি বিশ্বাম থাক আর নাইথাক, প্রসাদ যে গ্রহণ কর 
উহাতেই উপকার হইবে । শাল বলিয়াই আগুনে হাত দেও কিবাবা বলিয্বাই 
হাত দেও, আগুন তার স্বধর্ষমে তোমার হাত পোড়াইবেই । বর্ধমানে শ্রপতি নামে 
এক ডাক্তার ছিল, সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আমিত। একবার আসিয়া 
বলিল, “এই এলাম আপনার এক মহামায়াকে দেখে। সে তখন আশ্রমের কাছে 
একটি কুমারীর নানাপ্রকার চর্মরোগের চিকিৎসা করিতেছিল। একটা চর্য- 
রোগাক্রান্ত কুমারীও বাবার চক্ষে মহামায়] তুল্য-_এইটি ছিল তাহার পরিহাসের 
বিষয়। মহামায়ার এমন খেলা, ঠিক সেই কুমারীটিও সেখানে আসিয়। উপস্থিত। 
সে বলিল, “ব্যারাম হয়েছে তকি হয়েছে? পরশ পাথর নিজে পাথর তবু ত।' 
লোহাতে ঠেকালে লোহা সোন! হুয়।' মেয়েটির মুখে এরূপ কতকট। অস্বাভাবিক 
রকমের পাক কথা শুনিয়া শ্রুপতি ডাক্তার তাহাকে ধমক দিম বলিলেন, “চুপ 
কর্‌, তোকে জ্যাঠামে। করতে হবে না।' সেই দিনেই ডাক্তারের বাড়ী ফিরিবার 
পর একটু জরভাব হইল। সে তাহা গ্রাহা না করিয়া ম্ানাহার করিল। ক্রমে জর 
বৃদ্ধি হইল, গলা দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, শেষটায় চিকিৎসার জন্য তাহাকে 
কলিকাতায় আসিতে হুইল, এবং সেইখানেই সে মারা গেল * অন্য একদিন 
বাবাকে এই ঘটনাই র্ণন করিবার কালে বগিতে শুনিয়াছি, ধমক খাইয়। কুমারীটি ই 
ডাক্তারকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন, “তোমার বড্ড আম্পর্ধ। হু'য়েছে, গলায় 
রক্ত উঠে তুমি মরবে | সেষাহা হউক উপসংহারে বাবা বলিলেন, “( কুমারণীকে ) 
যেয়ে ভাবে দেখে সে সেইরূপ ফল পান়্।” 


কুমারীপুজার ঘাহাক্সয তত্ত্রশান্ত্রের নান। স্থানেই আছে। এক হুইতে যোড়শ 
বৎ্লর পর্যন্ত বয়সের কুম।রীদিগের ভিন্ন ভিন্ন নামও প্েওয়। আছে। যেদিনের 
কথা বলিতেছি উহার ছুই দিন পূর্বে জ্যেষ্ঠ (১৩৪০ ) মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় 
একটি প্রবন্ধে নিয়লিখিত গ্লোকটি দেখিতে পাইয়। খাতায় টুকিয়। রাখিয়া ছিলাম ) 
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কিন্ত কোথ! হইতে উহা! উদ্ধত হ্ইয়াছিল তাহা উক্ত প্রবধ্ধে ব্যক্ত কর] হয় নাই।'. 
উহাতে দেবী সম্বন্ধে বল! হুইয়াছিল-__ 
কুমারীপুজনপ্রীতা কুমারীপুজকালয়। । 
কুমারীভোজনানন্দ। কুমারীরূপধারিণী ॥ 
এই সময়ে একদ্দিন আমার ভাপ্রবধূ (বাবার শিষ্য) ঢাকাতে স্বপ্নে দেখেন, 
বাবা ষেন তাহাকে বলিতেছেন, “আমি আর বেশীদিন থাকিব না।” এই 
দুঃস্বপ্রদর্শনের ফলে চিন্তাব্বিত হইয়া আমার ভ্রাতা, বধূমাতা সহ ২৫শে জোষ্ঠ 
তারিখে বাবাকে দেখিতে কলিকাতায় আসে। সে বাবার জন্য কাঠের একট! 
নুন্দর পুন্তকাসন তৈয়ার করাইয়া! তাহাতে একটি রূপার প্রেটে শ্শ্রীগুরবে নমঃ” এই 
কথাটি খোদাই করিঘ্ন। আনিয়্াছিল। বাবা জিনিসটি দেখিয় খুব গ্রীত হন এবং 
নিজের আহিকের স্থানে রাখিয়। দেন। 
একদ্দিন বাব। কথাপ্রসঙ্গে দিনক্ষণ দেখিয়া যাত্রা কর] সম্ব্জে বলেন, 
“বিজ্ঞানমতে এই চারিটি দিনে যাত্রা করা নিষিদ্ধ ।__ শুরু] প্রতিপদ ত্র্যহস্পর্শ, 
সংক্রান্তি ও মাস পছেল11% পৃণিমা অমাবশ্থায় যাত্রাবিষয়ে আমাদের প্রশ্নের 
উত্তরে বলিয়াছিলেন এ ছুই দিনে ষাত্রার নিষেধ তত গুরুতর নম্ব। 


অন্য একদিন আমার ভ্রাতার নিকট তাহার জ্ঞানগঞ্জের প্রথম সহযাত্রী হরিপদ- 
সম্বন্ধে বলেন, বিবাহ ও সংসার করা সম্বন্ধে গুরুর আদেশ অবহেল] করার ফলে 
তিনি (হরিপদ) সাধন-ভজন দ্বার যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, সমন্তই 
হারান। বাবা বলেন, হরিপদ এতদূর উন্নত হুইয়াছিলেন যে, গঙ্গায় ডুব দিয়া 
কয়েক ঘণ্টা জলের নীচে আসন করিয়। বসিয়া যোগক্রিয়া করিতে পারিতেন। 
তস্তিনন আরও অনেক অলেকিক শক্তি তাহার আম্মত হুইয়াছিল। সে সকলই 
ক্রমশঃ লুপ্ত হয় । অথচ শেষে বাধ্য হইয়! সংসারও তাহাকে করিতে হইয়াছিল, 
তিনি নয়টি কন্যার জনক হন। শেষ জীবনে তিনি খুব অর্থকষ্ট পাইয়াছিলেন। 
বাব। মধ্যে মধ্যে তাহাকে অর্থসাহাধ্য করিতেন। তিনি বাচিয়া আছেন কিন। এই 
প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলেন, তাহার লোকান্তর হইয়াছে; পরজনম্মে তাহার 
যোগসংস্কার সমস্তই থাকিবে এবং তিনি অততযুন্নত যোগী হইবেন । 

এই ব্যক্তিটি সম্বন্ধে সময়ান্তরে গুনিয়াছি যে, শ্রাশ্ীবাবার গুশকর। অবস্থানকালে 
তিনি একবার তথায় আসিলে কেদার মোদক-প্রতৃতি বাবার কয়েকটি শিষ্য 
(ধাহার! বাবার মুখে পূর্বে তাহার নানাশক্তির কথ] গুনিয়াছিলেন) একদিন 
তাহার সঙ্গে নদীতে ত্বান করিতে যাইবার সমন তাহাকে কিছু শক্তিপ্রদর্শন 
করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাহাতে তিনি বলেন, “বল, কি 
দেখিতে চাও ? 

কেদার মোদক। এই নদীতে কতকগুলি পদ্মফুল ফুটাইয়। দেখান। 
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তিনি। এআর বেশী কি? আচ্ছা, তোমর1 সকলে ডুব দিয়া যতটুকু কাল 
পার জলের নীচেই থাক। 

সকলে তাহাই করিলেন এবং পরে জল হইতে মাথ! তুলিয়া দেখিলেন নদীতে 
বছ পদ্মফুল ফুটিয়! রহিয়াছে। এটা কোনও রকমের 1)5170110 ড151011 বা 
ক্মায়ুর উপর ক্রিয়াজনিত সামগ্রিক শ্রান্তিঘর্শন নয়, কেনন। দর্শকগণ তাহাদের 
দৃষ্ট কতকগুলি পদ্মফুল নদী হইতে তুলিয়া আনেন এবং বাবাকে তাহা দেখান। 


এই ঘটনাটির বিবরণ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কেদার মোদকের স্বযুখ হইতে 
শুনিয়াছিলেন। দক্ষিণা রায়চৌধুরীদাদাও বাবার মুখ হইতে উক্ত মহাপুরুষটির 
নানাশক্তির বিবরণ শুনিয়াছেন। বাছুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না। 
বাবা নাকি বলিতেন, “হরিপদ আমার চেয়ে উন্নতই হ্ইয়াছিল। অদৃষ্টদোষে 
তাহার শক্তিগুলি বৃথা হয়।” আমি ইহাকে দেখি নাই, ইহার নিবাস কোথায় 
ছিল এবং সন্ন্যাসে কি নাম হইয়াছিল বোধ করি সব গুনিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও 
লিখিয়! রাখা হয় নাই; এখন ভুলিয়া গিয়াছি। গোপীনাথ ও দক্ষিণাদাদ। 
'প্রতৃতিও উহ1। এখন আর মনে করিতে পারেন না। 


৬ই আযাঢ় ( ত্ীঃ ২*।৩1৩৩ ) প্রশ্রীবাব। পুরী যাত্র] করেন । তথ হইতে শিষ্য 
ঈশ্বরদাসের অনুরোধে তিনি সঙ্গের সকল শিষ্যপহ কটক শিয়্াছিলেন। ইহাদের 
মুখে গুনিয়াছিলাম, ঈশ্বরদাদা কটকে বাবার জগ্তক একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়! 
তথায় পদার্পণ জন্য বাবাকে নিয়া ধান। তিনি বাবার যেসেব| এবং গুরু- 
ভ্রাতাদ্দের থে আদদর-মআপ্যায়ন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয় । ইহার স্বগ্গীয় 
পিতা অনন্ত দাস ছিলেন বাবার প্রথম ওড়িয়া শিষ্য । তিনিও বাবাতে গভীর 
ভক্কিমান ছিলেন। বাবা পুরীতে ফিরিয়া আমিলে আমি পুরী গিয়া! তাহার 
পুণাযসঙ্গে পুনর্ষাত্া উত্সব দর্শন করি। সেদিন মনে মনে বাবাকে ডাকিয়া 
বলিয়( ছিলাম, “হে রূপাময় গুরেো, আপনার কপাবলে এই দেহরথে রথী বামনের 
( অঙ্গুষ্ঠঘাত্র পুরুষের ) দর্শনলাভ এ জন্মে ঘটিবে কি ?” সেই প্রশ্ন এখনও চলিতেছে) 
কিন্ত দয়াময়ের দয়। হইতেছে কই? 


এবার পুরীতে নলডাঙার কুমারের সঙ্গে একটি জার্মেনি-ফেরত ডাক্তার বাবার 
কাছে আসিয়] হুর্যবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি পূর্বেই অঙ্কের মুখে কিছু 
কিছু শুনিয়াছিলেন এবং পরীক্ষার উদ্দেশে একটি কর্যুদ্ত খালি শিশি আনিয়া" 
ছিলেন। বাব! তাহার হাতের মধ্যেই সেই শিশিতে আতর প্রস্তুত করিয়। দেন। 
এই সময়ে পুরীতে একটি বাঙ্গালী ডাক্তার সিভিল সার্জেনের পর্দে ছিলেন। তিনি 
প্রায়ই বাবার নিকট আসিতেন, এমন কি বাবা পুরী হইড্ে চলিয়া আলিবার 
দিন স্টেণশনেও একটি কুমারী কন্তাসহু তাঁহাকে প্রণাম করিতে আপিয়াছিলেন। 
এ কুমারীটির আবদারে বাব। সেশনেই তাহার আনীত একটা শিশিতে কিছু 


যোগিরাজাধিরাজ ২৩৩ 


গাতর প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন। আমি বাবার সঙ্গেই (২১শে আষাঢ় তারিখে) 
পুরী হুইতে প্রত্যাবর্তন করি। 

২৫শে আঘাঢ় বাবার শ্রাচরণদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম বাব। তৎপূর্বে 
কোনও একদিন হর্যবিজ্ঞান দ্বারা একটি বৃহদাকার হীরক প্রস্তুত করিয়াছেন। 
অতবড় হীরক আমি তৎপূর্বে বা পরে কখনও দেখিনাই। উহার দুই পারে 
দুইটি ছিদ্র ছিল। বুঝিয়াছিলাম উহ! বাছতে ধারণের যোগ্য করির। প্রপ্তত হইম্বাছে। 
জিজ্ঞাল1 করিলাম, কি হইতে উহ হইয়াছে? বাবা বলিলেন, তুলা হইতে । 

আমি। কত সময় লাগিয়াছিল? 

বাথা। পনের মিনিট হইবে । 


এই দিন বাবা তুল! হইতে প্রস্তুত একটি বৃহৎ যুক্ত1--“গজযুক্তঁ”__ আমাদিগকে 
দেখান। সেটির গড়ন অতি অপূর্ব। সুত্র কিন্তু ভিতরে একটু ঘোলাটে। 
বাব বলিলেন, “কুমারী খাওয়াও ত যে রঙ বলিবে সেই রউই হুইবে 1” এই 
বলিম্বা হাতে একটু তুলার মধ্যে উহা রাখিয়া দোলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে যেন মনে হইল একটু সবুজ দবুজ ( 890715) রঙ হ্ইয়াছে। আমরা 
কেহ কুমারী খাওয়াইতে উৎসাহ দেখাইলাম না বলিয়া বাবা হাতে দোলাইতে 
দোলাইতেই উহ্থার বর্ণ পূর্ববৎ শুভ্র করিয়া! উহ] একটি কৌটার ভিতরে রাখিয়। 
দিলেন। 

এদ্দিন বিকালে আমার স্ত্রীও বাবাকে প্রণাম করিতে যান। ইতিমধ্যে তাহার 
শরীরটা খুব খারাণ হইয়াছিল। বাবা তাহাকে ডাক্ত[রী ওষধ খাইতে ও পুজার 
সময় কাশী যাইতে বলিলেন। তাহার সঙ্গিনী, আমাদেরই প্রাউবেশিনী, একটি 
ভদ্রমহিলা বলিলেন, “কবিরাজী টযধও ত খুব ভাল বলিয়া মকলে বলে।” 

বাবা। হা খুবই ভাল, অমন এষধ কি হয়? তবে ওর গাছ-গাছড়া সব 
চিনিমা কে আনে? আজকালকার কবিরাজের বাজ।র হইতে জিনস কিনিয়া 
আনে, নিজের] চিনে না; তাই খাটি উষধ তৈয়ার হয় না। 


আপার যার রা 


